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নপক পপ 


“ত/পাভের প্রাঙব-ক। 


অনুত্তের মধো শান্ত, ধর্শ, ইষ্টদেব উপাসনাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত 1. 
এই “সকল মতের পরস্পর বিরোধ হইতে হিংসা, ছেষ উৎপন্ন হয়! জগতকে 
সব্ধতোও পীড়িত করিতেছে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই মিথ্যা হইতে 
বাছিয়! সত্যকে গ্রহণ করা উচিত। তোমরা! মনুষ্য, চেতন;  ভোমাদিগের 
বুদ্ধি আছে। বিচার করিলে অবসন্তই সত্যকে চিনিতে পারিবে । বেন, 
চক্দের গুণ রূপ ঈর্শন, কর্ণের গুণ শব শ্রবণ, জিহ্বার গুণ রসাম্থান, নে 
রণ ধর নর যেদদ, কোন ব্াাত না লে লগে 
পার্থ চকু অবস্তই গ্রহণ করে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হর নাঃ তেষদি 
ব্যাধান্ না থাকিলে বুদ্ধি অবশ্তই সত্যকে গ্রহণ করিবে, তাহার কৌঁদি 
বাতি ঘটিছে না। সত্য গ্রহণের শক্ষির নামই বুদধি। তবে ভান 
হয কেন? সপ্কার বশতই ভ্রানি ঘটে । কোন ভাব হা গার বুদধির 
মা কিছ উহাকে আদিরাছি এরূপ চি বা খার' নাহ 
ারিাছি বলি বে. দু বিশ্বাস, অই সংসার" বাধা শি গূ্া 
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সত্য জানিতে ইচ্ছুক, তাহার! পূর্বসংস্কার ত)াগ করিলেই সত্যকে প্রাপ্ত 
হইবেন, ইহাতে কোন ভূল নাই। যাহাদের সত্যে গ্রীতি নাই অর্থাৎ 
যাহার! সত্য কি ইহা! শুনিয়। তাহার প্রতি বিষুখ, যাহানের সতা সম্বন্ধে 
ওদান্ত অর্থাৎ সত্য ও মিথা| যাঁহাই হউক না কেন, ইহাতে আমার কিছুই 
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সত্যকে জানা নিপ্রয়োজন এইবপ ধারণাষুক্ত এবং ধাহার! 
মংস্কারের বশীভূত অর্থাৎ সতাকে ন1 জানিয়। সত্য ইত্যাকার এইরূপ ধারণ! 
করে, তাহারা কম্মিন কালেও সত্যকে জ,নিতে পারে ন1। বুবিবার নুবিধার 
জন্ত অগ্রীতি, ওদান্ত ও সংস্কার এই তিনটি সত্যাপ্রাণ্থির প্রতিবন্ধক বলিয়। 
কথিত হইল, কিন্তু যথার্থ পক্ষে অপর দুইটি সংস্কারের অন্তর্গত । কেনন! 
ধাঙ্ার সতা উপলব্ধি হইয়াছে তাহার পক্ষে অগ্রীতি বশতঃ তা হইতে 
বিমুখ হওয়। সম্ভব নহে। যাহার সহ ধ্গান্ত, তাহার সত্য ব! লাভা- 
লাত সব্বন্ধে বুদ্ধি পূর্বক কোন ধারণা নাই। সংস্কার বশত; জগত ও 
সত্য সন্থদ্ধে নান! প্রকার ধারণ। এবং সেই অন্তই অগ্রীতি ও ওদান্ক। 
অতএব নংস্কারই সত্য লাভের প্রতিবন্ধক । সংস্কার লয় হইলেই সত্য 
ভাসিবে। কিন্তু সংস্কার বশতঃ যে অভিমান জন্মায় তাহ! এক্ধপ বলবাৰ 
ও দৃঢ় থে তাহার লয় লাধন বড় কঠিন। ব্অথচ পরমাত্মার অর্থাৎ খুর্ণ 
পরব্রহ্ম জ্োতিঃস্বরূপের অনুগত হৃইয়! শান্ত ও ধীরভাবে বিচার করিলে 
সুখে সত্যলাত হয়। | 
সংস্কার বশ্ঃ মনুস্ত জগতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। যে 
ধর্ম ব! সম্প্রদায়ে নিত্বের বলিয়। সংস্কার পড়িয়াছে, অভিমান বশত:, তাহার 
শ্রেষ্ঠত। ও যাহার সম্বন্ধে এক্ূপ সংস্কার নাই তাহার হীনতা প্রচার কছিতে 
মানুষ সর্ব] যত্ববান। কলে বিদ্বেষ ও হিংসা কর্তৃক সকলেই পীদ্িত্ত 
হইন্েছে। কিন্ত মহুম্ত মাব্রেরই বিচার পূর্বক সত্যানভ্য বুঝ! উচিত্ত। 
পরমেশ্বর, গড) আল্লহ), খোদ] কি হিংস! দ্বেষ বৃদ্ধির জন্ত নানা ধর্শ, সন্ত্রদায়, 
ভেখ। শাস্ত্র, ইঞ্টদেবতা! সৃষ্টি করিয়াছেন, না, মনুস্থগণ নিজ লিজ স্বার্থ বাধনের 
ঘর ডিল ভিন্ন মত কল্পনা করিয়া পরস্পর হিংস| ছ্েব বশতঃ ছঃংখ €ভাগ 
করিতেছে? তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর, ধর্ম প্রভৃতি যে সকল নাম প্রচলিত 
ছে মে গুলি কোন্‌ পদার্থের নাম, তাহা এক কফি কতনেক ৪ তোমাদের 
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ঘতদুর বুবিবার শক্কি ততদুর পর্যন্ত বিচার করিয়া দেখ টি সত্য, কি 
মিখ্যা এবং মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর। 

যদি তোমাদিগকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহ বলে যে, তোষর়া মরিয়া ভূত 
হুইয়াছ বা তোমাদের মাতা পিতা অন্ধ হইয়াছেন তাহ হইলে শুনিয়াই কি 
তোমরা বিশ্বাস করিবে, না, বিচার করিয়! দেখিবে যে জীবন থাঁকিতে ও কি 
তোমর! মরিয়া ভূত ও মাতা! পিতা দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও কি অন্ধ? বুদ্ধি 
খ্াঁকিতেও বিনা বিচারে বিশ্বাস কর! অতীব ছুঃখের বিবয়। ধখন তোমাদের 
জন্ম হয় নাই তখন এরপ স্যাট্টি দেখ নাই এবং জানিতে নাষে তোমরা স্ত্রী ব। 
পুরুষ, জ্ঞানী বা মূর্ঘ রাজা বা দরিদ্র--কি ছিলে। ইশ্বর, গড, আল্লাহ, 
খোদা, পরমাস্মা কিছ! ধর্ম প্রভৃতি এক কি অনেক, দ্বৈত বা আষ্বৈত, 
জড় বাঁ চেতন, পূর্ণ বা! অপূর্ণ, নিরাকার বা সাকার, নিগুণ বা সপ্তণ; 
ঈশ্বর, শ্বভাব ব! শৃ্গ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, কৰে কে কাহাকে স্থষ্টি করিল ও 
কবে প্রলয় হইবে, তোমরা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা! অভিন্ন__এসকল বিষয়ে তখন 
ক্টোমার্দিগের কোন জ্ঞান ছিল না। যখন মাতার উদ্বর হইতে ভূমিষ্ট হও তখন 
রাজা, ধন বা! ইংরাজি, ফাধি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা, বেদ বাইবেল, কোরাণ 
পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বা অন্ত কোন বিদ্যা সঙ্গে লইয়া জন্মাও নাই। সকলেই 
মূর্খ হইয়া জঙ্গিয়াছ। পরে ক, খ, গ, ইত্যার্দি এক এক অক্ষর কস 
করিয়া তবে মৌলবী, পার্দরি পণ্ডিত প্রভৃতি পদ লাত হইয়াছে । এখনও 
নি্রিত অবস্থায় এ জ্ঞান থাকে না ষে, আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, যৌলবী, পাদরি 
বা মূর্ণ, আমি আছি বা ঈশ্বর আছেন, আমি বা! ঈশ্বর জড় কি চেতন, স্বৈত 
কি অদ্বৈত। জাগ্রতাবস্থা' হইলে সংস্কারান্সারে বোধ কর আমি মৌলবী, 
পত্ডিত, পাদরি. জ্ঞানী বা মূর্খ। তখন ছৈত অদ্বৈত, সাকার নিরাকার, সপ্তগ 
নিশণ, জড় চেভন, স্বভাব শৃন্ত, পূর্ণ অপূর্ণ, গ্রাতিপরন কর ও পর়ম্পর বিরোধ 
বিশ! বশতঃ সার ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়! সদ! অশাস্তি তোগ কর। সত্যকে 
(তোমরা কেহই উপলব্ধি করিতেছ না? যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে ভাহাকেই 
সত্য ফলিয়া গ্রচার করিতেছ। এবং তুচ্ছ স্বার্থ ও অভিমান বশতঃ নিজের 
সংস্কার সত্য অপরের সংস্কার মিথা। এই যোষন| করিয়া সম্প্রদায় পুষ্টি করিতে 
ধান রহিয়াছ। তোমাদের এখন ত জ্ঞানের পর্বে স্বর্দ, মর্ত পাভালে কি 
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সতা জানিতে ইচ্ছুক, তাছার। পূর্বদংস্কার ত)াগ করিলেই সতাকে প্রান্ত 
হইবেন, ইহাতে কোন ভুল নাই। ঘাহাদের সত্যে প্রীতি নাই অর্থাৎ 
যাহারা সতা কি ইহ! শুনিষ্। তাহার প্রতি বিমুখ, যাহাদ্ের সত্য সম্বন্ধে 
ও্দান্ত অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, ইহাতে আমার কিছুই 
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সতাকে জান। নিপ্রয়োজন এইরূপ ধারণাযুক্ত এবং ঘাহার! 
স্কারের বশীভূত অর্থাৎ সতাকে ন| জানিয়। সত্য ইত্যাকার এইরূপ ধারণ! 
করে, ত্বাহার! কশ্মিন কালেও মত্যকে জ'নিতে পারে না) বুঝিবার শ্ুবিধার 
জন্ত অগ্রীতি, ওদাস্ত ও সংস্কার এই তিনটি সত্াগ্রাপ্ির প্রতিবন্ধক বলিয়া 
কথিত হইল, কিন্ত, যথার্থ পক্ষে অপর দুইটি সংস্কারের অন্তর্গত । কেননা 
ধাায় সত্য উপলব্ধি হইয়াছে তাহার পক্ষে অগ্রীতি বশতঃ সত্য হইতে 
বিমুখ হওয়া সম্ভব নহে। যাহার সত্যে খণান্ত, তাহার সত্য বা লাভা- 
লাত সম্বন্ধে বুদ্ধি পূর্বক কোন ধারণ নাই। সংস্কার বশতঃ জগত ও 
সত্য সম্বন্ধে নান! প্রকার ধারণা এবং সেই জন্তই অগ্রীতি ও ওদান্ত। 
অতএব নংস্কারই সত লাভের প্রতিবন্ধক। সংস্কার লয় হইলেই সতা 
ভাঁসিৰে। কিন্তু সংস্কার বশতঃ যে অভিমান জন্মায় তাহা এরূপ বলবান 
ও দৃঢ় যে তাহার লয় সাধন বড় কঠিন। অথচ পরমাত্মার অর্থাৎ খুর্ণ 
পরক্র্ম জোতিঃম্বরূপের অনুগত হইয়া) শান্ত ও ধীরভাবে বিচার কৰিলে 
সুখে সত্যলাভ হয়। | 
সকার বশকঃ মনুস্ত জগতে ভিন্ন তিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। যে 
ধর্ম ব! সম্প্রদায়ে নিজের বলিয়া! সংস্কার পড়িয়াছে, অভিমান বশতঃ, তাহার 
শ্রে্ঠত| ও বাহার সন্বন্ধে এরূপ সংস্কার নাই তাহার হীনত! গ্রচার করিতে 
মান্য সর্বদা বত্রবান। ফলে বিছেষ ও হিংস| কর্তৃক সকলেই পীড়িত 
হইনেছে। কিন মহুদ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক সতযানতা বুঝ! উচ়্িত। 
পরমেশ্বর, গড্‌, আল্লাহ, খোদ] কি হিংস! দ্বেষ বৃদ্ধির জন্ত নান! ধর্ম, সম্্রাদায়, 
তেখ, শান্ত, ইঞ্দেবত| স্থ্টি করিয়াছেন, না, মনুম্থগণ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের 
অত তিল্প ভিন্ন মত কল্পনা করিয়া পরস্পর হিংস| ছ্েষ বশভঃ ছুংখ ভোগ 
করিতেছে? তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর, ধর্ম প্রভৃতি যে সকল নাম প্রচলিত 
আছে সে গুলি কোন্‌ পদার্থের নাম, তাহ! এক কি. অনেক? তোমাদের 
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যতদুর বুঝিবার শক্তি ততদুর পর্যাস্ত বিচার করিয়া দেখ রি সঙ্য, কি 
মিথ্যা এবং মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর। 

যদি তোমার্দিগকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহ বলে যে, তোমরা! মরিয়া! তৃত 
হইয়াছ বা! তোমাদের মাত! পিতা! অন্ধ হইয়াছেন তাহা! হইলে শুনিয়াই কি 
তোমর! বিশ্বাস করিবে, না, বিচার করিয়! দেখিবে যে জীবন থাকিতে ও কি 
তোমরা মরিয়া ভূত ও মাতা পিতা দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও কি অন্ধ? বুদ্ধি 
থাঁকিতেও বিনা বিচারে বিশ্বাস কর! অতীব ছুঃখের বিষয় । বখন তোমাদের 
জগ্গ হয় নাই তখন এরপ স্যার দেখ নাই এবং জানিতে নাযে তোমরা স্ত্রী বা 
পুরুষ, জ্ঞানী বাঁ মূর্খ, রাজা বাঁ জরিদ্র-কি ছিলে। ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, 
খোদা, পরমাস্মা কিছ ধর্ম প্রতি এক কি অনেক, দ্বৈত বা অইৈত, 
জড় বাঁ চেতন, পুর্ণ বা অপূর্ণ, নিরাকার বা সাকার, নিগুণ বা সঞ্ুণ; 
ঈশ্বর, স্বভাব ব! শৃ্ হইতে স্থষ্টি হইয়াছে, কবে কে কাহাকে সৃষ্টি করিল ও 
কবে প্রলয় হইবে, তোমর! ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন__এসকল বিষয়ে তখন 
ভ্রোমা্দিগের কোন জ্ঞান ছিল না যখন মাতার উদর হইতে ভূমি হও তখন 
রাজা, ধন বা ইংরাজি, ফাধি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা, বেদ বাইবেল, কোরাণ 
পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বা অন্ত কোন বিদ্যা সঙ্গে লইয়! জন্মাও নাই। সকলেই 
ূর্থ হইয়। জন্বিয়াহ। পরে ক, খ, গ, ইত্যার্দি এক এক অক্ষর কস 
করিয়। তবে মৌলবী, পারি পণ্ডিত প্রত্ৃতি পদ লাত হইয়াছে। এখনও 
নিদ্রিত অবস্থার এ জ্ঞান থাকে ন! যে, আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদ্দরি 
বাঁ মূর্থ, আমি আছি বা ঈশ্বর আছেন, আমি বা ঈশ্বর জড় কি চেতন, খ্বৈত 
কি অইৈত। জাগ্রতাবস্থা হইলে সংস্কারাহুসারে বোধ কর আমি মৌলবী, 
পণ্ডিত, পাঁদরি, জ্ঞানী বা মূর্ঘ। তখন দ্বৈত অত্ৈত, সাকার নিরাকার, ষষ্খণ 
নিন, জড় চেভন, স্বভাব শৃল্ত, পূর্ণ অপূ, প্রতিপয় কর ও গরম্পর বিরোধ 
বিতণ্া! বশত: সার ভাব হইতে বঞ্চিত হুইয়! সদ অশান্তি ভোগ কর। সত্যকে 
তোমর! কেহই উপলব্ধি করিতেছ না? বেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তাহাকেই 
সত্য হলিয় প্রচার করিতেছ। এবং তুচ্ছ স্বার্থ ও অভিমান বশতঃ নিজের 
সংস্কার সতা পরের নক বিখা এই খোষন! পীঠগ 
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অবিদিত বলিয়া! বোধ হয় না। এমন কি, গর্বে পল্মেস্বরের সর্বশকি পর্য্যস 
লোপ করিতে সচেষ্। কিন্ত স্যুপ্তির অবস্থায় তোমাদের কি জ্ঞান থাকে ? 
তখন ত কোমরের কাপড়ের পর্ধান্ত খবর থাকে না। জানাভিমানীর! জাগ্রত|- 
বন্থাতেও জানিতে পারেন ন| যে কখন্‌ রোগে শরীর শীর্ণ হইবে বা মৃত্য 
প্রাণহ্রণ করিবে । সকলে প্রতাক্ষ দেখিতেছেন যে স্ত্রীলোক ও অর্থের লোভে 
কত মহানপ্জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাধু, স্নযাসীর পতন হইতেছে। ইহা দেখিয়া 
অন্ততঃ লঙ্জার ভয়েও অভিমান শান্ত হয় নাঃ যখন একজন সামান্ত 
বাজীকরের কৌশলে লোকের বুদ্ধি ও ইন্জরিয়ের বিভ্রম ঘটিতেছে তখন 
অন্থষ্যের কি শক্কি,আছে বদ্দার। পরমেশ্বরের অনীম পরাক্রমের সীম! নির্দেশ 
করিতে পারিবে ? | 
লোকে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে বলেন স্পীর, প্যাগন্বয়। খষি 
মুনি, অবতারগণ আমাদের নেতা! আমাদিগকে দতা দেখাইয়াছেন।” কিন্ত 
সত্য সম্বন্ধে তাঁহার নিজে কি জানেন? সকলেরই নিজ নিজ স্বপ্নকে 
তায বলিয়| ধায়ণ। হয়, কিন্ত একজনের স্প্রে অন্ত জনের সতা বলিয়! 
বিশ্বাস হয় না। পীর, প্যাগন্বর প্রভৃতি মিনি যেরূপ দেখেন বা শুনেন, তিনি 
সেরূপ প্রকাশ করিয়| যান। কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য, তিনি পূর্বাপর একই 
ভাবে আছেন, তিনিই সত্য স্বরূপ ও তিনিই সত্যের প্রকাশক । 
মনুষ্য বাল্যে যাহা গুনে যৌবনে তাহা! বিশ্বাম করে এবং আমরণ মেই 
স্কারের দ্বার| সত্যকে ঢাকিয়! রাখে । অঙ্থৈভবাদী ও ছ্ৈতবাদী, নিয়াকার- 
বাদী ও সাকারবাদী, স্বভাববাদী ও শৃন্তবাদী_সকলেরই নিজেয় সংস্কার 
সতা, অপরের সংস্কার মিখ্য। বলিয়া ধারণ । এইকপ অসং ধারণার ফলে 
হিংসা! দ্েযেয় জন্ভ লোকের ছুঃখভোগ হয়; সত্য যেমন তেমনই রহিযা 
ষান। সতা স্বতঃগ্রকাশ, কাহাকেও প্রকাশ করিতে, হয় না, নতাকে যে 
চায় সেই পায়। লোকে লতা চাহে না, এনন্তই সতা ছুম্ত। অতএব 
সকলে শান্ত ও গন্তীরভাবে পরমেশ্বয়ের জন্গত হইয়া সতা জানিতে গরবৃদ্ 
হ9। যাহ! আছে তাহা! সত্য, যাহ! কেবল দেখায় মাত, তাহ] বিথ্যা। 
এক পুর্ণপরব্রক্ম জ্যোতিঃন্বরূপ ত্য, ভঙিগ্ন অপর সমন্তই বিখ্যা। এই 
য় নান| বিচিত্র পদার্থ দেখ! বাইতেছে ইহার! পরম্পর তির ও পুর্ণরন্ধ 
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ইহাদের হতে ভিন্ন-.এই ভাব মিথা!। এবং ইহাদের সকলকে লইয়া 
পূর্ণতত্ষ জ্যোতি্বস্বপ পরমেশ্বর একই পুরুষ-_সর্বকালে যাহা! তাছাই 
বিয়াজমান-_-এই স্ভাব সত । যাহা সত্য তাহা সকলের নিকট সতা, যাহা 
মিখা! তাহা সকলের নিকট মিথ্যা। যাহা এখন সতা তাহা চিরকাল সতা, 
যা এখন মিখা তাহা চিরকালই মিথা' সতাই কারণ, সুক্ষ, হল নান! 
নাম রূপ ভাবে নানা প্রকারে প্রকাশমান । মিথা! প্রকাশ পাইতেই পারে 
না) সকলের মধ্যে একট সত্য গ্রকাশমান দেখিয়! বার্থ জ্ঞানী পুরুষ 
যাহাতে সকলেই শাস্তি পায় তাহার জন্ত সর্বদাই যত্ব করেন। সত্য বোধ 
বিনা জ্ঞান নাই, জান বিন! শাস্তি নাই! 

ও শাস্তি: শাস্তি: শান্তি; | 
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রাজ! প্রজা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মৃসলষান খৃষ্ঠান, 
খধি সনি, মৌলবী, পাদরি, পণ্ডিত প্রভৃতি মনুম্তগণ আপনারা আপনাপন 
যান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃরিশূন্ত হইয়া গম্ভীর ও 
শাস্তচিত্তে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন। 

পরমেশ্বর কাহায়ও পর নভেন। তবুও তাহাকে কেছ চিনে ন|। 
তাহাকে না চিনিয়া। শান্তর, ধর্ম ও ইষ্টদেবত! সম্বন্ধে লোকে নান! কল্পিত 
মতে আবদ্ধ হইয়াছে! প্রাণ ধারণের অল্প ও লঙ্জ! নিবারণের বস্ত্র প্রভৃতি 
তুচ্ছ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক নিয়মের বশীতৃত্ত হইয়া আপনার স্বাধীনতা হারা 
ইয়াছে। সকলেই আপনার সম্প্রদায়ের মহত্ব ও অপরের সম্প্রদায়ের হীনত! 
প্রচার করে। যে কল্পিত পথকে আপনার বলিয়া অভিমান জঙ্গিয়াছে, 
অপরকে - বলপূর্বক সেই পথে আকর্ষণ করিতে সকলেরই প্রয়াস। যেন 
পরমেশয়ে তাহাদের এমন কোন স্বত্বাধিকার আছে বে, ভাহাদ্ষের বিনা 
অস্ভিতে কেহ তীহার নিকটবর্তী হইতে পারিবে ন|। পরমেস্ যাহা 
ছিলেন ত্তাহাই আছেন ও তাহাই থাকিবেন। কিন্ত তাহাদের ভাগ্যে 
বে পঙ্জপাতত ও কলহের বীজ রোগিত হইয়া সাজার? ও টিলা 
ফলশ্রাথি হইনেছে।, | 
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নিজে যে অন্ধ ও ভ্রান্ত ইহা না বুঝিয়। অপরকে অন্ধ ভাবিয়া চ'লাইতে 
সকলেই সচেই। চিকিতসা বিস্তায় অনপধিকারী বাক্তি রোগীকে আরোগা 
করিতে গিয়! নষ্ট করিলে রাজার নিকট দণ্ডিত ও লোকপমাজে পরিতাক্ 
হয়। কিন্তু যাহারা অজ্ঞভা বশতঃ মন্ুষ্বের আম্মনাশ ঘটায় তাহাদের 
গ্রতি কি পরমেশ্ববের দও্ড বিধান নাই? জ্ঞানী এ অভিমান অপেক্ষা, 
মূর্খ এ অভিমান ভাল। 

অতএৰ মনুষ্য মান্রেরই বিচার পূর্বক বুঝা উচিত যে, শান, ধর্ম ও 
ইষ্টদেবতা! যথার্থতঃ কি। তোমাদের ইষ্টদেবতাকে? যদি তিনি নিরাকার 
নিগুপ হন, তবে তিনি মলোবাণীর অতীত, ইন্ছিয়ের অগোচর। তাহাতে 
্বপর, সুযুণ্বি, জাগরণ এ তিন অবস্তা বা বিচারশক্কি নাই। স্পষ্ট দেখ, 
তোমাদের সুনুপ্রির অবস্থায় সহাসতা কোন ভ্ঞানই থাক না; পরে 
জাগ্রতাবস্থ। ঘটগে গ্রতোকে পূর্ধি পূর্ন সংস্কার অনুসারে বোধ ও বাবহার 
করিতে থাক। 


যদাপি তোমাদের ইষ্টদেবতা সাকার হন তবে দেখ যে, ধিনি নিরাকার 
তিনিই অনাদি কাল তোমাকে লইয়া এই প্রতাক্ষ জগতরূপে প্রকাশিত 
রহিয়াছেন। ইহাকেই প্রাচীন খধিরা বেদাদি শানে বিরাট ভগবান বলিয়া! 
বর্ণনা করিয়াছেন । সুর্ধানারায়ণ ঠহার চক্ষু, চক্ত্রমা ইহার মন, পৃথিবাদি 
পঞ্চতম ইহার ভিন্ন ভিয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। 

যিনি নিরাকার তিনি সাকার, ধিনি সাকার তিনিই নিরাকার । যিনি 
নিগুপ, নিক্ষিয় তিনিই সগুপ ও ক্রিয়। শ্বরূপ, যিনি বহু তিনিই এক। 
যিনি এক তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও ব। তীহাতেই জাগ্রতাদি তিন অবস্থা 
পুনঃ পুনঃ উঠিতেছে ও লয় হইতেছে এবং তিনিই এ তিন অবস্থা । তিনি 
ভিন্ন অপর কিছুই নাই। 

শান, ধর্ম সম্প্রদায় কি্বা ভেখ, যদি বন্ততঃ থাকে তাহ! হইলে অবশ্থীহ 
নিরাকার কিন্বা সাকারের অন্তর্গত হইবে। এ দ্বয়ের কোনট! হইলেই বন 
হইতে পারিবে না। নিরাকারে বিভাগ অসম্ভব, সুতরাং শাস্তি একই 
হইবে) বছ হইতে পারিবেক না। যাহ! কিছু লাকার তাহা বিরাট ভগবানের 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ । ইহার অঙ্গাদির চ্ছেদ সম্ঘবে না; সর্কালে একই রহিয়াছে। 
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অঙ্গা্দির পরস্পরের ভিতর তেদ থাকিয়াও নাই। কেননা যাহার অঙ্গদি 
তিনি একই পুরুষ। যে পৃথিবী তোমাতে সেই পৃথিবীই অপর সর্বত্র । 
এইরূপ জল প্রভৃতি অন্যানা তন্ব সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ দেখ যাইতেছে । দেহ 
মন বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে যাহাকে ধর না কেন এই একইরূপ ঘটিবে, ইহ! স্পষ্ট। 
অতএব তোমাদের শান্ত্রাদি যাহা হউক না কেন এক ভিন্ন বহু হইতে পারিবে 
ন1। যদ্দি বলযে, শাস্াদি জীবাস্মার নাম তাহা হইলেও এক ভিন্ন বহু 
নহে। যেহেতু যাবতীয় জীবাম্্া এক পরমাস্থারই স্বরূপ। যেমন একই 
অগ্নির অসংখা স্ফুলিঙ্গ। যদি ইহাদের মধ্যে কোনটাই তোমাদের শান্ত্রাদি 
না হয় তাহ| হইলে শাস্ত্রাদির অস্তিত্ই নাই। যথাথ পক্ষে পূণ পরবক্ষ 
জোতিম্ব্ূপ পরমেশ্বরই আমাদের ধর্ম, কর্ম, শাস্ত্র, সম্প্রদায়, গুরু, আত্মা) 
ইঞ্দেবত|। 

এই চরাঁচর, স্থূল, সুক্ষ, নামরূপ. জগৎ ধাহাতে স্থিত আছে ও ধাহাতে 
লয় হয় তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম ইষ্টদেবতা, তিনি বেদ বাইবেল কোরাণাদি 
শাস্ত্র, তিনিই একমাত্র ধর্ম । তীহারই দ্বার জগৎ ধৃত আছে। তাহারই বুদ্ধি, 
জ্ঞান, বা শক্তিরূপ যে জগৎ তাহা তাহ!রই বুদ্ধি জ্ঞান বা শক্তির দ্বার তাহাকে 
ধারণ করে। তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ ব! কিছুই নাই, ছিলেন না ও হইবেন 
ন1 এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই । তাহাকেই একমাত্র শাস্ত্র ধর্ম ও ইই্দেবত। 
জানিবে। তিনিই ব্রহ্ম! ধিনি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়! তাঁহাকে নিরাকার 
সকার পূর্ণরূপে ধারণ! করেন ও নিশ্ছল, সরলভাবে আপনাকে ও অপর 
সকলকে সর্বপ্রকার ক হইতে রক্ষা করেন এবং সকলকেই আম্মা পরমাত্মার 
স্বরূপ জানিয়! সকলের হিত সাধণের জন্য বিচার পূর্বক কাঁধ্য করেন তিনিই 
প্রকৃত ধর্ম পথে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। 

এক্সপ ভাৰ প্রাপ্ত হইলে আর এক বা বন ধর্ম কল্পন! করিবার প্রয়োজন 
থাকিবে না। তখন দেখিবে যে, পূর্ণ পরব্রহ্ধ জ্যোতি:স্বরূপই একমাত্র ধর্ম 
তিনি সমস্ত চরাচরকে ধারণ করিয়। শ্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং সর্বকালে বিরাভ্বমান 
আছেন। তিনি জীবমাত্রেরই স্থূল সুম্ম ইন্দজিয়াদি সমান ভাবে গঠিত 
করিয়াছেন। তিনি যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য বা ধর্ম নিকূপন করিয়াছেন 
তাহার দ্বারা সে কাধ্য আপন। হইতে সম্পন্ন হইতেছে--তাহাতে সে ধর্ 
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কাহারও প্রয়াম বিনা বর্কাইতেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা, ভয়নিদ্রা, স্বপ্ন জাগরণ, 
জন্ম মৃত্ঠা, কাম ক্রোধ প্রভৃতি জীব মাত্রেরই সমান ভাবে ঘটিতেছে। 
তিনি স্বয়ং জীব মাত্রেই স্থল, হুক শরীর ইন্ত্রিয়াদিরপে ভাসমান । এই 
বিরাট পরব্রহ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রতাঙ্গকে দেবত। দেবী শক্তি কিন্ব! 
ধাতু বলে। যেমন তোমার অঙ্গ প্রত্ঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি দেবত| দেবী দ্বারা ক্ষুদ্র 
বরহ্ধাগডরূপ তোমার শরীরের সমস্ত কার্ধা সম্পদ হইতেছে সেইবপ পঞ্চতত্ব 
ও চন্ত্রমা হূর্ানারায়ণ জ্যোতীরূপ দেবতা দেবী শক্তি বা ধাতুর দ্বার! 
পরত্রন্ধের শরীররূপ জগৎ ব্রহ্গাণ্ডের যাবদীয় কার্ধা সমাধা হইতেছে । এবং 
সমুদায় 'ঙ্গ প্রত্তাঙ্গ ইন্রিয়াদি স্থল হৃক্্ম শরীর লইয়া যেমন তুমি একই 
পুরুষ সেইন্ূপ সমুদায় সাকার সমষ্টি ও নিরাকারকে লইয়া পরমাস্থা একই 
পুরুষ। তিনি বা তুমি নিরাকারে অদৃশ্য, জ্োতীরূপে দৃশ্তমান। ইহ! 
্রব সত বলিয়া জানিবে। | 
ইহা! না বুঝিয়া অনেকে “ধর্ম” এই শব্দকে ধর্ধরবস্ত মনে করেন। তাহারা 
বিচার করিয়া দেখেন শা যে, বদি শবে নাম বর্দ্ব হয় তাহা হইলে আক'শ 
সর্ব প্রকার শবে পরিপূর্ণ রছিয়াছে। এক শন্দ হইতে অন্য শবের বস্ততঃ 
কোন ভেদ নাই; যাহ! ভেদ বলিয়া ভাব তাহা মনের ভাব বা কল্পনা । যদি 
শবই ধর্ঘ্ ব শাস্ত্র হয় তাহা হইলে দকল ধর্মই এক, কেননা বন্ধ পক্ষে 
সকল শদই এক। যদি লিখিত অক্ষর সমষ্টি অর্থাৎ কাগজ কালি শান্তর বা ধর্ম 
হয় তাহা হইলে দপ্তরখানার কাগন্জ কালি মাত্রই শাস্সু বা ধর্ম হইতে পারে। 
যথার্থ পক্ষে ব্রহ্ম কোন শাস্ত্র বা ভ'ষার অধীন নছেন। তিনি কোটা 
কোটী ব্রন্গাণ্ড ও কোটী কোটা ভাষা উৎপন্ন করিয়া লয় করিতেছেন ও 
পুনরায় উৎপন্ন করিতেছেন। যেরূশ প্রতিদিন স্বপ্ন সুযুপ্তি জাগরণের 
পর্যায় ক্রমে লয় ও উৎপত্তি করিতেছেন। তিনি সকল ভাষার ও সকল 
অবস্থার ভাব বুঝেন। আরবি) সংস্কৃত, গ্রীক, হিক্র প্রভৃতি ভাষ। তাহা 
হইতে উৎপন্ন হয়| তাহাতেই রহিয়াছে ও তাহাতেই লয় হইবে। তবে 
তিনি কি প্রকারে কোনও ভাষা শব্ধ বা! শাস্ত্রের অধীন হইবেন? যে 
ভাষায় যে কেহ তাহাকে শ্রদ্ধ! ভক্তি পূর্বক শ্ররণ ও উপানন! করিবে 
তিনি তাহার ভাব বুঝিয়া উপাসকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। তাহাতে 


শাস্ত্র, ধর্ম ও ইষউদেব। ৯ 


একঈপ লঙ্কল্প নাই যে সংস্কত প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহারিক ব! পারমার্বিক কার্য 
করিলে আমি প্রলন্ন হইয়া কার্ধ্য সিদ্ধ করিব ও অন্ত ভাষায় প্রয়োগ করিলে 
করিব না। তিনি এন্প বলেন নাই যে, এই ভাষা আমার পবিত্র দেব 
ভাষা ও অপর ভাষা অপবিভ্র আম্বরিক ভাষা । যে দেশে, যে অবস্থার 
যে ভাষা বাবার করিলে সকলে সহজে বুবিতে পারে তাহাই পবিত্র শাস্ত্রী 
দেব ভাষ1। যাহা ন! বুঝিতে পারে তাহাই অশান্ত্ীয় আন্রিক ভাষ1। 
যে ভাষায় হউক না কেন যে লকল শব প্রয়োগ করিলে লোকে বর্গের 
অন্ডিমুখ হইয়। তাহার বাবহারিক ও পারমার্থিক কার্য) মুখে সম্পর 
করিতে সক্ষম হয় তাহাই শাস্্র। যে গ্রকারে ব্যবহারিক ও পারমাথিক 
কার্য সম্পর্ করিলে আপনার ও অপর সকলের, এক কথায় জগতের, 
মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই ধর্ঘ্দ। মূল কথা এই যে, সাকার নিরাকার, 
চরাচর, স্পুরুষ, জীব মাত্রকে লইয়া জ্যোতিংম্বরূপ অথগ্ডাকারে 
বিরাজমান, তিনিই শান্ত, তিনিই ধর, তিনিই ইঞ্টদেবতা। সর্ব প্রকার 
দ্বেষ, ছিংসা। সামাজিক ও সাম্প্রদারিক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বাক তাহাতে 
নিষ্ঠাবান হইয়া জগতকে মঙ্গলময় কর, জগতের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল ইহ! 
নিশ্চিং জানিবে। 

যাহার] বলেন ঘে, ধ-ধাতু হইতে ধর্মের উৎপত্তি, ধারণ করেন বলিয়া 
ধর্ধের ধর্ম নাম হইয়াছে, তাহারা বিচার করিয়। দেখুন ষে সেকি পদার্থ 
যাহার স্বারা জগৎ ধৃত রহিয়াছে অথাৎ ধৃ-ধাতু কি পদ্ার্থ। এই বিরাট 
বরদ্মের ধৃ-ধাতু অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান যেক্র্্যনারায়ণ জ্যোতিঃ তাহারই দ্বার 
জগৎ ধৃত আছে। জীব এই বুদ্ধি, জ্যোতিঃ ব। জ্ঞান হ্বারা চেতন হুইয়! 
্রন্মাও বা! পূর্ণ পরব্রদ্ধ জ্যোতিঃ ম্বূপকে আপনার সহিত অভিন্ন ভাবে ধারণ 
করিতে সমর্থ হয়। এই ধৃ-ধাতু বুদ্ধি, জ্ঞান বা ন্যোতিঃ জীবের মস্তক 
হইতে স্ুচিত হইলে জীবের সুযুপ্তির অবস্থা হয়, তখন আর জ্ঞান ব! 
বোধাবোধ থাকে না যে, "আমি আছি বা তিনি আছেন।” ধৃ-ধাতু বুদ্ধি 
বা জ্ঞান পুনরার় জীবের মন্তকে তেজোরূপে উদিত হইলে তবে জ্ঞান ব 
বোধাবোধ হয় যে, "আমি আছি বা তিনি আছেন।” 

জগতের মঙ্গলকারী বিরাট ব্রঙ্গের ধ-ধাতু, বুদ্ধি বাঁ জ্ঞান কেবল মাত্র 

খ্‌ 


১৩ অমুতমাগর । 


জানময় জে)াতি:। ইনি স্বয়ং শ্বতঃ প্রকাশ কারণ সৃঙ্মা সল চরাচও, স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া অসীম, অথগ্ডাকারগ্পূর্ণক্ণপে বিরাজমান । ইনি অদীম শক্তির 
দ্বার ব্রন্ধাণ্ডের অন্তরে বাহিরে অমীম কাধ্য করিতেছেন। ইহ! ছাড়া 
দ্বিতীয় কেহ নাই, ছিলেন না ও হইবার সম্তাবনাও নাই। ইহ1 ফ্ুব সতা। 

যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ না হয় ততক্ষণ পর্যাস্ত জীব 
উষ্ভাফে বা আপনাকে নানা প্রকারের ভিন্ন তিন্ন ধাতু ব! জীবাস্ম! বলিয়া 
বোধ করে। ইনি দয়াময়) শরণাগতকে জ্ঞান দিয়া মুক্তত্বরূপ করেন। 
তখন জীব আপনাকে ও ঈশ্বর, গড়, আল্লাহ, খোদাকে অথাৎ পূণ পর 
্রহ্ষকে অভেলে দশন করেন । দেই অবস্থার জীব ইহাকে পৃণরূপে পরমা! 
বা পরব্রহ্ম ভাবে দশন করিয়া চিনিতে পারেন । জাব স্বয়ং আপনাকে কারণ 
রূপে না জানিলে ইহাকে জানিতে বা চিনিতে পারে না। 

শানু শাস্তি পানি, 


পূর্ণ পরমেশ্বর 


রাজা প্রজা, বাদদাহছ জনীদার, ধনী 'দরিদ্র, হিনু মুসণমান খৃষ্টিয়ান, 
ষ্খবি মুনি) পণ্ডিত মোলবী পারি প্রতি মন্তম্ুগণ, আপনার আপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, সামা্ডিক শ্থবাথের প্রতি দষ্টিশৃন্ত হইয়া গম্ভীর ও 
শান্তচিত্রে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন। 

ধাহার! পরষেশ্বরের অন্তিত্ব মানেন, তাহার প্রায় সকলেই বিকার 
করেন যে, তিনি পবিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান, জগনের একমাত্র স্ষ্টি, লয় ও নির্বাহ 
কর্তী। অথচ দাঃ দের মধো পরমেশ্বর দ্বৈত কি জআধ্বৈভ, তিনি সাকার কি 
নিরাকার, সগ্ডণ কি নিখুপণ, তিনি কি প্রকারে জগৎ উৎপত্তি করিয়াছেন 
ও জগতের কাধ্যই ব|কি প্রকারে নির্বাহ করিতেছেন, এই সকল বিষয় 
লহয়া পরপর ঘোরভর বিবাদ চপিতেছে। বিবাদ হইতে উৎপকজ ছে 


ঞ্ 
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চিংসা, অশাপ্তি, ঢঃখ ও অমঙ্গলে লোকে পীড়িত ও দিগ্বিদিক শূন্ত হইয়াছে । 
অতএব বিচার পূর্বক পরমেশ্বরের সত্য ভাব জানা ও জানিয় শ্রীতি ও শ্রদ্ধা- 
পূর্বক তাহা ধারণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। তিনিই এক মাত্র সত্য, 
ধর্ম ও সর্ব মঙ্গলের আলয়। তাহাকে পাইলেই জগৎ মঙ্গলময় হয়। 

“পরমেশ্বর পরিপৃণ” এই বাকোর যথার্থ তাৎপর্য্য কি, প্রথমতঃ এইটি 
বুঝা আবস্তক । পরমেশ্বর াকার ও নিরাকার নান নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া 
ও জীব এই সকলকে আম্মনাৎ করিয়া এক, অহিতীয়, নিরংশক, অনস্ত। 
নতুবা ইছাদের মধো একটিকেও পরিত্যাগ করিয়া! পরমেশ্বর গড়, আল্লা, 
খোদা, পরব্রঙ্ধ কথনই পরিপূর্ণ হইতে পারেন না। এই 'দৃশ্তমান সাকার 
জগৎ অথাৎ পৃথিবী, জল,' অগ্নি, বাধু, আকাশ, তারকা, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা, 
'শৃঙানারায়ণ এবং চেতন জীব প্রভৃতি সগ্ুণ উপাধি ও নিরাকার 
নিগুণ গুণাতাত স্বরূপ ব্রঙ্ধগ এতদ্ভয়কে লইয়া পরমেশ্বর জ্যোতিঃম্বরূপ 
বিরাট পুরুষ পরিপূণ, সর্বশক্তিমান, এক এবং অদ্ধিতীষ্। এই মহাসমুদ্রবৎ, 
মহাকাশবৎ, অথণ্ড এক সন্তার ভিতর সেই বাঅন্য কোন প্রকার দ্বিতীয় 
সন্া থাকিবার স্থান নাই। 

এই বিরাট বঙ্গ অনাদ্দিকাল স্বতঃ প্রকাশ। ইহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে 
দেব দেবী, শিবের অঃ মুত্তি ও ষ্ট প্রকৃতি বলে। সমস্ত অবতার খর্ব মুনি 
ওউলিয় পীর প্যাগন্থর, চরাচর, স্ত্রী পুকষ, স্থল সুষ্ম শরীর ইহ! হইতে উৎপন্ন 
হইয়া ইহাতে লয় হইতেছে ও বর্ধনানে ইহাতেই স্িত আছে। ইহারই 
অঙ্গ গ্রতাঙ্গ শক্তি আদির,দ্বারা অনস্ত আকাশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে । তিল মাত্র 
স্কন নাই যাহাতে তিনি নাই বা অপর কোন বস্ত আছে বা থাকিতে পারে। 
যেমন এই পৃথিবীর মধো দ্বিতীয় পৃথিবী রাখিতে চাহিলে বাখিতে পারিবে 
না; এই পৃথিবীকে সরাইয়া দিলে তবে দ্বিতীয়কে রাখিতে পারিবে। এই 
আকাশে নিরাকার লাকার অসীম অথগ্াকার একই বিরাট পুরুষ চরাঁচরফে 
লইয়। সর্বকালে স্বত্তঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। এই পূর্ণ সর্বশক্তিমান বিরাট 
পুরুষেয় মধো দ্বিতীক্ব পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান থাকিতে পারেনা । ইহাকে 
স্থানান্তরিত করিয়া তবে কল্পিত দ্বিত'বকে সেই স্থানে স্থাপিত করিতে পারিবে! 
ইহার চরণ পৃথিবী হইতে সগস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের হাড় মাংস; নাড়ী, জল 
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হইতে সকলের রক্তয়ন নাড়ী) মুখ, অগ্নি ঃহইতে সমস্ত জীবের ক্ষুধা! পিপাসা) 
আছার পরিপাক ও বাকা উচ্চারণের শক্তি; ইহার প্রাণ, বায়ু হইতে সমগ্ত 
জীবের শ্বাস প্রশ্বাম চলিতেছে? ইহার মন্তক, আকাশ হইতে সমস্ত জীব। 
কর্ণদারে শুনিতেছে ; ইহার মন, চত্ত্রম! জোতিঃ ছার জীব মাত্রেই মনোরপে 
আত্মপর বোধ করিতেছে ও সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে, এই বিরাট পক্ষের 
জ্ঞাননেত্র হূর্ধা নারায়ণ মন্তকে চেতন হুইয়! সং অসতের বিচার করিতেছেন 
ও নেত্র দ্বারে রূপ ত্রদ্ধাণ্ড দেখিতেছেন। অনন্ত ন্ধাণ্ড ইন্ারই অঙ্গ 
গ্রতান্গ, এইরূপ লোকে বলে ও শাস্ত্রের বর্ণন]। 

যদি অপর কোন পুর্ণ থাকেন তবে তিনিকি এই পুর্ণ বিরাট পুরুষকে 
লইয়া, না, ছাড়িয়! পূর্ণ? যদি ইহাকে লইয়া ঠিনি পূণ ও সর্বশক্িমান 
হন তাহা হইলে তাহার এক অংশ ইহা হইতে অতিরিজ্ঞ। হঙ্গি ইর্থাকে 
ছাড়িয়া তিনি পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হুন তাছা হইলে তাহার সর্বাংশই 
ইহ! হইতে অতিরিক। এখন বিচার করিয়া দেখ, সেই অতিরিক 
কোথার আছে ও কি বস্তু। যাহা কিছু, যে কোন স্থানে বা কোন 
কালে জাছে ভাহারই সমষ্টির নাম "বিরাট বা পূর্ণ বক্ষ” কল্িত শক 
মাত্র) ইনি যাহা তাহাই সর্বকালে বিরাজমান । ইর্হার অতিরিক্ত ভাবন| 
॥মনের কল্পনা মাত্র, বস্তু নহে । জগতের মাতা পিতা! আত্মা গুরু এই বিরাট 
পুরুষ হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের শুল পক্ষ শরীর গঠিত হইয়াছে। 

দৃষ্টান্ত স্থলে যগ্ঠপি একটা বুক্ষকে পরিপূর্ণ সর্বগুণযুক্ত বল, তাহা হইলে 
শাখা, প্রশাখা, মূল, গুঁড়ি, ফল, ফুল প্রভৃতি বৃক্ষের অঙ্গ ও তাহার মিতা, 
কট্তা। প্রভৃতি গুপকে সেই বৃক্ষের অন্তর্গত অথাৎ সেই বৃক্ষের সি 
এক ও অভিন্ন করিয়া বলা হয়। ইহাদের মধ্যে একটীকেও ছাড়র়1 ছিলে 
বৃক্ষকে পরিপূর্ণ ও সর্বগুণযুক্ত বল! যাইতে পরে না, তাহাতে বৃক্ষের অঙজছানি 
হয়। সেইরূপ চেতনাচেতন জগৎ, নাম রূপ, গুণ শক্তি প্রত্ঠৃতি সাকার 
সগ্তণ ও নিরাকার নিগুণকে লইয়া পরমেশ্বর পরিপূর্ণ এক, অদ্বিতীয়, 
সর্বধশক্তিমান। জগতের কোন অঙ্গ, গুণ বা শকি ছাড়িয়া দিলে পরমেশ্বর 
ভাব অঙ্গহীন ও অপার্থ হয়। এ নিমিত সাকারকে ছাড়িয়া নিরাকার 
বাঁনিরাকারকে ছাড়ি! সাকার পাঁরপূর্ণ হইতে পারেন লা। 


স্বরূগ ও উপাধি । ১৩ 


স্বরূপ ভাবাপন্ন জানী বাক্তি নিরাকার নিগুপ, লাকার সপ্ুণ, দ্বৈত অদ্বৈত, 
চরাচয়কে লইয়! অনীম অথগ্াকারে একই পুরুষকে সর্্াবন্থায় দেখেন। এই 
ভাবাপর বাকিতে সত্য প্রকাশিত বলিয়। সকল সম্প্রদায়েরই সত্যগ্রির 
ব্যক্িগণ তাহাতে র্বকালে নিধিরোধ, নিরুপদ্ধব ভাব দর্শন করেন। 
ও শান্তি; শাস্তিঃ শা: । 


স্বরূপ ও উপাধি । 


রাজ! প্রজা, বাঁদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু যুনলমান তষ্টিয়ান, 
গষি মুনি, পণ্ডিত মৌলবী পাদরি প্রভৃতি মন্তম্যগণ আপনারা, জাপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাঞ্জিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্িশৃন্ত হইয়া গম্ভীর ও 
শান্তচিত্রে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন 
যে যাহা তাহাই তাহার শ্বরূপ। কোন দ্রষ্টা বাজ্ঞাতার নিকটষে 
যাহ! বলিয়। প্রকাশিত হয় তাহাই তাহার উপাি। একের স্বক্পপ কখনই 
অপরের নিকট বিদ্িত হয়না) অপরের নিকট যাহা বিদিত হয়. তাহা 
উপাধি। যতক্ষণ এক এবং অপর এই ভাব থাকে ততক্ষণ ম্বক্ূপ ভাব 
অপ্রকাশিত থাকে। এক এবং অপর ভাব লয় হুইয়! যে পূর্ণ অখণ্ড ভাব 
তাহাই ম্বরূপ ভাব। পূর্ণ ও শ্বরূপ এই ছুই শবে কেবল ভাষার ভেদ 
মাত্র, ভাবের ভেদ তিল মাত্রও নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন্থৃযা যথার্থ ভাব 
ন| বুঝিয়া কেহ সাকার সগ্ডণকে পরমাম্বা বা পরমেশ্বরের স্বরূপ কল্পন! 
| করিয়া তাদস্্যায়ী ধারণা ও উপদেশ করে। যাহার! সাকার সপ্তণকে স্বরূপ 
বলে তাহার! নিরাকার নিগুণকে বণে সাকারের ভাব মাত্র, অবস্ত। 
| ভগবান যে সাকার সগ্খণ তার অঙ্গের চ্ছটার নাম নিরাকার ত্রন্ধ-_ 
তাহাদের এই মত। নিরাকারবাদী বলেন যে, ইহা ভূল। কেননা যাহ! 
নষ্ট হইলে বস্ত ন্ট হয় তাহাই স্বরূপ) বস্ত ভাবেরই অন্ত নাম শ্বব্প 
ভাব। যাহাদিগকে লইয়া! লাকার তাহাদের মধ্যে সকলগুলি ক! কোনওটা 


১৪ তম্তমাগর | 


নট হইলে বস্ত্র ব সপ্তা নষ্ট হয় না। পৃথিবী নষ্ট হইলে জলাি সাকার 
রহিয়া যায়। জল ন& হইলে পৃথিব্যাদি সাকার অবশিষ্ট থাকে। এবং 
নিরাকার হইতে সাকার প্রকাশমান হুইয়! হি হয়। অতএব সাকার 
নষ্ট হইলে বন্ধু নু হয় না ইহা স্পই। তৰে সাকার কি প্রকারে 
স্বরূপ হুঈতে পারে, নিরাকারই ম্বরূপ। কিন্তু পিরাকারবাদী বিচার 
করিয়। দেখেন না বে, সমষ্টি সাকার বিন& হইলে যাছাকে অবশি্ বলিয়। 
কল্পনা কাঁরতেছেন তাহাকে কাহার তুলনায় নিরাকার বঝলিবেন ১ যদি 
কোনরূপ আকার না থাকে তাহা হইলে কি প্রকারে নিরাকার অর্থাৎ 
আকারের অভার-বল। সঙ্গত হর। যদি বলেন সকার নই হইলে, বলিবার 
প্রয়োজন ন! থাকায়, নিরাকার শব্দের প্রয়োগ নষ্ট হয়; কিন্তু নিরাকার 
বন্ত থাকিয়। যা এবং স্থষ্টির পৃর্কেও সেই নিরাকার বসু ছিল। নেই 
বস্তহ নিত্য অথাৎ লর্বকালেই একইরূপ, তাতে কোন পরিবঞ্ণ লাই । 
কিন্তু নিরাকারবাদা ইহা দেখেন ন1 ঘষে, ঘি নিরাকারকে নিতা, অপরি- 
বর্তনায় বল| হয় তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্বববন্ধী সেই অপরিবর্ধনীয় নিরাকার 
বস্ততে হ্ষিকপ পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব। অপরস্থ, লাকার ও নিরাকার, 
সগ্তপ ও নিগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন। একন্ত নিরাকার হইতে 
সাকার.বা সাকার হইতে নিরাকার অথউনীয়। যদ্দি বল নিরাকার স্বয়ং 
সাকাররূপে প্রকাশিত বা সাকার ভাব ধারণ করেন--তাহাও যুক্তি বিরুদ্ধ 
কেনন! শিরাকারের নাকারভাব প্রাপ্তি ও ধ্বংস বান হওয়। একহ কথা । 
ঘষে যাহা তাহার বিপরাত ভাব প্রার্তিই ভ্তাহার বিনাশ। যদি বল, 
নিরাকারে এমন শল্তি আছে যে সাকার হুহলে9 তাহার ধ্বংস হয় না, 
তাহা হইলে বৃঙ্ভাবে বিচার করিয়! দেখ. যে, নিরাকারে শক্ষি ও বস্তর 
বিভেদ কে বোধ করিবে? শিরাকার ঘে মনোবাণী॥ অভীত, ইহ! সর্বধাদী 
সম্মত। নিরাকার আছে এই মাত্র তোমর! বগিতে পার। নিরাকার 
যেকি বা রেমন তাহা বোধ করিতে ব। বলিতে কেহই সক্ষম নছে। 
যাহার সঙ্বস্ধে কি বা কেমন এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবে তাহ! নিয়াকার 
হইতেই পারে না। নিরাকারে বন্ব ও শক্তি কল্পনা-করিবার জর একটা 
বিশ্ব সাছে। কার্ধয থাকিলেই শক্তিকে অন্বঙ্গার বা-ধারগ করা! যায়। কার্ধা 
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ন! থাকিলে শকি আছে বা নাই এরূপ সন্দেহ পর্যস্ত উঠে না। নিরাকারে 
কাধা নাই কেনন1 পরিবর্তন বিনা কাধ্য নাই। নিরাকারবাদীর মতে 
নিরাকার বস্ত্অপরিবন্ঠনীয় অতএব নিরাকারে কার্য নাই। তবে কিরূপে 
নিরাকারে বস্তু ও শক্তি কল্পনা করিবে ? 

আরও দেখ, তুমি যে নিরাকার সম্বন্ধে বিচার করিতেছ তুমি নিজে 
সাকার কি নিরাকার? যদ্দিতুমি নিরাকার হও তবে তোণার দ্বার। বিচার 
কার্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। পূর্বেই দেখিয়াছে নিরাকারে কার্য্য 
নাই । বিচারও ত কার্য, তবে কিরূপে নিরাকারে বিচার থাকিবে? 

তুমি সাকার হইলে নিরাকারের সহিত তোমার কি সক্বন্ধ? এ সখস্ষের 
নাম অভাব। অর্থাৎ তুমি যাহ! নিরাকার তাহা নহে; তোমাতে যাহা 
আছে নিরাকারে তাহা নাই। এবং নিরাকারে এমন কিছুই নাই যাহ! 
তোমাতে আছে। তুমি যাহা কিছু অনুভব করিতেছ তাহার কিছুই নিরাকারে 
নাই। যাহা নিরাকার তাহা তুমি অন্থুভব করিতে পার না। অতএব 
নিরাকার সম্বন্ধে যাহা বপিবে বা ঘাহা অনুভব করিবে তাহ! নিরাকারের 
অনুরূপ হইবে না; মেউক্তি ও ধারণ! বাহার সম্বন্ধে উক্তি ও ধারণ! তাহার 
অনুরূপ নাহয় সে উক্তি ও ধারণ! মিথা। বা কল্পনা । যেমন অগ্রিকে বরফ 
বিয়া উক্রি বা শীতল বলিয়। ধারণা নিথ্য। বা কল্পনা মাত্র। তুমি নিদ্ষের 
বোধ 'মনুসারেই বলিয়া থাক ষে কোন বস্ক আছে বা কোন বস্ত নাই। আস্ত 
ও নান্তি নিজের বোধ অনুসারে বলা হুয়। কিন্তু তোমার যাহা কিছু 
ঝোধ হয় তাহ! হইতে নিরাকার ভিন্ন; নিরাকার সম্বন্ধে তোমার কোন 
বোধাবোধ নাই । অতএব নিরাকার আছে এই যে বলিতেছ হহাও কল্পন। 
মাত্র। কেননা যখন তোমার নিরাকার ভাব অর্থাৎ মুযুপ্তি ঘটে তখন 
তোমার এ জ্ঞান থাকে ন! যে, নিরাকার আছি ঝ| নিরাকার আছে। 

যদি বল, নিরাকার নিগুণ বোধের অতীত নহেন। আমিই ষেই নিরাকার 
নিগুণ। “আমি আছি” এজ্ঞান অযন্ধলন্ধ, স্বতঃসিদ্ধ। অথচ, আমি অপর 
| কাহারও বা আমার নিজের জ্ঞানের বিষয় নহি। “আমি আছি" এ জ্ঞানকে 
ভিত্তি করিয়া তবে অন্য জ্ঞান উদয় হইতেছে। জ্ঞানের বিষয়রূপে আমি 
ধ্তাই না। যদি আমি আমার বা অনোর জ্ঞানের বিষয় হই তাহ হইলে 
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আমার সেই জ্ঞাত আমাকে জানিবার পূর্বেই জানিতেছেন যে, সেই 
জ্ঞাতা আছেন অর্থাৎ আমাকে জানিবার পূর্বে তাহার “আমি আছি” এই 
জান আছে। যতই "আমাকে জানিতে চেষ্টা করিবে ততই “আমি" 
জানের ছাত হইভে পিচ্ছলাইয়া তাহারই মূলে খাকি:তছে। অতএব 
“আহি আছি" এ জ্ঞান স্বতঃ সি) আমি জ্ঞানের বিষয় নহি । এদিকে 
ষাকারের মধো এমন কিছুই নাই যাহা জ্ঞানের বিষয় নছে। আমিকিন্ধ 
জানের বিষয় নহি অতএব সাকার নছি। এখানে বিচার করিয়া দেখ, যদি 
“আমি” নিরাকার নিগুণ ও ম্বতঃদিদ্ধ জ্ঞানের পাত্র-এমন হয় তাছ। 
হইলে £ম্যুপ্তিতে ও জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে তাহার ভাবাস্তর 
ঘটিতেছে কেন? মৃতার পরের কথ! যেন তুমি জান না, কিন্ত জম্মের 
পূর্বে হদি “আমি' এই ভাবই থাকিত তাহ! হইলে তৎকালের কথাও 
স্মরণ খাকিত। কিন্তু তাহা বখন নাই তখন [ক প্রকারে পরিবর্তনশীল 
“ফিশ কে অপগিবর্ধনীয় নিরাকার বলিবে1? প্রত্যক্ষ দেখ, তৃমি বিচারকর্তা 
যখন স্তুপ্তিতে নিরাকার ভাবাপন্ন হও তখন তোমাতে বিচার প্রস্ভৃতি কার্ধা 
থাকে না এবং ভোমার সমস্ত গুণ, ক্রিয়া, শক্তি তোমার সহিত লয় হইয়| 
অভিন্ন ভাবে থাকে । পরে, জাগ্রতে তুমি সাকার ভাবে প্রকাশমান হইলে 
তোমার সহিত তোমার সমস্ত গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ভিন্ন ভিন্ন তাবে গ্রকাশ 
পায়। অভ্তএব তুমি কিরূপে নিরাকার হইতে পার? হদি বল তুমি সাকার 
তাহা হইলে বুঝি! দেখ যে, তোমার যখন স্থৃযুপ্তিতে নিরাকার অবস্থা ঘটে 
তখন তুমি ত আর সাকায় থাক না। হি তুমি সাকার হইতে তাহ! হইলে 
নিরাকার অবস্থ! ঘটিলে তোমার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিত। কিন্ত গ্রতাক্ষ দেখিতেছ 
যে নিরাকার নিুণ ন্ুযুষ্তির ভাব হইতে প্রতিদিন তুমি সাকার সগুপ ভাবে 
প্রকাশিত হইতেছ। নিওপ নুযুপ্তিতে বিনষ্ট হইলে ভূমি আর সাকার সণ 
ভাবে প্রকাশিত হইতে না। তবে তুমি কির়পে সাকার হইতে পার? ভূছি যে 
বন্ধ ব! পুরুষ তাহ! স্বরূপতঃ সাকার নিরাকার হইতে অভীত--যাহা। তাহাই। 
জাগ্রতে সাকারভাবে ও দুযুণ্তিতে নিরাকারভাবে তুমি একই বাক্তি রহিয়ছ। 
ভূমি সাকার নহ, নিরাকার নছ। সাকার হইলে নিরাকারে বিনষ্ট 
হইতে এবং নিরাকার হইলে সাকারে বিনষ্ট হইতে । ছুই পরম্পর বির 
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অবস্থাতে একই বাক্তি সমান ভাবে থাকিতে ন।| স্বরূপতঃ তুমি যেকি 
বা কেমন, আছ বানাই, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ কর! অসাধ্য । অথচ 
তোমাকে ছাঁড়িয়। তোনার রূপ, গুণ, অবস্থা, ক্রিয়া, শক্তির অন্থিত্ই নাই। 
তুমিই ত সকল ভাবে প্রকাশমান। এই প্রকার বহভাবে তোমার ষে 
প্রকাশ তাহ এক একটী উপাপি। অপরে তোমাক এই ভাবে দেখে 
এবং অপরের দৃষ্টিতে তুমি আপনাকে এ ভাবে দেখিয়া থাক । কিন্তু বথার্থ 
দৃষ্টিতে দেখিবে যে সন্ব উপাধিকে লইয়া তুমি বকা মনের অতীত, যাহা 
তাহাই _কি বা কেমন বপিবার, বা চিন্ত। করিবার উপায় নাই । হহা 
জানাইবার জন্ত পূর্ণ বাস্বরূপ অথবা উহার সমান অথবাচক অন্তান্য শব্দ 
কলিত হইয়াছে। যদ্দি তুমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকে তাহা 
হইলে তোমাকে পূর্ণ অপূর্ণ, স্বরূপ উপাধি বাঁ অন্য কোন রূপে নির্দেশ- 
করিবার জন্ত তোমার নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। তোমার যে নির্দেশ 
রহিত ভাব তাহ অপরকে জাঁনাইধার জন্য স্ব্ূপ এই শব্ধ কল্পনা করিবার 
গ্রয়োজন হন়্। নতুবা এরূপ কল্পনার কোন প্রয়োজন থাকে ন|। 

এই বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড জগতে হিথ্া। সকলের নিকউ মিথা।। সতা সকলের 
নিকট সত্য। সতা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্যই কারণ সুক্ষ স্থল 
চরাচরকে লইয়া নান। নামরূপে বিস্তানূমান আছেন। তাহাকেই সকলে 
ঈশ্বর বা পরমাস্মা বলেন। স্বরূপে তাহাতে নিরাকার, সাকার, নিগুণ, 
সগুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, জীব, ঈশ্বর, আল্লাহ খোদা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরবঙ্গ, 
গুরু, মাত।, পিতা, আম্ম। পরমা! বাষ্টি সমষ্টি, মিথা। সতা ইত্যাদি নাধ 
শব্দ নাই, তিনি যাহা তাহাই আছেন। কিন্ধ উপাধি ভেদে নিরাকার 
সাকার, নিগুণ সগুণ, জীব ঈশ্বর, দৈত অদ্বৈত, মাতা পিতা গুরু, আত্মা 
পরমাত্বা, ব্রহ্ম ইত্যাদি নাম শব্দ বলিতে ও যানিতেই হইবে। যাহারা মুখে 
বলেন যে, “ইহা! মানি না”) তাহাধিগের বুঝ। উচিৎ যে, তাহারাও 
যাহা তাহাই আছেন। তবে তীাহাপিগের নিজ নিজ প্রচলিত মান্াস্থচক 
কল্পিত নাম ও উপাধি ধরিয়। না ডাকিলে মনে কষ্ট হয় কেন? ইহ! ত 
সকলেই বুঝেন। মাতা পিতা পরমায্ম। ও জীবাত্মা মন্বন্ধে এইকূপ বুঝিয়া 
প্রীতি পূর্ব্বক সাদরে যোগা নাম ধরিয়া ডাকিতে হয়। 






১৮ অমুতমাগর। 


মাত! পিতারূপী স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্বা নিরাকার, সাকার, বিরাট 
জ্যোতিঃস্বর্ূপ অনাদিকাল হইতে বিরাজমান। এই ওঁকার বিরাট পুরুষ 


জ্যোতিংশ্বরূপ মাতা| পিতা। হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ, পীর প্যাগন্থর, 
ধিশুধৃষ্ট, খ্ষি মুনি, অবতারগণ উৎপন্ন হইয়। ইহাতেই লয় হইতেছেন 
এবং পুনরায় ইহা হইতে উৎপন্ন হন। ইনি দর্বকালে যাহা তাহাই 
বিরাজমান আছেন। এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃশ্বূপ মাতা পিতা 
নিরাকার, নিপুণ অৃষ্তভাবে আছেন এবং ইনিই জগৎ চরাচরকে লইয়া 
মাকার বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপে প্রকাশমান আছেন । 

এই বিরাট ব্রঙ্গের ভিন্ন ভিয় অঙ্গ প্রতাঙ্গরূপী সপ্ত ধাতু হইতে যে 
প্রকারে তোমাদের স্থী পুরুষ জীব মারের স্ৃল সুক্ষ শরীর উৎপর হইয়াছে 
তাহ! পৃর্ধেই দেখিয়াছ এবং জ্ঞানী পুরুষ মাত্রেই ইহা। দেখিতেছেন ও কখনই 
অস্বীকার করিবেন না। ইহার সার ভাব বুঝিয়। বিরাট জ্যোতিংস্বরূপ 
গুরু মাত! পিতা আম্মার শরণাগত হও। ভীব মাত্রকে আপনার আত্মা ও 
পরমাস্মার স্বরূপ জানিয়। সকলের উপকার করা জ্ঞানী পুরুষের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি। ধাহার বিরাট পুরুষ পরমাম্মাতে নিষ্ঠা! ভক্তি আছে তাহার জীব 
মাত্রেই দয়া বা সমদৃ্টি আছে। যাহার জীব মাত্রে সমদৃষ্টি আছে তাহার 
বিরাট পুরুষ পরমায্বা মাত| পিতাহে নিষ্ঠা ভক্তি আছে। যাহার জীব 
মাত্রেই দয়া নাই তাহার পরমাত্বা মাত পিতাতে নিষ্ঠা তক্তি নাই। ইহ! 
ধরব সত্য। 

তোমর| কোন বিষয়ে চিন্তা করিও ন|। শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বাক বিরাট পুরুষ 
পরমায়া জ্যোতিঃন্বরূপ মাতা পিতার শরণাপন্ন হইয়! জীব হিতে রত থাক। 
পরমাস্বং মঙ্গলময় তোমাদ্িগকে পরমানন্দে আননরূপ রাখিবেন ইহাতে 
কোন সংশয় করিও ন|। 

ও শাস্তি; শান্তি: শান্তিঃ। 


সাকার ও ণিরাকার। 


সাকার নিরাকার লইয়! মন্ুয্বের মধো ঘোর বিবাদ ও অশান্তির কারণ 
হইয়াছে । ধিনি বলেন সাকারকে মানি তিনি সর্বন| নিরাকারের নিন্দা ও 
অপমান করিতেছেন। নিরাকারবাদী সেইরূপ সাকার বিদ্বেধী। অথচ 
উভয়েই বলেন যে, পরমেশ্বর পূণ ও সর্বশত্তিমান। অতএব উভয়েরই 
বিচার পুর্ববক দেখা উচিৎ যে, নিরাকার ব্রঙ্গকে ছাড়িয়! সাকার ত্রহ্ধ পূর্ণ ও 
সর্বশক্তিমান হইতে পারেন ন|! এবং নিরাকার ব্রঙ্গও সাকার, ব্রহ্ধকে ছাড়িয়া 
পূর্ণ ও সর্বশক্কি মান হইতে পারেন না-উতয়ই ব্য, একদেশী হইয়। পড়েন। 
উভয় দলের মধ্যে কাহারও পূর্ণ ভাবে উপাদন! হয় না, অঙ্গহীন হয়। 
নিরাকার নাকার বস্ত নহে, বস্তর ভাব মাত্র। উভয় ভাবে চরাচরকে 
লইয়াই পূর্ণপরব্রক্গ জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষ, মর্কশক্তিমান সর্বকালে 
বিরাজমান আছেন। অতএব সাকার ব্রদ্ধের নিন্ায় নিরাকারের নিন্দা 
এবং নিরাকার বর্ষের নিন্দায় সাকারের নিন্দা এবং আপন ইষ্ট দেবতাকে 
নিন্দা করা বশতঃ নিন্দুকের অবশ্যই অধঃপাত হয়। আরও বিচার পূর্বক 
উভয় সপ্প্রদায়ের লোকেই দেখ, যে মাত পিতা! হইতে তোমর! উৎপ 
হইয়াছ সেই মাত! পিতাকে ষদাপি চক্ষের সুখে কীল দেখাও তাহ। হইলে 
কি চক্ষু মাত্রে তাহার। ক্রোধান্থিত হ'ন বা স্থূল হৃক্ম সমস্ত অন্গ গ্রতাঙ্গ 
লইয়। ক্রোধাদ্বিত হন? এবং যদ্দ তাহাদের চক্ষের সন্দুখে জোড়হাতে 
নমস্কার কর তাহ| হইলে কি চক্ষু মাত্রে প্রসম় হন, না, সমষ্টি শরীরের সহিত 
প্রসন্ন হইয়। তোমাদের হিত চিন্ত/ করেন? বদি তোমার মাতা পিতা 
অন্ধ হন তাহাদের কর্ণে কটুক্তি করিলে তাহার! কি শুধু কর্ণঘারে ক্রোধািত 
হন? পক্ষান্তরে মি বাক্যে প্রশংসা করিলে তাহারা সমষ্টি শরীর 
লইয়াই প্রময় হন। যদি তোমায় মাত৷ পিত|! অন্ধ ও বধীর হুন তাহ 
হইলে তাহাদিগের নামিকার দ্বারে লঙ্ক। মরীচের ধৃ'়া দিলে সমস্ত শরীরই 
ক্রোধাথিত হয়। যদি চন্দনের ধূ'য়া দাও তাহ! হইলে শুধু নাদিক! দ্বারে 
নহে সমস্ত পরীর লইয়াই গ্রনগ্ন হইবেন। 


২০ অম্বতসাঁগর | 


ভোমরা পুত্র কন্ঠারূপী; মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার পুর্ণপরব্রহ্ 
জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ । হৃর্যযনারায়ণ তাহার জ্ঞান নেত্র সেই নেত্রের 
সন্ভুথে বদাপি তোমর! পুত্র কন্ঠারপী স্ত্রী পুরুষ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক নমস্কার ব! 
দুণা বিদ্বেষাদি অপমান কর কিন্ব। তাহার কর্ণ যে আকাশ তাহাতে প্রার্থন! 
বা নিন্দা কর অথব! তাহার প্রাণ যে বাযু তাহাতে ভুর্গন্ধ ৰা স্থগন্ধ সংযুক্ত 
কর তাহ হইলে তিনি কি এক এক অঙ্গের দ্বার প্রমন্ন বা ক্রোধান্বিত 
হইবেন, না, নিরাকার সাকার সম লইয়। প্রসন্ন বা ক্রোধান্বিত হইবেন 
এবং তদনুসারে মঙ্গল বাঁ অমঙ্গল করিবেন? জ্ঞানী বাক্তি ইহা জানেন যে, 
তিনি নিরাকার য়াকার উভয় ভাব লইয়া পূণ ভানেই মঙ্গল বা অমঙ্গল 
করেন। 

এইরূপ সকল ব্ষিয়ে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করিয়া উত্তয় 
সম্প্রদায়ের এবং সাধারণতঃ মন্রষা মাতেরই বাবহারিক ও পরমার্থিক কার্য 
সম্পর করা উচিৎ । নচেং তোমরা নিড্ডেই নিজের অমঙ্গলের হেতু হইয়া 
দাড়াইবে | 

£ শান্ছি পাস্থিং শাসিত 


সপাপিপনপা্ পল ৮ 


দ্বৈত ও অদ্বৈত। 

রাজা প্রজা। বাদদাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান পুষ্টিয়ান, 
পি মুনি) পণ্ডিত মোলবী পাদরি প্রভৃতি মনুয্থগণ, আপনারা আপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্থাথের প্রতি দৃষ্টিশৃন্ত হই! বিচার 
পৃর্ক সার ভাব গ্রহণ করুন। 

অজ্ঞানবশভ জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট রঙ্গের পুর্ণ ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া 
লোক দ্বৈহ অছ্ৈত দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ মত কলপন| করিয়াছেন। দ্বৈত 
মতে ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, কোন কালেই এক হইতে পারে নাঁ। 
ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অপূর্ণ, ঈশ্বর সব্ধব্যাপী, জীব ক্ষুদ্র । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, 
জীব অনলজ্ঞ অন্পশক্কিমান। অইৈত মতে জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ একই, 


দ্বৈত ও অদ্বৈত । ২১ 


জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে ভেদ ভাসিতেছে তাহা অন্ঞানের কার্য । সম্যক 
ৰিচারের দ্বারা অজ্ঞানের লয় হইয়া গ্রানোদয় হইলে দ্বৈত ভাব নষ্ট হইয়া 
অদ্বৈত ভাবের উদয় হয়। উভয় মতের লোকেই পূর্ণ জোতিঃন্বর্ূপ 
গুরু মাত! পিতা আয্মার ম্বর্ূপ ভাব হইতে বিমুখ । স্বরূপতঃ ইনি 
লাকার, নিরাকার, সশ্প, নিগুণ, দ্বৈত, অন্থৈত, স্ত্রী, প্ররুষ, জড়, চেতন, 
চরাচরকে লইয়া যাহা! তাহাই । তাহাতে এ ভাব নাই যে আমি একবা 
বহু। যখন সমস্তই তিনি তধন নিজেকে এক বলির কাহাকে পরিত্যাগ 
করিবেন এবং নিজেকে বহু ৰলিয়! কাহাকে গ্রহণ করিবেন? যখন তিনি 
ভিন্ন অপর অন্তিত্রই লাই তখন তাহাতে গণনার প্রবৃত্তি অসস্ভব। গণনার 
প্রবৃত্তি না থাকিলে এক, ছুই বা বহু সংখ্যা কি প্রকারে থাকিতে পারে ! 
যেখানে ছুই হইবার সস্তাবনা নাই সেখানে একও নাই। গণনা করিবার 
প্রয়োজন থাকিলে গণনার আরস্তে এক বলিয়া সংখা! নিদ্ধীরণ করিতে হয়। 
কিন্তু গণনার প্রয়োজন না থাকিলে এক বলিয়া নিদ্ধারণ করিবারও 
প্রয়োজন থাকে না। তিনি একও নহেন। ছুইও নহেন, বছুও নছেন-- 
তিনি যাহ তাহাই । 

অজ্ঞানাচ্ন্ন দুর্বল জীবের কল্যাণার্ধে শাস্াদিতে ইহার সম্বন্ধে দ্বৈত, 
অদ্বৈত প্রভৃতি ভাব কমিত হইয়াছে । উদ্দেশ্ত এইযে, দ্বৈত ভাবেই. হউক 
আর অদ্বৈত ভাবেই হউক উপাসন। করিয়া তাহার স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত 
হইলেই জীব কৃভার্থ হইবে এবং যথার্থ সত্যভাব বুঝিবে। কিস্তু লোকে 
ন। নিরাকার নিগুণ অদ্বৈত, না, সাকার সগুণ ছৈত ভাবে তাহার উপাসন! 
করিতেছে। কেবল শব্দার্থ, তর্ক বিতর্ক, বাদ বিষস্থাদে জড়িত হইয়া দ্বৈতবাধী 
ও অদ্বৈতবাদী উভয় পক্ষই ইঠত্রষ্ট হইতেছে ও জগতে অমঙ্গল বিস্তার 
করিতেছে । তাহার প্রতি লক্ষ) রাখিয়। এ দুইয়ের কোন একভাবে ভক্তি 
পূর্বক উপাসনা করিলে তিনি পরমানন্দে আননরূপ রাখিবেন_ ইহা! 
রব সত্য। 

জ্ঞান ভক্তিহীন মন্ুম্মকে অদ্বৈত উপদেশ করিলে তাহার অর্ভিমান 
বৃদ্ধি পাইয়! বিরাট জ্যোতিংম্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা! হইতে ভাহাকে 
অধিকতর বিমুখ করে। অবোধ ব্যক্কির এইরূপ স্বভাষ যে, তাহাকে যদ্তপি 
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বল, রাজা ও মাও! পিতার তোমার সহিত কোন প্রভেদ নাই, জীব দৃষ্টিতে 
সকলই এক তাহ হুইলে তাহার রাজ! ব1 মাতা! পিতার আজ্ঞা পালনে যন্ধ 
থাকে না। লে বাক্তি উচ্ছল, নিয়মশূন্ত হইয়া জগতে নিজের ও অপরের 
কষ্টের হেতু হয়। লোকের উপাসনাদি কার্ধো প্রবৃত্ত হইবার হেতু তিন__ 
প্রীতি, লোভ ও ভন়। প্রীতি পূর্বক নিঃস্বার্থভাবে বাবহারিক ও পারমাধিক 
কার্ষে পরমাত্মার জ্ঞানবান তক্তগণ গ্রবৃতত হন। জগতে ইহাদের সংখা। 
অধিক নহে। অধিকাংশ লোকে অনিষ্টের ভয়ে বা ইঞ্টের লোভে উপামন! 
করে। এই শ্রেণীর উপানকদিগের কল্যাণের জন্ত ছ্ৈতৈ ভাব কল্পিত 
হইয়াছে । উপানককে উপাগা হইতে ভিন্ন বলিয়। না ধরিলে লোভ ও 
ভয়ের স্থল থাকে না। ধাহারা উপাস্যকে আপনার গুরু মাতা পিতা আম্ম! 
ভাবে দেখেন তাহাদের কি ব্যবহারিক কি উপাসনা কার্ধ্যে প্রীতিতঙ্গ ছয় 
না। তীহারা তাবৎ জগতকে আপনার ও পরমায্মবর শ্বরূপ জ্ঞানে কায়মনো- 
বাক্যে জগতের হিতসাধন করেন। তাহাদের সর্বদ| নিরুপদ্রব, শান্তিময় 
ভাবে অবস্থিতি। কাহারও সহিত তাহাদের বিরোধ থাফে না) মকলকেই 
দেখেন যে, আপন আয্মা। যাহাদের একপ ভাব ন1 হয় এবং কেবল মুখে 
“শিবোহ্ছং সচ্চিদানন্যোইহং* "অহং ব্রঙ্গাশ্মি* প্রভৃতি বাকা বলেন ও যাহায়। 
মতামত লইয়। জগতে বিরোধ ও কলহ উৎপন্ন করেন ঠাহাদের কোন কালে 
পরিত্রাণ নাই । শান্ত ও সরল চিত্তে দ্বৈত বা! অদ্বৈত ভাবে পূর্ণ জ্যোতিং- 
স্বরূপ গুরু মাতা পিতা আম্মার উপাসনা করিলে জীব ব্যবহার ও পরমার্থ 
বিষয়ে কৃতার্থ হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। তোমর! 
নিশ্চিন্ত মনে পূর্ণ পরব্ন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ গুরু মাত! পিতা জান্মার শরণাপর় 
হইয়া ভক্তি ও প্রীতি পূর্বাক তাহার উপাসন! ও নর্ধজীবে দন! কর তিনি 
মঙ্গলময় সর্ক। বিষয়ে তোমাদিগের মঙ্গল লাধন করিবেন। 
ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাবি; । 


জড় ও চেতন। 


আদ্বিকা বুদ্ধি যুক্ত অনেকেই মুখে বলেন যে, এক পূর্ণ সর্বশক্তিমান 
চেতন ব্যতীত দ্বিতীয় কেহই আকাশে নাই এবং হওয়া সম্ভব নহে। অথচ 
পূর্ণ ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া এ বুঝিতে পারেন ন! যে, নিরাকার সাকার 
মঙ্গলময় একই বিরাট পুরুষ চন্ত্রমা হুর্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ চরাচরকে 
লইয়৷ অনার্ধি কাল হইতে মিত্য স্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান আছেন এবং নিরাকার 
ও সাকারের ভেদ কল্পনা করিয়া পরম্পর হিংয! দ্বেষে যন্ত্র ভোগ কয়েন। 
নিরাকারবাী মাকারবাদীকে দ্বণা করিয়া জড়োপাসক বলেন ও সাকার- 
বাদী নিরাকারবাদীকে নীরস, শুষ্ক, জঞান'ভিমানী বলিয়া! হেয় করেন। এই 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী আর এক সম্প্রদায়ের লোক নিরাকারে জগৎ হইতে 
ভিন্ন জ্ঞানাদি সর্বশক্তি আয়োপ করিয়া মনুষ্যের অনুরূপ এক পুরুষকে ঈশ্বর, 
গড়, খোদা গ্রভৃতি নাম দিয়া উপাসন! করেন। ইহারা অন্ত ছুই সম্প্র 
দায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনা কর! দুরে থাকুক এক দলকে শুন্তোপানক ও 
অন্ত দলকে জড়োপানক জ্ঞানে সর্বত্র বিবাদের অগ্রি জালেন। কাছার 
নাম জড় ও কাহার নাম চেতন তাহার যথার্থ ধারণ! হইলে সমন্ত 'ভ্ান্তি, 
বিবাদ বিষন্বাদ, অগ্রীতি লয় হইয়া! জগৎ শান্তিময় হইবে । অতএব মমুস্ত 
মাত্রেই শান্ত ও গন্তীর চিত্তে বিচার পূর্বক চেতনা কি পদার্থ উত্তমরূপে 
চিনিয়৷ পরমানন্দে কালযাপন কর। 

বিচার না করিয়া আপাততঃ দৃিতে অথবা পরের মুখে শুনিয়। কোন 
বিষয়ে ধারণ! কর! উচিত নহে। মকলেরই বুদ্ধি আছে বিচার পূর্বক 
সতাকে নির্ণয় করিয়। ধারণ কর। নতুবা! তোমার কাণ কাকে লইয়া 
গিয়াছে এই কথ! পর়ের মুখে শুনিলে কাণে হাত ন! দিয়! কাকের গশ্চাং 
ধাবমান হওয়! বুদ্ধিমান জীবের অনুপযুক্ত । সাকার সমষ্টি বা নিরাকার 
জড় কি চেতন এ বিষয়ে কোন দিদ্ধান্তে আদিবার পূর্বে বিচার করিয়া দেখ, 
তৃষি নিজে জড় কি চেঙন। যদি বল জড় তবে জড়ের ত কোন বোধা- 
বোধ বা বিচারপক্তি নাই। যেমন স্বযুগ্তির অবস্থায় তুমি জড় থাক, কোন 
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জ্ঞান বাঁ চেতনা থকে না। কিন্তু তোমার জ্ঞান ও বিচারশত্তি অর্থাৎ 
চেতন! রহিয়াছে । যদি বল তুমি চেতন, তাহা হইলে বিচার করিয়! দেখ, 
চেতনা কি পদার্থ? পূর্বেই দেখিয়া ষে, বস্তুর দুইটা মাত্র ভাব--নিরা- 
কার নিগুণ ও সাকার সগ্ডুণ। এতগ্িন্ন বস্ত নাই ও হইতে পারে ন|। 
এখন দেখ, চেতন সাকার কি নিরাকার । 

যদি বল আমি নিরাকার টৈতন্য, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, 
নিরাকার ব্রঙ্গে ভ্রান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, লাগরণ, স্বপ্ন ও সুযুণ্টি এই সব. 
অবন্থ! নাই। যদি বল যে, জাগ্রতাবস্থায় আমি নিরাকার, ভাহ! হইলে 
বিচার পূর্বক প্রথমেই দেখ যে জাগ্রতাবন্থায় তোমাতে যেত্রান্তি বা অজ্ঞান 
ভাসিভেছে তাহা কি নিরাকার ত্রদ্ধের ? আরও দেখ ভুমিত জাগ্রতাবস্থায় 
নিরাকার বর্ধমান মাছ, পরে স্বপ্রাবস্থায়ও কি তুমি নিরাকার এবং সুযুত্তিতেও 
কি তুমি নিরাকার? যদ্ধি তাহা হয়, তবে নিরাকার করটা? নিরাকার 
এক ভিন্ন দ্বি্ীয় নাই এবং তাহাতে কোনও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে 
পারেনা। যিনি নিরাকার তিনি নিগুণ মনোবাণার অতীত ও জ্ঞানা- 
তীনত। তীহছাতে বোধাবোধ, চেতনাচেতন, বিচারশক্তি নাই। যেরূপ 
তোমার স্ুযুপ্টির অবস্থায় ঘটে । যখন “আমি আছি” এ জ্ঞান থাকে না, 
তখন বিচারাদি কি প্রকারে সম্থবে? কিন্ক তোমাতে চেতনাচেতন ভাব 
আছে ও তিন অবস্থা প্রতাহ ঘটিভেছে, ইহাত নিশ্চয় জানিতেছ। যদ্দি 
ঝল, যিনি নিরাকার চৈতন্ত তিনি অবস্থা ও রূপান্তর ভেদে সুল, সুঙ্গা, 
কারণ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুধ্রিতে একই ভাবে বিপ্লান্দমান ৷ হাহা হইলে 
সাকার নিরাকার, ভেদাভেদ সকলই নিরস্থ হয় । কেনন! ভাহা হলে দাড়ায় 
এই যে, জড় ও চেতন, সাকার ও নিরাকার প্রভৃতি সর্ঘ বিশেষণ বিবঙ্ষিত 
একই ব্যক্তি রূপ, গুণ ও অবস্থাভেদে জড়, চেতন প্রন্নতি ভাবে প্রকাশনান 
হইয়াও যাহ! তাহাই রহিমাছেন। এক্প ধারণা হইলে কোন প্রকার 
বিবাদের স্থল থাকে না; তাহা হইলে প্রয়োজন অনুসারে এই জগতের 
যাহাতে যে কার্দ্যের উপযোগী যে শক্কি রহিয়াছে তাহার ধার! সেই কার্য 
সম্পর করিয়া জীব পরমানন্দে জীবনবার্রা নির্বাহ করিতে পারে। 

যদি বল, আমি নিরাকার চৈতন্য, নিষ্রিয় ; আমার আভা অর্থাৎ ছায়া 
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এই দেহে থাকিয়। সমন্ত কাদা দম্পন্ন করিহেছেন। স্বৃযুপ্তি কালে দেই 
ছায়ার লয় হয় ৰলিরা কোন কার্য থাকে না। আমি সুপ্তি গ্রভৃতি তিন 
অবস্থাত্তে একই ভাবে রহিয়াছি।” কিন্ত একই ভাবে খাকা বলিলে যে 
জ্ঞান বুঝায় তাহা সুসুপ্িতে থাকে না। এরূপ বিচার করিয়া যে জ্ঞান বা 
অবস্থা উদিত হয় তাহারই নাম তুরীয় অর্থাৎ ই হিন অবস্থার সহিত তুলনায় 
তাহাই চতুর্থ অবস্তা বলিয়া শান্গাদিতে কল্িত হইয়াছে। এখন বিচার 
করিয়া দেখ, ধিনি নিরাকার নিগ্চণ চৈতন্য ঠাহার ছাঁয়! বা আভাস 
কিরূপে সন্তবে? এবং তাহার দ্বারা কার্ণা হওয়া আর৪ অসম্ভব। বিশেষতঃ 
অড়ের তুলনায় চেতন। তুলনা নিরাঁকরে ঘটতেই পারে না। বে ছুই 
বা ততোধিক পদার্কে মন বা ইন্দ্ররের দ্বারা গ্রহন করা দার 'তাহাদেরই 
মধ্যে তুলনা করা বায়! নিরাকার শিগুণ, ঘাহাকে মনের হবার! গ্রহণ কর! 
যায় না, তাহার সম্বন্ধে তুলনা অহ্ুলনা নাই । ভিনি স্বয়ং জগতে চেতন, 
অচেভন উভয় ভাবে বিরাজম'ন। জাব নিজে চেহন বলিয়া তাহার নিকট 
অচেতন! অপেক্ষা চেতনা প্রির। পাকার নিরাকার, চেতনাচেতন ভাবের 
অতীত মে বন্ধ, হাহ'তে শ্রীতি স্থাপনার জহাই শাঙ্গে তাহাকে চেতনা বলিয়া 
আজ্মভাবে উন করিবার বিধি আছ যি বল, বে পদাথ চেতন 
( ধাহাকে “আমি” বলিভেছি ) ভাহা জব দেহেই রহিয়াছে অন্তত নাই। 
তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ যে, স্ত্রীপুরুৰ হইতে উৎপন্ন ও জড় 
অন্ন:ংদির দ্বার! টির যে দেহ তাহাতে চেতনা কোথা হইতে আসিল? 
য্দি বল জগতের বহিভূভ প্রদেশ হইতে আগিয়াছে, ভাহা হইলে চেতনের 
জগতে আগমন তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। তুমি কি চেতনাকে 
জগতে আসিতে দেখিরাছ কিনব! শুনিয়াছ দে অপর কেহ দেখিয়াছে? যদি 
বল, আমি বাকেহ না দেখিলেও ইহার প্রমাণের অভাব নাই। কেনন! 
বছ পূর্বে এক সময়: এ ব্রহ্মাণ্ড অচেতন ছিল এবং এখন ইহাতে চেতন.জীব 
রহিয়াছে । অতএব হয় জগতের সমুদায় বা কে'ন পদার্থের পরিণতি ব 
অবস্থানস্তর ঘটিয়া চেতন উৎপন্ন হইয়াছে নতুবা চেতনা অন্তর হইতে 
৷ আমিয়াছে। কিন্তু যখন জগতের গ্রহ্যেক ও সমুদায় পদার্থই জড় তখন 
[তাহার কোন প্রকার অবস্থান্তর বা পরিণতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত যে চেতন! 
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তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত স্থির যে, জগতের 
বহিভূতি প্রদেশ হইতেই চেতনা আসিয়াছিল। অনন্তর সেই চেতন! 
হইতেই ভিষ্ন তির চেতন জীবের প্রবাহ চলিতেছে__ইহাই তোমার অভিমত । 
এখানে বিচার করিয়। দেখ যে, চেতন! নাই অথচ চেতন বাবহারের উপ- 
যোগী দেহ কেহ কখন দেখিয়াছ ফি না? যদি না দেখিয়। থাক তাহ! 
হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ফাহাকে অচেতন পঙ্গার্থ বল তাহাভেই 
তখন চেতন। 'আসিয়। অবস্থিতি করিয়াছিলেন । যদি অচেতন পদার্থ এক 
কালে চেতনেত্স বাসোপযোগী ছিল এমন হয় তাহা হইলে সে উপযোগিত! 
এখন নাই কেন? কি চন্য 'এখন মত্র তত্র অচেতন পদার্থে চেতনার বিকাশ 
নাই? কেন এখন চেতন অচেতন দই ভিন্ন প্রকার পদাথ রহিয়াছে? আরও 
দেখ, অনাত্র হইতে চেতনা আসিয়াছে বলিলে অনবস্থা দোষ ঘটে । থে 
স্থান হইতে চেতন! আসিয়াছে পেস্কানে কোথা হইতে আসিল 1 অনাত্র 
হইতে? সে অনাতে কোপা হইছে আসিল? এইরূপে চেঙনের আবিষাব 
অনির্দিষ্ট, থাকিয়া ফায়। প্রথমেই “জানি না" সলিলে যে ফল ইছাতেও 
সেই ফল। 

এই লকল কথ! আলোচন! করিয়া ঘদি বল যে, চেতনা বা আমি সাকার, 
অনাদদিকাল সাকারের মধ্যে বর্ধমান, তাহা হইলে প্রথমেই দেখ ঘে, 
সেই সাকার চেতন! অর্মাৎ "তুমি" সুমুশিতে অচেতন নিরাকার ভাব প্রাপ্ত 
হইতেছ এবং জাগ্রতে পুনরাঘ সাকার চেতন ভাব আদিতেছে। ইছা হইতে 
স্প্টই দেখ, তুমি যে বন্ধ তাহা সাকার, নিরাকার, জড় চেতন হইতে অতীত-_ 
জড় ও চেন সেই বস্কর ভাব । নতুবা চেতনের অচেতন ও অচেতনের চেতন 
ভাব প্রাপ্লি বিনাশের নামান্তর মান্র। যাহ! উভক্ন ভাবের অভীত তাহারই 
উভয় ভাবে প্রকাশ সম্ভবে। যে তুমি সাকার সেই তুমি নিরাকার, যে তৃমি 
চেতন সেই তুমি জড়। আরও দেখ যদি তুমি সাকার হও তাহা হইলে 
পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্তমা, স্রধ্যনারায়ণ এই সপ্ত ধাতু বা প্রক্কৃতি 
জোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের দুল, সুক্ষ শরীর। এই সাকার নিল্লাকার 
বিরাট জ্যোতিঃশ্বরূপ তোমাদিগের সহিত চেতনাচেতন চয়াচর জগতকে 
লইয়। সর্বকালে বিরাঁজমান। তুমি কি ইহার কোন একটা অঙ্গ না সমটি 
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সাকার? যদি বল তুমি সমষ্টি, তাহ! হইলে যখন তোমার সুযুপ্তির অবস্থা! 
ঘটে, তখন স্থল শরীর বিরাট ত পড়ির| থাকে ও প্রাণবাযু 'চলিতে থাকে। 
কিস্তু তাহা দত্েও কেন চেতনাচেতন ভাব থাকে না? জাগ্রত ও স্ৃযুপ্তির 
মধ্যে এক প্রভেদ এই যে, নুযুপ্িতে চক্ষের প্রোতিঃ থাকে না ও শরীর 
জ্ঞান শন্ত হয়। এখন বুঝিয়া দেখ চেতন! কে? যাহার উপস্থিতিতে তুমি 
চেতন ভাৰে সমুদধায় কার্ধা কর এবং যাহার অনুপস্থিতেতে তুমি সবযুধিকালে 
অচেতন ভাবাপন্ন হও, তিনিই চেতনা । কিন্তু তিনি কে? যদি বল, 
“জানি না,” তাহ! হইলে স্পষ্টই দেখ, যখন তুমি আপনাতেই চেনাকে 
জান না ব| চিন না, তখন জ্োতিংম্বরূপ বিরাট পুরুষে চেতন। আছে 
কি নাই, ইহা কি গ্রকারে নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে ৪ এই জন্তই 
তোমর! অজ্ঞানান্ধ হইয়া পৃত্তীকৃত চৈতন্শ্বক্ূপ যিনি, ধাছার তেজোমনস 
চেতনায় তোমর| জীব মাত্রই চেতন রহিয়াছ, ধাহার চেতন শঞ্ষির সঙ্কোচে 
তোর! নুুপ্তিতে অচেতন থাক, সেই পুণ্তীভূত চৈতন্য, তেজোময় জোতিঃ- 
স্ব্ূুপকে জড় বল। 

প্রতাক্ষ দেখ, জগতে চেভনাচেতন ভাব পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম কি? 
আকাশে জোতির প্রকাশেই অচেতন ভাবাপন্ন নুযুপ্ত জীবের চেতন, জাগ্রত 
অবস্থ। ঘটে । ন্ষুপ্লিতির অবস্থাতে তুমি ত অচেতন থাক কোন গুণ ব 
শক্তি থাকে না) পরে জাগ্রত হইয়া মন্বপ্রকার কার্য কর। মুষুপ্রির অবস্থা 
হইতে জাগ্রত অবস্থা হওয়া রূপ যে পরিবর্তন তাহা কাহার বা কি শক্তির 
কার্ধা? তোমার ত ন্ুপ্রির অবস্থায় কোন শক্তি থাকে না অথচ বিনা 
শক্তিতে কার্ধা হয় না। এদ্দিকে দেখিতেছ যেজ্যোতির প্রকাশে সাধারণতঃ 
জীব মান্রের চেতন হয়। ইহা! দেখিয়াও কি বুঝিতে না যে, জোতিঃ হইতেই 
(তোমার চেতনা? যে সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে আপাততঃ পূর্বোক্ত 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয় তাঁহার বিচার যথাস্থানে হইতেছে । 
ধঙ্গি বল, আমি একটা অঙ্গ, তাহ! হইলে তৃমি কোনটা? পৃথিবী, জল বা 
বায়ু অথবা পে্যোতিঃ1 যদি বল তুমি পৃথিবী, তাহা হইলে তুমি ছাড় মাংস 
ভূতি মাত্র । যদি বলতুমি জল, তাহা হইলে তুমি কেবল রক্ত রম নাড়ী। 
ঘদি বল তুমি অগ্নি, তাহা! হইলে অগির দ্বার! ক্ষুধ। পিপাসা! লাগিতেছে মা । 
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যদি বল তুমি প্রাণ বায়ু, তাহা হইলে প্রাণবাধু সন্থেও শ্বযৃপ্থিতে ডুদি 
অচেতন থাক কেন? যদি বল তুমি ক্োতিঃ, তাহ! হইলে স্বীকার করা 
হইল যে জ্যোতিই চেতন এবং এই স্থানেই বিচার সনাপু হইল। 

তোমার পর হইতেছে না যে, কাহার গুণের প্রকাশে বোঁধ 
হইতেছে যে, “আমি আছি" এবং স্মঘুপ্রিতে কাহার গুণের অভাবে ভোমার 
বোধাবোধ থাকে না, রে থাক। অথচ পূণ পরবঙ্গ সব্বশক্তিমান চৈতন্য 
সন্পন্ত বিরাজমান অ'ছেন, ইহা স্বীকার করিদাও এ্ধিকে জ্যোতিংম্বরূপ 
চেতন পুরুষকে জড় ভাবনা কর হোমার এ বোধ নাহ যে, বে পুরুষ অন্তরে 
চৈতন্য তিনিই বাহিরে ভান ছোঠিঃ তেজোকপে গ্রকাশমান থাকিব 
বাহিরের প্রকাশগ্ুণ দ্বারা রূপ রঙ্গ দশন করাইতেছেন ও স্তরে চেতন 
গুণ দ্বার বোধ করাইতেছেন যে “আমি আছি” । তিনি যখন বাহিরের 
সেই প্রকাশ গুণ সঙ্ষোচ করিতেছেন তখন ভ্ূপ দশন করিতে পারিতেছ 
না। কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক ও বোধ কর যে, “আমি 
আছি", । এই চেতন গুগ বাশকির সন্কোচ কশ্য়া যখন তিনি নিরাকার 
নি্উণ কারণরূপে গ্িত হন, তখন তোমার শুমপির অবস্থ! ব নিক্ষিয় ভাংবাদম় 
হয়, সমন্ত বাবহার সমাপ্ু গাকক। নুমুপিতে সুল শরীর রক্ষার নিমিত্ত 
পরমাক্ম! শরীরে কেবল প্রাণশক্তি রাধেন। তদ্ছারা রক্ত চলাচল হত, নতুবা 
রক্ত জিয়া সবল শরার পচিয়া যাইবে । বেরূপ শনীষার তৈলে আচার 
থাকিলে পচে না! সেইকপ প্রাণবামু বহমান থাকিতে শরার নষ্ট হয় না। 
এ নিমিত্ত পরমাস্মা ভূল শরীরে আমরণকাল প্রাশক্তি রাখেন] এই শির 
সক্কোচ ঘটিলে শরীরের মৃতাবন্থা হয়। মুড়া ও মুনুপ্ঠির মধো এইমাত্র ভেদ 
ঘে, সুযুধ্তিতে প্রাণশক্তি থাকে, বৃত্যুতে থাকে না। যেরূপ অগ্নি বর্তমানে 
তাহার সমুদায় ক্রিয়া বর্তমান থাকে, অগ্নিনির্বাণের সহিত তাহার সমস্ত 
ক্রিয়। কারণে স্থিত হয় সেইব্মপ জীবাত্বার বর্তমানে সমস্ত ক্রিয়া হয় ও 
করিতেছ; জীবায়ার নির্ব্বাণে সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হইবে ও মুযুপ্তির 
অবস্থায় হইতেছে। 

যেমন দিপাহির্দিগের মধ্যে পাহার! বদলি, তেমনি শরীরের মধো যে 
বরঙ্মশকি অসংখা প্রকার কার্ধা করিঠেছেন তাহার সমুদয় শক্িকেই পর্য্যায 
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ক্রমে বিশ্রাম দেওয়া হয়, স্ুযুপ্রির অবস্থায় প্রাণক্িকেও বিশ্রাম দেওয়। 
ছয় এজন্য দক্ষিণে প্রাণ চলিলে বামে চলে না এবং বামে চলিলে দক্ষেথে 
চলে না। বামের প্রাণ চন্দ্রমা জ্যোতি, দক্ষিণের প্রাণ হর্যযনারায়ণ । এই 
ছুই জ্যোতিঃম্বরূপ একই বিরাট পুরুষকে বৈষ্ণবগণ যুগলরূপ ও তাস্ত্রিকগণ 
গ্রকৃতিপুরুষ বলিয়া থাকেন; কিন্তু লোকে ভন্তনবশতঃ চিনে ন! যে, 
এই ছুই কাহার নাম। অজন্তানবশতঃ ভেনরা আপনাকে অন্তরে চেতন 
বলিয়। স্বীকাহ কর কিন্তু হেছোরূপ জোতিঃ বলিগা স্বীকার ফর ন! এবং 
বাছিরের যে ভেজে রূপ ক্জোণতিং প্রতাক্ষ দেখিতেছ তাহাকে প্রকাশ বলি 
স্বীকার কর কিস্কুচেতন জ্ঞানন্বরূপ বশিয়া স্বীকার কর না। তোমাদিগের 
মধ্যে এই গ্রভেদ আছে বলয়! কষ্ট ভোগ করিতৈছ। ঘিনি ভিতরে চেতন- 
রূপ তিনিই বারে তেংঃছময় জ্যোতিংম্বূপ প্রকাশমান। যিনি বাহিবে 
তেজোময় প্রকাশমান, ভিনিই অন্ুরে চেহনারূপে রহিয়াছেন। যিনি 
অন্তরে তিনিই বাহিরে, এই দুইয়ের মধো কোন গ্রভেদ নাই। যাহার এরূপ 
অবস্থাবোধ আছে তীাহারই জ্ঞান অছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শাস্তি 
আছে। যাহার বস্থ বোধ নাই তাহার জ্ঞান নই, যাহার ভ্রান নাই তাহার 
শান্ত নাই। 

এতদূর বিচার করিয়াও ভোনার মনে এই এক শঙ্কা রহিয়াছে 'যে যদি 
ফ্্যোতি ও চেতন একই পদাথ তাহা হইলে বাহিরে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলেই 
জীব দেহে চেতনার প্রকাশ হইবে এবং জ্যোতির অপ্রকাশ হইলেই দেহেও 
চেতনার অপ্রকাশ ঘটবে । কখন কুত্রাপি ইহার অন্ুমাত্র অন্যথা ঘটবে ন1। 
কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখ যাইতেছে মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গভার অন্ধকার 
গুহার মধোও জীব চেতন ভাবে “আমি আছি” বোধ করিতেছে। জ্যোতির 
অন্ত মাত্রেই সকল প্রাণী নিদ্রত হইতেছে না এবং উদয়ের পরে 
ও পৃর্কেই কত প্রাণী জাগ্রত হইতেছে। কোন কোন দেশে জ্যোতির ছয় 
মাম ব্যাপী অন্থুদয় ও সেই পরিমাণ কাল উদঘ্ন কিন্ত সে দেশে জীবের 
ছয় মাস নিদ্রা ও ছয় মাস জাগরণ ত হয় না। অতএব জ্যোতিকে চেতন! 
বলিলে এ নকল বিষয়ের মীনাংসা অসম্ভব । 

বিচার করিলে দেখিবে যে তোমার আশঙ্কার স্থল নাই। জ্যোতিকে 
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চেতন বলিয়! স্বীকার করিলে, যে নকল আপত্তি উঠাইয়াছ সমত্বই গিরন্ত 
হইবে। বাহার! জ্যোতিকে অচেতন বলেন তীহারাও জ্যোতির গ্রকাশ গুণ 
বা শক্তি গ্রতাক্ষ দেখিতেছেন ও বুদ্ধিমান লোক মাগ্রেই জানেন যে পর- 
ম্পরাক্রমে জগতের তাবৎ কার্যা নিষ্পত্তির মুলশকি জ্যোতি: । কেবল 
চেতন বাবছাযর়ে জ্যোতির কর্তৃত্ব আছে কিনা ইহ! লইয়াই বিবাদ। এখন 
উপরস্ত জোতিকে চেতন বলিলে কি দাড়ায় দেখ। প্রথমতঃ দাড়ার যে, 
জ্যেতিঃপুরুষের ই] আছে। এবং চেতনার বাপারে জ্যোতিরই অধিকার । 
বাহিরে ও ভিন্তরে দেখ জ্যোতিঃ বা চেতনার উপর অন্ত কোন পদার্থের 
অধিকার লাই । জ্যোতি: সকলকে প্রকাশ করেন, ক্রোতিকে কেহ প্রকাশ 
করিতে পারে ন। চেতন লকলকে জানিতেছেন, চেতনাকে কেহ জানিভে 
পারে না। তুমি যেমন চেতন ইচ্ছামত নিজের কোন শক্তির গ্রকাশ 
অপ্রকাশ ঘটাইতে পার সেইরূপ জ্যোতি যে চেতন তিনিও নিজের ক্রিয়া, 
প্রকাশ ও চেতন এই তিন শকির মধো যাহাকে ইচ্ছা! তাহার সক্কোচ বা 
প্রকাশ করিতে পারেন_ ইহাতে আর আশ্চর্দাকি1? নুযুপ্তিতে তোমারও 
চেতনা লুপ্ু হইতেছে । অথচ প্রণশক্ষি চলিতেছে । একের সঙ্কোচ করিলে 
সকলের সঙ্কোচ করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই । এ কথা বুঝিতে পারিলে 
সহজেই দেখিবে নে, প্োতিঃ ইচ্ছামত চেতন ও প্রকাশ গুণ সন্কুচিত 
করিয়া! অপ্রতাক্ষ উত্তাপ বা অগ্রিরপে কত কার্ধ্য করিতেছন এবং উত্তাপ 
গুণের সঙ্ষেচে করিছ। চন্দ্রমাদ্ূপে কত অন্ত কার্ধা করিতেছেন ও গ্রকাশ 
গুণের সঙ্গোচ করিম! জীবন্ধপে চেতন গুণের দ্বারা অন্ত প্রকার কত কার্য 
করিতেছেন। এবং ঠিন গুণ লইয়! হুর্যযনারায়ণ রূপে ত্রঙ্গাণ্ডের সমস্ত 
ব্যবহার করিতেছেন ও করাইতেছেন। যধন তিনি বাছিরের প্রকাশ ও 
ক্রিয়া শক্তি সন্কুচিত করিয়! দেহে চেতন গুণ মাত্র রাখেন তখন অন্ধকার 
আচ্ছন্ন জীব “নামি আছি” এইমাত্র বোধ করে। সমস্ত গুণ নন্কুচিত হইলে 
সৃযুণ্তির অবস্থা! ঘটে । বুঝিতে সুবিধা হয় বলিয়! গুণ ও শকির প্রকাশ ও সন্কোচ 
বল! হইল। কিন্ত পরিমাণের তারতমা বশতই উল্লিখিত কার্য ঘটিয়া থাকে । 
একান্তিক সঙ্কোচ বা প্রকাশের গ্রয়োজন হয় ন1। এইরূপ পরিমাণের তারতমা 
বশতই ভিল্ন ভিন্ন জীবে চৈতন্ের ভিন্ন 'ভিন্ন ব্যাপার দেখা যায়__ইচ্ছাময়ের 
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ইচ্ছা । অন্তরে বাহিরে যে ঘটে যে কার্ধা করিতে তীহার ইচ্ছা! তাহাই ঘটিতেছে। 
বছ জীব না হইলে জগতের বিচিন্্র লীলা সম্পন্ন হয় ন! এজন্য জ্যোতিংম্বরূপ 
পরমাত্মা প্রত্যেক দেহ হইতে প্রকাশ শক্কি লুপ প্রায় করিয়'ছেন। সেই 
অগ্রকাশ ব! জন্ধকারে চেতন শক্তি দেহের ভেদ অনুনারে “মমি আছি” বে 'ধ 
করাইয়। সংসার প্রবাহ রক্ষা করিতেছেন। পরমায্ম। দয়! করিয়া জীবের 
অন্তরে গ্রকাশ গুণের আধিকা ঘটাইলে জ্যোতিকেই চেতন ও গ্রতি দেহ গত 
জীবরূপে পরমাম্ম'র সহিত অতেদে উপলব্ধি হয়। তখন জীব দেখেন যে, 
ইক্ছরিয়াদির দ্বার! ব্ঙ্ধাণ্ডে যাবদীয় কার্ধা সম্পন্ন কছিয়াও স্বরূপে তিনি যাহা! 
তাহাই আছেন। তখন সর্ব সংশয় ভ্রান্তি লয় হইয়া. জীব পরমাননে 
আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। বদি প্যোতিঃম্বরূপ পরমাস্তা প্রকাশ ও 
গেতনের সময়ক্রমে একের ক্ষর্তি ভপরের সগ্ষোচ না করিতেন তাহা হইলে 
জগতে “আমি আছি” এ জ্ঞান থাকিত না এবং দেহকে অবলম্বন করিয়া 
প্রতি জীবগত চেন বাবহার চলিত না। এজন্যই প্রকাশ ও চেতনের 
গ্রভেদ ঘটাইয় অন্ধকার বা অদ্ানাচ্ছন্ন চেতন অর্থাৎ “আমি আছি এই 
জ্ঞান জ্োতিঃস্বরূপ পরমাত্মা! উৎপন্ন করিতেছেন। যথার্থপক্ষে জ্যোতিই 
চেতন! ও চেতনাই জ্যোতিঃ। যদি একথ।! তোমাদিগের সম্পূর্ণপে ধারণ! 
না হইয়া থাকে তবে তোমাদিগের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা স্থুলরূপে. যতদূর 
বুঝিতে পার ততদূর পর্ধ্যস্ স্থূল, সুক্ষ পদার্থ অন্তরে বাহিরে মেলন করিয়া 
দেখ ব! ইহার শরণাগত হও, তাহ! হইলে বুঝিতে সক্ষম হইবে। যাহা 
তোমাতে আছে তাহাই ব্রক্ষাণ্ডের সর্বত্র আছে, যাহা! তোমাতে নাই 
তাহ। ব্রঙ্গাণ্ডের কোন স্থানে নাই ও হইন্তেও পারিবে না। ব্রহ্গাত্ডে যাহা 
কিছু আছে, তাহা! তোমাতেও আছে। 

বিরাট পুরুষের স্থূল চরণ পৃথিবী বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমানর 
হাড় মাংস দেখ। তাহার নাড়ী জল বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোমার 
রক্ত, রম নাড়ী দেখ। তাহার সুখ অগ্নি বাহিরে দেখিতে পাইতেছ, 
ভিতরে তোমার শ্মীরে পিপাসা, আহীর, পরিপাক শক্তি দেখ। তীহার 
প্রাণবাযু, বাহিরে দেখিতেছে, ভিতরে তোমার স্কাস, প্রশ্থাস গ্রাগবাদু 
চলিতেছে দেখ।' তাহার কণ ও মন্তক আকাশ বাহিরে সর্বত্র দেখিতেছ, 
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তোমার ভিতরে খোলা আকাশ ও কর্ণের ছিদ্র ষাহাতে গুনিতেছ তাহ! 
দেখ। এতদূর পর্যন্ত তুমি স্পষ্ট দেখিতেছ ও বুঝিতেছে। কিন্তু তুমি 
স্বয়ং কে, কি বস্ত এবং তোমার মন ও বুদ্ধি যাহা দ্বার] তুমি বুঝিতেছ তাহা! 
যেকি, জানিতেছ না। অতএব তুমি এস্থলে বিচার করিয়া ন্নেখ, এই যে 
আকাখে চন্ত্রমা জ্যোতি; দেখিতেছ, যাহা বাহিরে বিরাট পুরুষের মন 
তাহাই ভিতরে তোমার মন যাহা দ্বার সঙ্কল্ন বিকল্প করিতেছ ও “আমার 
তোমার” বুঝিতেছ । এবং এই ঘে আকাশে কুর্য্যনারায়ণ দেখিতেছ, ইনি 
বাহিরে বিরাট পুকুষের আত্ম! অর্থাৎ পরমাস্্া এবং ভিতরে তুমি, তোমার 
বুদ্ধি ও চৈত্ন্ত 'অর্থাৎ জীবাঝ্া, ধিনি তুমি রূপে চেতন হইয়া বিচার 
পূর্বক সৎ অসৎ নির্ণয় করিতেছেন বা করিতেছ ও নেত্র দ্বারে রূপ, কর্ণ 
দ্বারে শব, নাসিক1 হারে গন্ধও জিহব! দ্বারে বস গ্রহণ করিতেছ। প্রতাহ 
তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন, স্থযুপ্তি তিনটা অবস্থা ঘটিতেছে। জীগ্রতে তোমার 
অর্থাৎ বিরাট পুরুষের রূপ হুর্যযনারায়ণ, স্বপ্নে চন্ত্রমা। জ্যোতি; অর্থাৎ 
প্রকাশ সত্বেও কতকাংশে অন্ধকার, যেমন তোমার স্বপ্রাবস্থায় চেতন। 
আছে অথচ নাই। স্তুবুপ্তির অবস্থ। অন্ধকার অমাবস্তার রাত্রি, গু 
ক্রিয়ার সমাপ্তি। এই ত্বিন অবস্থার পরিবর্তন সত্বেও তিন অবস্থাতেই 
তুমি যব ব্যক্তি সে একই খাক। স্বগাপে তুমি সদা যাহা তাহাই রহিয়াছ। 
এ তিন অবস্থায় তোমার কোনও পরিবর্তন ঘটে না । সেইরূপ চন্ত্রম] 
ুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃন্বরূপ বিরাট পুরুষই সর্বকালে একই পুরুষ বর্তমান 
আছেন । উদয় অস্তে প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষরপে ভাসমান হওয়! সত্বেও 
চৈতন্রস্বর্ূপ তিনি চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, তোমাদিগকে লইয়! অনীম অথগ্তাকার 
একই পুরুষ দর্ববকালে সর্বাবস্থায় বিরাজমান রহিয়াছেন। 

এই সকল কথায় তোমাদিগের মনে আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, নিরাকার, 
নিশুপ, দর্কাতীত যে পদার্থ তাহাকে বর্জত কর! হইয়াছে। কিন্তু এরূপ 
আশঙ্কা অমূলক । যিনি সাকার তিনিই নিরাকার ও যিনি নিরাকার 
তিনিই সাকার। বন্ত যাহা তাহাই তোমাদ্িগের সহিত চরাচরকে লইয়া 
সর্ধকালে অতেদে বিরাজমান আছেন। সাকার নিরাকার বস্ত নহে, 
ভাব মাত্র। নিরাকার কারণ ভাঁব, সাকার কাধ্য-ভাব, বস্ব উভয়ই এক। 
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কার্ধ্য ন। থাকিলে; কারণ এবং কারণ না থাকিলে কার্য থাকে না। 
কার্ধ্য কারণ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রহিত হইলে স্বরূপ ভাব অর্থাৎ বন্ত স্বয়ং 
থাকেন। সেভাববাসেবন্ত্র যে কিবাকেমন তাহার নির্ধারণ হয় ন। 
এই নির্দেশ শূন্ত “যাহা তাহাই” কে নির্দেশের চেষ্টায় মনুষ্য নান! 
ভ্রান্তি ও সংস্কারে পতিত হইয়! অভিমান বশতঃ দুঃখ ভোগ করে ও ছ্েষ 
হিংসা পরবশ হইয়া জগতে অনিষ্টের কারণ হয়। এইরূপ অমঙ্গলের 
আর একটা হেতু সাকার নিরাকারের মধ্যে বন্ত পক্ষে ভেদ কল্পনা। যেব্যক্তি 
সাকার সেই ব্যক্তিই নিরাকার। যে মাতাপিতা! সুযুণ্তির অবস্থায় নিক্ষিয়- 
ভাবে থাকেন তিনিই জাগ্রত হইয়া সমুদায় কার্ধ্য করেন; উভয় অবস্থায় 
বাক্তি একই । এইরূপ নিরাকার সাকার একই বাক্তি। তিনি নিরাকারে 
কোনও কাধ্য করেন না; সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ নামরূপ জগৎ 
ভাবে বিস্তারমান হইয়া অনন্ত শক্তি সহযোগে অনস্ত কার্য্যমম্পন্ন করেন। 
তোমরা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা করিও না। নিরাকার সাকার চৈতত্তময় 
পূর্ণভাবে তাহাকে ধারণা কর। তিনি দয়াময় নিজগুণে তোমাদিগকে 
পরমানন্দে আনন্রূপ রাখিবেন। 
ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তি 
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পূর্ণ পরব্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মাত পিতা গুরু আত্মাই সর্ব 
শক্তিমান। জগতের মধ্যে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাহার শক্তি 
নহে এবং তাহার যে জগদতীত ভাব তাহা তাহারই শক্তির বলে জগৎ 
হইতে অতীত। যখন এই বৈচিত্র্যময় জগৎকে লইয়া! তিনি পরিপূর্ণ তখন 
তাহা হইতে স্বতন্ত্র কোনও পদার্থের সত্তা বা অস্তিত্ব শক্তিই নাই। তবে 
সেই সম্তাহীন পদার্থের কি প্রকারে কোনও শক্তি সম্ভব হইতে পারে? 


আপাততঃ স্থল দৃষ্টিতে যাহার যে শক্তি দেখ! যাইতেছে তাহ! যথার্থ পক্ষে 
৫ 
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তাহারই শক্তি । যদি যাহার যে শক্তি দেখ! যায় তাহা তাহারই শক্তি হয় এবং 
পরমেশ্বরের না হয় তাহ! হইলে পরমেশ্বরের কি শক্তি থাকিতে পারে ? 
এক স্থৃষ্টি করিবর শক্ষি-__তাহা ত সৃষ্টি করিয়াই ক্ষয় হইয়াছে । আর, 
জগতের নির্বাহ কার্য ভিন্ন তিন্ন চেতনাচেতন পদার্থের শক্তি দ্বার! প্রত্যক্ষ 
সম্পন্ন হইতেছে । যদ্দি সেই শেষোক্ত শক্তি পরমেশ্বরের না হয় ৩বে অবশিষ্ট 
লয় শক্তিই পরমেশ্বরের কেবল একমাত্র শক্তি হইতে পারে। সেই লয় 
শক্তি সহযোগে যদি তিনি সর্ধনংহারক মৃতু মাত্র হন তবে তাহার উপা- 
সনার প্রয়োজন কি? যিনি কেবল সংহার করিতে পারেন তাহাতে গ্রীতি 
করিবার প্রবৃত্তি কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। যদি মনে করযে, স্থির 
আদিতে জগতের মকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার শক্তি তাহার ছিল, স্থিকালে 
তাহা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভাগ বিভাগ করিয়। দিয়াছেন এবং জগৎ 
লয় হইবার পরে পুনরায় তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও ট্াহার 
উপাসন। বা তাহাতে গ্রীতি অপন্তব থাকিয়া ষায়। কেননা, জগৎ লয়ের 
গর সমস্ত ব্যবহার সমাপ্ত হয়, উপাস্ত উপাঙ্গক ভাবই থাকে না-যেমন 
সুুপ্তির অবস্থায় “তুমি আমি” ভাবই থাকে না। ইহাতে স্পষ্টই দেখ! 
যায় প্রলয় অবস্থায় উপাসনাই অসম্ভব। আর লয়ের পূর্বে তাহার 'সংহার 
ভিন্ন সর্ধ শক্তির বিয়োগে উপাসন! ও গ্রীতির স্থল নাই। এইরূপ বিচারের 
দ্বার সহজেই বুঝ|.যায় বে, সাকার নিরাকার, দ্বৈত আদ্বৈত, জগৎ ও জগদ- 
তীত সকল পদার্থ নাম, রূপ, গুণ, ভাব, শক্তি সমস্ত লইয়া একই সর্ব 
শক্তিমান পরমেশ্বর পূর্ণভাবে নিত্য বিরাজমান আছেন । 

অনেকে যথার্থ ভাব ন| বুঝিয়া বলেন যে, বিরাট জ্যোতি:স্বরূপ পরমাত্ব। 
যদি সর্ব শক্তিমান তবে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন ন! 
কেন? কিন্তু প্রতি পলে প্রতি মুহুর্ধে তিনি যে যাহ! ইচ্ছা ভাহাই 
করিতেছেন ইহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই। বথন তিনি ভিন্ন আর কিছুই 
নাই তখন তিনি কাহার দ্বারা বা কাহার ইচ্ছার দ্বার! বাধ্য হইয়। কার্ধ্য করি- 
বেন তিনি যাহা করেন নিজের ইচ্ছামতই করেন। যে বিষয়ে তাহার ইচ্ছা 
নাই তাহা! কোন মতেই ঘটে না। যদি বল, যখন তিনি সর্ব শক্তিমান 
তখন একে একে ছুই না করিয়া এক করুন তাঁহ। হইলে তাঁহাকে সর্ব 
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শক্ধিমান বলিব। কিন্তু এস্থলে তুমি দেখিতেছ ন1 যে তাহার নিয়ম বাঁ 
ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াই লোকে একে একে ছুই দেখে ও বলে। পদার্থ 
সকল যাহ। তাহাই রহিয়াছে এবং তোমার মধো তিনি গণনা করিবার 
শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই তৃমি এক, ছুই, তিন ইত্যাকার গণন। করিতেছ। 
কিন্ত এই সকল সংখ্যা কোন পদার্থ নহে। এক ভন যাহা হইতে গণন! 
আরম্ভ করিয়৷ তাহাকে এক বপ্ততেছে অন্য জন অন্ত পদার্থ হইতে গণনা, 
আরম্ত করিয়া! সেই এক কেই ছুই,তিন প্রভৃতি ভিন্ন সংখ্যার দ্বার! নির্দেশ 
করিতেছে । ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যা কোন, 
পদাথই নহে, কেখল মনঃকলিত গণনার পদ্ধতি মাত্র । .পরমাত্মা! জ্যোতিঃ- 
ক্বরূপ বিরাট পুরুষ নিজের ইচ্ছামত মনকে এইরূপ নিয়মিত করিয়াছেন, 
অথবা আন্ত প্রকারে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে তিনি ম্বয়ং এরূপ 
শক্তির সহযোগে মনোরূপে বর্তমান আছেন, যে কেহই এইরপ গণনার নিয়ম 
পরিবর্তন করিতে সক্ষম নহে বিচার পূর্বক দেখিলে বুঝিবে যে ইহাতে 
তাহার সর্ধশক্তিরই পরিচয় রহিয়াছে । কোন বিচারবান ব্যক্তি ইহাতে 
পরমাস্মার সব্ধশক্তির কিছুমাত্র ক্ষুত। দেখিবেন না । অন্য দিক হইতে 
দেখিলে সহজেই দেখিতে পাইবে যে, পরমাস্মা ইচ্ছামত একে একে ছই 
না করিয়া একও করিতে পারেন। প্রত্যক্ষ দেখ কপুর এক পদার্থ ও 
অগ্মি এক পদার্থ ইহাদের সংযোগে দুই ন1 হইয়া এক বাযুই থাকে । 
অল্পমাত্র চিন্তা করিলেই এরূপ বনহুতর দৃষ্টান্ত পাইতে পার। অপর অনেক 
অনম্যকদর্শী ব্যক্তি বলেন, পরমাত্ম! সর্বশক্তিমান হইলেও তিনি দয়াময় 
নহেন। অসংখ্য প্রাণী যাহারা এত ক্ষুদ্র যে দৃষ্টি গোচর হয় ন! 
তাহারা মন্তুষ্যের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি নিশ্বামে বিনষ্ট হইতেছে । তবে 
তিনি দয়াময় কিরণে? একপ প্রশ্নকর্তীরা৷ জীবন ও মৃত্ার ষথার্থ ভাব 
না! বুঝিয়া। মৃত্যুকে ভয় করেন এবং জীবনকে প্রিয় জানিয়া আসক্ত 
হন। তাহারা বুঝেন না যে, জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ পরমাত্মার 
নিকট জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সঘান। তিনি সর্ধকালে একই পূর্ণভাবে 
দ্বতঃগ্রকাশ। তাহাতে ক্ষয় বৃদ্ধি, উৎপত্তি ধ্বংস, গ্রভৃতি কিছুই নাই। তিনি 
লীলার ছলে কি উদ্দোশ্তে ষে কি করিতেছেন তাহ! কে বুঝিবে? তাহাকে 
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চিনিয়। তাঁহার নিকট দয়া চাহিলে কখনই নিরাশ হইতে হয় নাঁ-ইহা 
নিশ্চিত করিয়া জান। 

জগৎ রচনার যথার্থ উদ্দেশ না বুঝিয়া অনেকে বলেন যে, জগতে 
এত প্রকার ন্যুনতা। দৃষ্ট হয় যে, জগৎ রচয়িতা পরমেশ্বরকে কখনই 
সর্বশক্তিমান বলিয়।: মানিতে পারা যায়, না। তাহাতে শক্তি ও জ্ঞানের 
পূর্ণত। থাকিলে. জগৎ আরও উৎকৃষ্ট হইত। বাহার! এরূপ বলেন তাহাদের 
মনোগত ভাব এই-__তীহাদের মনের মত করিয়। জগংরচিত হইলে উতকৃষ্টতর 
হইত। তাহাদের জন্য একটা আখ্যায়িক! সংগৃহীত হইতেছে। 

একজন কুমড়াঁর ছোট গাছে বড় ফল ও বড় বটগাছে ছোট ফল 
দেখিয়৷ পরষেশ্বরকে মূর্খ বণিয়! নিন্দা করিয়াছিল। পরে, সেই ব্যক্তি 
কোন বটগাছের নীচে নিদ্রিত আছে এমন সময় তাহার চক্ষে হুইটা 
বট ফল পড়িয়া নিদ্রা ভঙ্গ করে। সে জাগিয়া বলিল, “পরমেশ্বর বড় 
বুদ্ধিমান, বটের ফল ছোট না হইলে আজ আমার প্রাণ যাইত "| 
এইরূপ চৃষ্টান্তের দ্বারা জগত্রচনার উদ্দেগ্ত বুঝিতে হয়। পরমায্ম! 
কি জন্য স্থঙি স্থিতি ও লয় করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। জ্ঞান- 
হীনের পক্ষে তাহা! জানা অসন্ভব। তিনি জানাইলে তাহার শরণাপন্ন প্রিয় 
জ্ঞানবান,ভক্তই'জানিতে পারেন। 

বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদের মনের মত জগতের 
কার্ধ্য না হওয়াতেই প্রমান হইতেছে পরমাস্্রা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি মান। 
তোমাদিগকে লইয়া চরাচর জগৎ ব্রদ্ধাগুরূপে তিনি পৃর্ণভাবে রহিয়াছেন। 
তোমাদিগকে তিনি যে পরিমাণ জ্ঞান ও শক্তি দিয়াছেন তোমরা 
তদনুসারে বুঝিতেছ ও কার্ধ্য করিতেছ। তোমর! “ক্ষুদ্র হইয়া যদি মেই 
মহত অনন্তের উদ্দেশ্তা বুঝিতে পারিতে বা! তোমাদের ইচ্ছামত তাহাকে 
»দা করাইতে পারিতে তাহা হইলে তিনি তোমার্দের অপেক্ষা অন্ন স্তান ও 
শক্তিসম্পন্ন হইনেন--ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

নিজেকে তাহা হইতে পৃথক দেখিতেছ বলিয়া এইরূপ নানা ভ্রান্তি 
ঘটিতেছে। তাহার শরণাপন্ন হও, তিনি জ্ঞান দিয়া সমস্ত ত্রান্তি লয় করিবেন । 
তখন দেখিবে যে ভুমি বা তিনি সর্ব চরাচরকে লইয়া অথগ্ডাকার 
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যাহা তাহাই_এক ও অদ্বিতীয়। তখন তুমি সর্ব প্রকার দুঃখ মুক্ত হইয়। 
পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিত করিবে । 
ও শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ। 
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পরমাত্মাই স্কুল, সৃশ্ম, কারণ, চরাচর, ব্রহ্মাগ্ড, জগৎ সম্টি। তাহা হইতে 
পৃথক কোন পদার্থ ই নাই। তবে তাহার অবিদিত কি থাকিবে? এনিমিত্ত 
তাহাকে সব্ন্ত বলাযায়। দ্বিতীয় না থাকায় তাহাতে সর্বন্ত বা অল্লজ্ঞ, 
জানা বা না জানা এরূপ সংস্কার ঝা অভিমান নাই। কে আছে যে তাহাকে 
আ।সাইবার জন্ত থা ভাহার সহিত তুলনায় তিনি ভাবিবেন যে, “আমি; সর্বজ্ঞ” 
ইত্যাদি? যতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় বহিমুখে জীব নাম ধরিগ তিনি কার্য 
করেন ততক্ষণ ভেদ ভাসে এবং অভিমান থাকে । কিন্তু যাহাকে জীব 
বলা যায় তাহারই অবস্থান্তর ঘটিয়া যখন জ্ঞান বা শ্বরূপ অবস্থার উদয় 
হয় তখন ভেদন্ত।ন বা অভিমান সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়_-তখন নিত্য প্রকাশ- 
মান যাহা তাহাই। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ 
জীব তাহা হইতে আপনাকে ও সর্বশক্তিকে ভিন্ন বোধ করে। সেই 
ভিন্ন বোধের বশবর্তী হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে অস্তর্ধামী 
কল্পনা করে। 

কালও তাহার একটি কল্িত নাম মাত্র। ব্যবহার নিম্পাদনের জন্য 
কাল কলিত হইয়াছে । যাহার নিকট ক্রিয়া ভাসে তাহারই নিকট কাল 
ভাসে। স্বরূপ ভাবে কাল ব! ক্রিয়। ভাসা সবেও ভাদে না। স্বন্নপতঃ 
তিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি নিত্য, স্বতঃ প্রকাশ, তিনিই 
সমস্ত। এজনাই তিনি পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অন্তর্ধামী। যদি সমস্তই 
না হইতেন তাহ! হইলে পূর্ণ বা সর্ধজ্ঞ, অন্তর্ধামী কিছুই হইতেন ন|। 
এইরূপে সার ভাব বুঝিয়! তক্তিপূর্ব্বক পূর্ণ পরমাত্মা প্যোতিঃন্বরূপকে চিনিয়া 
সাহার আল্ঞ। গ্রতিপালনের দ্বারা পরমানন্দ লাভ কর। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; | 
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এই জগতে স্থট্টির সম্বন্ধে নান! মত গ্রচলিত আছে। প্রতোকে আপ- 
নার মত সত্য ও অপর সকলের মত মিথ্যা! বলেন এবং পরম্পর তর্ক বিতর্ক, 
হিংসা ছেষ করিয়! নান! প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অতএব হে 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরিগণ আপনারা সত্য স্বরূপ 
মঙ্গলকারী ঈশ্বরে নিষ্ঠা রাখিয়া ও বুথ! মান অপমান, জয় পরাজয়, 
সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ কগিয়া গম্ভীর ও শাস্তভাবে বিচার পূর্বক সার ভাব 
গ্রহণ করুন। ইহাতেই জগতের মঙ্গল। 

ৃষ্টি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর হইতে পৃথক অন্য কিছু 
ছিল, যাহার দ্বার। তিনি স্ষ্টি করিয়াছেন। আবার কহার মতে পরমেশ্বর 
ভিন্ন কিছুই ছিল না, তিনি মনে করিলেন স্থষ্টি হউক, অমনি জগৎ চট্জাচর 
সৃষ্টি হুইল এবং অপর মতে দৃশ্তমান বিরাট সাকার জগৎ পরমেশ্বর নিজ 
অংশ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন । 

ধাহার1 প্রথম মতটি গ্রহণ করেন তাহাদিগের বিচার পূর্বক দেখ! 
উচিৎ 'যে, ষ্দি কোন কালে পরমেশ্বর হইতে কোন পদার্থ থাকে 
তাহা হইলে তাহাতে এ পদার্থের অভাব ও এ পদার্থের শক্তি তাহার 
সর্ব শক্তির বহিভূতি, এইরূপ দীড়ায়। এবং পেই জন্ত পরমেশ্বর পূণ ও 
সর্বশক্তিমান নহেন, এইরূপ দিদ্ধান্ত আসিয়। পড়ে। এ সিদ্ধান্ত কাহারও 
উপাদেয় হইবে না। 

পূর্বে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ ছিল না। তিনি সর্বশক্তিমান 
বলিয়! ইচ্ছা করিবামাত্র জগৎ চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অংশ হইতে 
হয় নাই--এইরূপ অভি প্রায় হইলে বুঝিয়া দেখা কর্তব্য যে, পরমেশ্বর ভিন্ন 
যখন কিছুই ছিল- ন। তখন তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া! বোধ হইতেছে এই যে 
জগণ্, ইহা! মিথ! অর্থাৎ অবস্ত। পরমেশ্বরের শক্তির প্রভাবেই সত্য অর্থাৎ 
বস্ত বলিয়৷ প্রত্যয় হইতেছে। যাহা যাহা নহে তাহাকে তাহা! বণিয়। 
ধারণাই মিথ্যা। ইহা ভিন্ন মিথ্যা কোন বস্ত নহে। পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন 
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বলিয়! গ্রতীয়মান অর্থাৎ অবস্ত যে জগৎ, তাহাকে বস্ত বা সত্য বলিয়। 
ধারণাই মিথ্যা । এই মিথ্যা অর্থাৎ বিপরীত ধারণা বশতঃ জগৎ সত্য 
বলিয়া গ্রতীয়মান। ইহার কারণ পরমেশ্বর শক্তি বা ইচ্ছা । অতএব 
পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে পুনরায় ইহ! মিথা। হইয়া যাইবে। যাহা মিথ্যা 
হইতে উত্পন্ন তাহার গতি মিথ্যা ভিন্ন অন্য সম্ভবে না। যদ্দি সত্য হইতে 
জগৎ উৎপন্ন হইত তাহা' হইলে সর্ব,কালেই:সত্য থাকিত, কেবল রূপান্তরিত 
হইত মাত্র। স্থল হইতে সুক্ম ও লুল হইতে কারণ এবং পুনরায় কারণ 
হইতে ুক্ম ও সুক্ম হইতে নান লাম, রূপ, ক্রিয়ার বিস্তার অর্থাৎ স্কুল 
হই মাত্র। ও 

বিচার পৃর্বক দেখা উচিৎ যে, যদি জগৎ ও তাহার অন্তঃপাতী 
আপনারা মিথা। হয়েন, তাহা হইলে আপনাদিগের জ্ঞান বিশ্বাস, ধর্ম 
কর্ম, সমস্তই মিথ্যা এবং আপনারা ধাহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, 
তিনি৪ মিথা। হইবেন। মিথ্যা বস্তর দ্বারা কখনও সত্য বস্তর উপলব্ধি 
হয় না, সত্যের দ্বারাই সত্যের উপলন্ধি হইয়। থাকে । 

যদি ধল যে, পরমেশ্বর আপনার এক অংশকে জগতরূপে প্রকাশ 
ব। সৃষ্টি করিয়াছেন ও অপর অংশ হ্ষ্টি হইতে অতীত রাখিয়াছেন, 
তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, উভয় অংশের মধ্যে যে প্রভেদ বা 'সামা, 
তাহা কি বস্ত? যদি তাহা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন আর কোনও বস্তু 
হয় তাহা হইলে সেই বস্তর অভাবে তাহার অপূর্ণতা ঘটিয়। যায়। 
যগ্ঘপি পরমেশ্বরই সেই প্রভেদকারী বস্ত হয়েন, তাহা হইলে প্রভেদ 
বা সীমা পরমেশ্বরের শক্তি হইতে উৎপন্ন, কেবল কল্পিত ভাব মাত্র 
দাড়ায়। বস্ততঃ পরমেশ্বর পূর্ণ, ছেদ ও অংশ বিহীন। 

মূল কথা এই যে, লোক প্রচলিত ন্ষ্টি বিষয়ক নানামতের 
মধ্যে একই সত্য নিহিত আছে। সকল মত অন্ুসারেই দেখা যাইতেছে 
যে, একমাত্র ইচ্ছা শক্তির প্রভাবেই পরমেশ্বর জগৎ স্যষ্টি করিয়াছেন। 
স্ট্টি করিবার জন্ত আপন ইচ্ছা ভিন্ন তাহাকে অপর কোন দামগ্রী 
গ্রহণ করিতে হয় নাই। যাহার দ্বারা জগৎ নির্দিত ও যাহ! জগতকে 
সষ্টি করে, এই ছুইটাই পরমেশ্বরের শক্তি বা. ইচ্ছ।। 
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এখন বিচারের বিষয় কেবল এই যে” পরমেশ্বরের শক্তি কর্তৃক 
সেই শক্তি হইতে গঠিত এই ষে জগৎ, ইহা গরমেশ্বর হইতে পৃথক 
অথচ সত্য কিন্বা পরমেশ্বরই রূপ সুতরাং মতা । একটি দৃষ্টান্ত লইয়! 
ভাবিয়া দেখ। যেমন অগ্নি প্রকাশ হইলে অগ্নির প্রকাশ দাহিকা ও 
উষ্ণতা। শক্তি, গীত, রক্ত, শুরু বর্ণাদি ও ধুম প্রভৃতি আমি হইতে 
পৃথক নহে, সমস্ত অগ্রিরই বূপ। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, তখন এ 
সমস্ত শক্তি, নাম, রূপ, গুণ অগ্নির সহিত নিরাকার কারণে স্থিত হইবে, 
কোন ক্রিয়া থাকিবে না, নিষ্কি্ধ থাকিবে। পুনরায় অগ্নির প্রকাশে 
তাহার সমস্ত 'নাম, রূপ, গুণ, শক্তির প্রকাশ হয়। সেই প্রকার 
পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তি পরমেশ্বরের হইতে পৃথক নহে, পরমেশ্বর রূপই | 
এই দৃশ্বমান জগৎ চরাচর পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র। অতএব পরমেশ্বর 
হইতে অভিন্ন তাঁহার রূপই। 

সত্য বন্ত পরমেশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নেন, হইবেন না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। একই পূর্ণ পরবহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ পরমেশ্বর আপনার ইচ্ছা 
শক্তির প্রভাবে নানারূপ উপাধি ,বিশিষ্ট হইয়াছেন অথ তাহাতে কোন 
উপাধি নাই। উপাধি, অন্ধুপাধি, নাম, রূপ, গুণ, শক্তি একমাত্র তিনিই । 
এনিখিত্ত এ সকল লইয়া তিনি উপাধি রহিত, একমাত্র যাহা তাহাই। 
যখন তাহাতেই সমস্ত, তাহা ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই, তখন তাহাতে 
তাহা ব্যত 5 পৃথক একটা উপাধি কোথ! হইতে আসিবে? 

আপনাদিগের' জাগ্রত, সুযুণ্তি, স্বপ্ন, তিন অবস্থার পধ্যায় ক্রমে পরিবর্তন 
হয়। জাগ্রত অবস্থায় নান! নাম, রূপ, ক্রিয়! প্রকাশ পাইয়া এক এক শক্তি 
দ্বার..এক এক কাধ্য হইতেছে, এবং স্ুষুপ্তি অবস্থায় উ সকল রূপ, গুণ, শক্তি, 
আপনাদ্দিগের মধ্যে বা কারণে লয় পাওয়ায় কোন কাধ্যই হয় না। সেই 
রূপ নিরাকার নিপু কারণ পর্রঙ্গ আপনার পূর্ণ শক্তি গ্রভারে ইচ্ছামত 
ভিন্ন ভিন্ন নান! নামরূপে বিস্তৃত হইয়া এক এক শক্তি দ্বারা জগাততর এক 
এক কাধ্য করেন এবং পুনর্ধার ইচ্ছামত এই জগৎ চরাচর, নাম, রূপ, 
শক সমস্ত আঁপনাতে সঙ্কুচিত করিয়। নিরাকার নিগুপ কারণভাবে 
খ্াকেন) তখন সৃষ্টি বা কোন কার্য থাকে না। এই জগৎ নামরপাদি 
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সভা শ্বপ পরমাত্বাঁ হইতে উৎপন্ন হা সত স্বরূপ: আছেন । খন, 
মিগ্যা হয় না, কেবল রুপান্তর হয় মাত্র। 9 
শা: শিং শাহি; 


টি 


(পরমেস্বরের টি | 
মহ তেই আপন আপন মান অপমান মিথ্যা সামাজিক স্থার্ঘ- 
চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে সার ভাব গ্রহণ ক্র? ঃতাহাতেই 
জগতের মল। 
কে সৃষ্টি করেন, কিসের সৃষ্টি, কিরূপে সৃষ্ট হর, শি সতা কি মিথ্যা 
এ সকল বিষয়ে জগতে নান! বিভিন্ন মত প্রচলিত । ইহার মীমাংসা করিরা 
অভ্ঞাবধি কেহ সর্বববাদীকে সন্ত করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক মতের 
লোক নিজের কথা সমর্থন ও অপরের কথা খণ্ডন করিবাক্গ চার বিবাধ 
বিদ্বেষের শ্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছেন। অতএব মনুস্য মাত্রেরই শাস্তচিত 
বুঝা উচিৎ যে, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার কি প্রয়োজন । কৃষ্টি ১ রী 
যাহাই লত্য হউক নাঁকেন উহ্বত্তে মন্ুষ্যের কি ক্ষতি বা বৃদ্ধি? নিরর্থক 
তাবন! ও কষ্ট ভোগ। যতদিন জীরিত-রহিয়াছ তত দিন যাহাতে তোমা 
দের স্ুল ও নুপ্ম শরীরে কষ্ট না হয় তাহারই প্রয্নোজন এবং বিচাঁর পূর্বাক 
কষ্ট নিবারণের উপায় অবলম্বন করা মনুষ্মের কর্তব্য । দই: যতমিন 
প্রাণ ততদিন শরীর র্ার্থ এক মুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের অস্ত এক খণ্ড 
বন্ধের প্রয়োজন । স্থল শরীরের বল, ও আরোগা রক্ষার উপযোগী টা 
ব্যধহার কর্বব্য । তথাপি যদি ব্যাধি উপস্থিত হয় সরল অস্তঃকরণে চি 
লকের বাবস্থা 'মত উষধ দেবন ও নিয়ম পালন করিতে হইবে? বে 
শাস্তি ওঃজান মুক্তি পহোজন: হইলে উনদান্তে ব্যোতিঃ খানপ রক 
জগতের মাত! পিত।' আত্মাকে: পূর্ণভাবে উপাসনা... করিবে এক্‌ শাক 
আন্বদিকরণপে জপ ও-অ্িতে হখাশক্তি আহতি দিবে । : ইনি যজগজহ্র, 
বাবার ও প্রহার উভব় বিধয়ে পরমানন্দ আনন্ছরপ রাখিবেন-.ইর এন 
সা ধিক দাড়ির কিলে অশেষ হকণা ভোগ ঘটে ও ঘটিবে$. হা 
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না বুঝিয়া যাহদের সৃষ্টির রৃহস্ত ভেদের জন্য অশাস্তি তাহাদের দেখ! কর্তব্য 
যে, ধিনি হৃষ্ি করিতে পারেন তিনিই স্থষ্টি বুঝিতে পারেন-_মন্থৃষ্যের কি 
সামর্থ্য । পরমাত্মা বিনা কেহ একটা তৃণ পর্যাস্ত "উৎপন্ন করিতে অক্ষম। 
তাঁহার অতিরিক্ত যদি কেহ পূর্ণ সর্বশক্তিমান থাকিতেন তবে তিনি তাহার 
নিকট হিসাব দিতেন ঘে কিরূপে কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দয়া করিয়। 
বদি কাহাকেও প্রেরণার ছার! বুঝাইয়। দেন তবেই সে ব্যক্তি যথার্থ ভাব 
বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাব তাহার দ্বার! প্রকাশ করিয়া পরমাঝ্ঝাই 
সাধারণের অনে বিশ্বাসস্উৎপার্দন করেন । এইরূপ হইলেই মঙ্গল হয়। 

যিনি সত্য মিথা। শবের অতীত তিনিই সত্য মিথা। শকবাচা, ম্বয়ং শ্বতঃ 
গ্রক্কাশ। তিনিই স্থষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ কারণ, শৃক্ষ, স্থল নান! নামরূপে 
বিস্তারমান আছেন । অজ্ঞান বশতঃ যে নান! নামরূপ জগৎ তাহ! হইতে 
ভিন্ন বোধ হইতেছে, ইহাই স্ষ্টি। জ্ঞানের ঞ্যোতিতে এই নান! নামরূপ 
জগৎ যে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে ভাসে তাহাই প্রলয়। তাহ! 
হইতে ভিন্ন কোন বস্তই নাই। বস্তর রূপান্তর হওয়াকে সৃষ্টি বলে, 
রূপান্তর হওয়ার সমাপ্তিকে লয় বলে। যেমন তোমরা নুযুপ্তির অবস্থা! 
হইতে রূপান্তরিত হইয়া স্বপ্ন ও জাগরণে নানা শক্তি সহযোগে নানা কাধ্য 
কর-ইহ! সৃষ্টি। এবং সেই কপান্তর পরিবর্তনের সমাপ্তি যে নুযুপ্তি তাহ 
প্রলয়। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে ইহার একটী বিশেষ আছ্বে। যখন তোমার 
ুযুণ্তি ঘটেটিতখন তোমার স্বপ্র ও জাগরণ থাকে না) যখন তোমাতে থে 
অবস্থার উদয় হয় তথন ত্বত্তিন্ন অপর দ্বুই অবস্থ! থাকে না। কিন্ত জগতে একই 
লমন্সে কাহারও নুষুণ্তি, কাহারও ন্বপ্ন এবং কাহারও বা জগরণ ঘটিতেছে। 
ইহাতে স্পষ্ট দেখিতেছ যে, পুর্ণ পরব্রঙ্গ এ তিন অবস্থার অতীত যাহ 
তাহাই হইয়া এ তিন অবস্থায় বিরাজমান, ভীহার রূপ ও অবস্থার 
পরিবর্তন থাকিয়াও নাই। কোন ব্যক্তি বিশেষকে জাগরিত দেখিয়৷ যি ভাব 
যে, পু্ণরর্ধের দ্থপন ও নুযুণ্তির পরিবর্তন হইয়! জাগরণ হইয়াছে তাহা হইলে 
রথ করিতে হইবে যে অন্য যে সকল ব্যক্তি তৎকালে স্বপ্ ও সথহুণ্তির 
শবস্থায় রহিয়াছে তাহারাও ত তাহারই রূপ। অতএব তাহার একই কালে 
সর্ধ রূপ ও অবস্থা রহিয়াছে, কোন পরিবর্তন নাই । যে সময়ে এক ব্যক্কি 
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অজ্ঞান বশতঃ তাহা হইতে ভিন্ন স্থষ্টি বোধ করিতেছে সেই সময়েই জানবান 
অন্ত ব্কি দেখিতেছেন যে, তাহা হইতে ভিন্ন নামরূপ জগৎ নাই--তিনিই 
নামরূপ জগৎ ভাবে প্রকাশমান। অতএব একই সময়ে স্টি আছে ও নাই 
র্গ।ৎ টি ও প্রলয় সম্বন্ধে কি বাঁ কেমন নিদ্ধারণের সস্তাবন! নাই। 

(তোমাদের ইন্্িয়াদির ঘা! যতদূর বোধ হয় ততদুর বিচার কর। জগতে 
ছুই প্রকার গতি রহিয়াছে__এক, শুক্র হইতে স্থুলরূপে গতি বা পরিবর্তন 
বাহাফে অনুলোম ব1 প্রসারণ বলে। অপর, স্থূল হুইতে স্ুস্মরূপে গতি ব! 
পরিবর্তন যাহাকে বিলোম বা আকুঞ্চন বলে! এই ছুই গতি প্রতি মূহুর্তে, 
সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে । বরফ হইতে জল, জল হইতে উত্তাপ সহযোগে 
বাম্প, বাম্প হইতে পুনরার জল ও জলহুইতে বরফ--এইপ্রকার রূপও অবস্থার 
পরিবর্তন সকলেরই প্রত্যক্গ । জগতের এক এক অংশের ধে এইরূপ পরিবর্তন 
তাহাই সমগ্র জগৎ সম্ধপ্ধে ঘটাইলে স্থষ্টি ও প্রলয় নাম হয়। 

কারণ স্বরূপ পরব্রন্ধের জগৎরূপে বিস্তার ও প্রকাশ বশতই নান! প্রকার 
ভ্রান্তি জন্মে। তাহাতে নিষ্ঠা হইলেই ভ্রান্তি যায়। কারণ হইতে বিন্দু, 
বিন্দু হুইতে অর্ধ মাত্রা অর্ধ মাত্রা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু; বায়ু 
হইতে অগ্রি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী_-এইবূপ প্রকাশ হওয়ার 
নাম অনুলোম । পুনরায় পৃথিবী জলে) জল অগ্রিতে, অগ্নি বাযুতে, বায়ু 
আকাশে, আকাশ অদ্দমাত্রায়, অদ্বিমাত্রা! বিন্দুতে ও বিন্দু কারণ নিরাকার 
ত্রদ্মে লয় হটয়! স্বিত হন। এইবপ কারণে প্রতাগমনকে বিলোম বলে। 

পৃথিবী হইতে সমস্ত চরাচর বৃক্ষাি ও জীব মাত্রের হাড় মাংস, জল 
হইতে রত, রন নাড়ী, অগ্নি হইতে ক্ষুধা পিপাসা আহার অন্ন পরিপাক 
ও বাক্‌ শক্তি, বাঘু হইতে সমন্ত শরীরের রোমে রোমে ও নাগিকা ঘারে 
শ্বাস প্রশ্থান বছিতেছে, আকাশ হইতে সকলের মধ্যে শৃন্ত ছিদ্র ও 
কর্ণ স্বায়ে দকল প্রকারের শব্ধ গ্রহণ হইতেছে । অর্দমাত্রা অর্থাৎ ঘন বা 
চক্রম। ধোতিঃ হইতে বোধ হইতেছে যে “ইহা আমার ও উহা তাহাবর,” ও 
নান! প্রকারের নক্বল্প বিকল্প উঠিতেছে। বিন্দু অর্থাৎ হু্য্যনারায়ণ হইতে 
মন্তকে সহতদলে ত্রদ্ধরন্ধে, জীব মাত্র চেতন হইয়া নেত্র দ্বারে রূপত্রন্ধাওদর্শন 
করিতেছ। নতহ্যাসডোর বিচার করিয়া জ্ঞান হইলে জীব জ্যোতিং ও কুরধয- 
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| নারায়ণ বিন্দু জ্যোতি অভের্দেনিরাকার কারণ পরব্রদ্ধে স্থিত হন। ভাটি 
নানা নাম রূপ সমাপ্ত থাকে। যেরূপ তোমার স্বৃযুপ্তির অবস্থাতে সৃষ্টির মহিত 
তোমার কোন সম্বন্ধ থাকে না ও জাগরণে সন্বন্ধ থাকে । অন্থলোম বিলোম 
গতি বিশিষ্ট এই ঘে চরাচর ইহ. জগতের আত্ম! গুরু মাতা পিত] বিরাট 
পরব্রহ্গের অঙ্গ প্রত্ঙ্গ। ইনিই স্বয়ং শ্বতঃ প্রকাশ মঙ্গলকারী অনাদ্ধি বিরাজমান 
আছেন। ইহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ বা দ্বিতীয় কোন বস্ত হয় নাই, 
হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই-_ইহা ফব সতা। ইহ] হইতে বিষুখ 
হইলে নান] ত্রান্তিও বিপদ ঘটে, ছুখেঃর সীম থাকে না। ইহার শরপাগত 
হইলে সকল ছুঃখঃষায়, সুখের সীম! থাকে না। 

. অন্ুষ্তের মনে ভ্রান্তি হইতে পারে যে এই বৃহৎ পৃথিবী জলে কিরূপে 
মিশিবে ও অদীম জল কিরূপে অগ্নি হইবে? জগতের মাত! পিতা আত্ম। 
পরমাত্মা, ইচ্ছা! হইলে, সমস্ত পৃথি নীকে বারুদ বা কপূর ব্বপে, জলকে কেরাসিন 
তৈল রূপে, এবং উভয়কে অগ্রিকূপে পরিণত করেন । পরে অগ্নিকে বাধুরূপে, 
বামুকে আকাশরূপে, আকাশকে অর্ধমাত্রারূপে, অর্ধমাপ্রাকে বিন্ুরূপে, 
সর্ধবন্গগংকে আত্মসাৎ করিয়! নিরাকার কারণ রূপে স্থিত হন। ইনি পূর্ণ 
সর্বশক্তিমান যাহ! ইচ্ছা হয় তখনই তাহা করিতে পারেন । যেহেতু তিনিই 
পমস্ত সেই জন্য তিনি যাহা! ইচ্ছ। তাহাই করিতে পারেন। এইরূপ নকল 
বিষয়ে বুঝতে হইবে। স্থ্টি হইগ্লাছিল কি না, প্রলয় হইবে কি না এরূপ 
বিষয়ে কুতর্ক ও দুশ্চিপ্তা পরিত্যাগ করিয়া পরমাম্মার শরণাপন্ন হও। 
তিনি জ্ঞান দানে বাবহার ও পরমার্থ সুসিদ্ধ করিয়া! পরমাননদে আমন্দন্প 
রাধিবেন- ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

ও শান্তি: শান্তি; শান্তিত | পু ও 
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মনুম্যগণ মুখে বলেন পরমেশ্বর মাতা! পি) তিনি সর্বগথানে আছেন কিন্তু 
যে সত্যকে লক্ষ করিয়া! এই কথা গুলি বল! হর. তাহা ভাহাদিগের নন্কর 
হইকে বহুদুরে থাকিয়া যায়। সত্য বাক্য.উচ্চারণ করেন, কিন্ধ বুদ্ধি সবার! 
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উহার অর্ধ গ্রহণ করেন না। এ কারণ সতা উপদেশের ফলোদয় হয় না। 
অতএব সকলে বিশুদ্ধ চিত্তে শান্ত ও গন্ভীরভাবে মঙ্জলময় পরমেশ্বর যে নর্বস্থানে 
আছেন, এই চিন্তায় মনঃসংযোগ করণ।. তাহা হইলে সকল গ্রকার কষ্ট হইতে 
বিমুক্ত ছইয়। পরমাননো কালযাপন ফরিভে পারিবেন। 
মন্থুষ্ভগণ বলেন যে, পরমেশ্বর ছোট বড় তাবৎ পদার্থের মধ্যে বনি 
আছেন, যেন পরমেশ্বর আধেয় এবং পর্দাথ সকল আধার ভাবে ত:ছায় ধরিয়। 
রহিয়াছে । এ গ্রাকার বলিবার কারণ এই যে, মনুস্তগণ পরমেশ্বর এবং 
জগৎ ও জগতের অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ পঃস্পর ভিন্ন এবং ভিন্ন ভাবেই 
সত্য ব। যথার্থ এইরূপ মনে করেন। কিন্ধবুহ্ধি দ্বার সত্য'বা বন্ত হইতে বস্তর 
শক, রাপ, গুণ ও নাম যাহা মন্থুষ্গণ মন ও ইন্ট্রিয়ের দ্বার! আন্থভব করেন 
তাহা শ্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করিলে সহঞ্জেই বুঝিতে পারিবেন বে, সত) সত! 
বাবস্ত এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। এই'এক সত্যকেই লোকে পরমেশ্বর শবে 
ব 'খী শষের সমান অর্থ বিশিষ্ট অস্তান্ত শবে নিগ্গেশ করেন। যদিও বুদ্ধি দ্বার! 
নাম, রূপ ৪ শক্তি গ্রভৃতিকে সত! হইতে ভিন্ন খলিয়। গ্রহণ কর যায়, ৬থাপি 
সেই সত্য বা দত্াফে ত্যাগ করিয়া নাম, রূপ, শক্কি গ্রহতির সন্তাই থাকে 
না। মত্ত বা বন্তই নাম রূপ, কার্য কারণ, বুদ্ধি শক্ষি, হি ভাবে 
প্রকাশমান আছেন । 

দৃষ্টান্ত লে পৃথিবীকে বস্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখা যায় বে, খর বাড়ী, 
হাট বাজার, হাড়ী কলসী ইত্যাদি নামরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 
পরমেশ্বর জীববুদ্ধিকে যেরূপ ন্বভাব দিয়াছেন তাহাতে বুদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে 
বস্তকে গ্রহণ কারতে অক্ষম, কেবল বস্তর নাম রূপাণি গ্রহণ করিয়া বস্তুতে 
লক্ষ জন্মাইা দিতে পারে। কিন্তু বস্ততে বদ্ধলক্ষ হইলে বুদ্ধি নাম, রূপ, 
শক্তি আদিকে বস্ত হইতে পৃথকভাবে গ্রহণ করিবে না) নাম, রূপ, 
শক্তি ও বস্তকে একই দেখিবে। এই ভাবে আগনাদিগের অন্তয়ের দিকে 
দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, যাহাকে আপনার! আপনাদিগের বুদ্ধি আদি 
মনে করেন তাহাও সেই এক সন্তারই গুণ বা শক্তি, বস্ত-পক্ষে সহ্য! 
বা বস্ত হইতে অতিন্ন। এইরপ চিন্তার ফলে ইহাই প্রাপ্ত হওয়! হায় যে, 
| বগৎ ও জগতেন্ন অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ র্ব্যাপী, সর্ধত্রগামী পরমেশ্বর হইক্ে 


ম্৬ অযৃতমাগর | 


তিন দেখাইলেও বস্ততঃ অভিল্ন। এই প্রকার বুধিলেই “পরমেশ্বর সর্ব 
শ্বানে আছেন” এই বাকের যথার্থ মর্ম গ্রহণ কর! হয়। | 

এন্থলে এপ ল-্দহ জন্মিতে পারে যে, যস্ভপি পরমেশ্বর নি 
মধ্যে ও অন্তান্ত ভাবৎ পদার্থে থাকেন এবং সমস্তই তাহাতেই থাকে, আর 
সকল পদার্থ ই তাহা হইতে বস্ততঃ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কেন খ্রতোক 
পদার্থের দ্বারা গ্রুতোক কার্ধা হয় ন1? কবে কেনই বা বালুকা হইতে তৈল 
নাপাওয়া ঘায় ৯ বরফে কেন উষ্ণতা নাই এবং কেনই বা অগ্নিতে শৈতোর 
অভাব? উপযুক্তূপে বিচার করিলে এ সন্দেহ দুর হইবে। চেতন ও 
অচেতন পদার্থ সমূহ বস্ত দৃষ্টিতে এক হইলেও গুণ ও শক্তি, সম্বন্ধে ভি়। 
পরমেশ্বর তাহার পূর্ণ সর্বশক্তর এরূপে নিয়োগ করিয়াছেন যে, গ্রতোক 
পদার্থের দ্বার! গ্রভোক কার্য হয় ন।। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়াই সকল 
স্থ'নে, সকল বিষয়ে নকল শক্তির প্রয়োগ করেন না। তাহার ইচ্ছামত যে 
সময়ে, থে স্থানে, যে বিষয়ে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তিনি সেই সময়ে, 
সেই স্থানে, লেই বিষয়ে, সেই শক্তির গ্রায়োগ করেন। তিনিই সকল শক্তির 
অধিকারী । অত্তএৰ এমন কোন শক্তিই নাই যাহ! তাহাকে বাধা করিতে 
পারে। তীহার কেহ পর নাই অর্থাৎ তাহা। হইতে পৃথক কিছুই নাই এবং 
হাহারা তাহাকে পর মনে করেন তীহাদিগের এমন কোন শক্তি নাই যাহার 
সারা তিনি বাধা হইবেন। তিনি যাহা কিছু করেন, আপন শক্তি ও 
ইচ্ছার গ্রভাবেই করিয়া থাফেন। তাহার শক্তিকে তাহার রূপা শক্তি 
বলিয়াই জানিতে হইবে, উহা ভার বা বোঝা নছ্থে। তাহার শক্তি তাত! হইতে 
ভিন্ন নহে, তাহারই রূপ মাত্র । বস্ত এবং শক্তিকে পৃথক করিয়া! দেখিলে 
শক্তিই তাহার অধীন, তিনি শক্তি অধীন নছেন। পরমেশ্বর নিজ শক্তি 
গ্রভাবেই বরফ হইতে উত্তাপের সন্কোচ করিয়। অগ্রিতে প্রকাশ করিয়াছেন। 
সেইরূপ তাহার চৈতগ্ক শঙ্জি গ্রন্তরে নিদ্রিত রাখিয়া জীবে জাগাইতেছেন। 
বে পরমেশ্বর চেতন তিনিই' অচেতন, বিনি সগ্ডণ তিনিই নিুপ, ফিনি 
সাকার তিনিই নিরাকার । গুণ, শক্তি ও. অবস্থা পক্ষে ভিন্ন হইলেও বস্ত 
পক্ষে একই। যেমন আপনার! জাগ্রত ও স্বপ্রাবস্থায় চেতন ও ক্রিয়াবান 
এবং স্বযুথিতে অচেতন ও নিঙ্ষিয়, কিন্তু আপনার অবস্থার ভিন্নতা হেতু 


উপাস্য পরমেশ্বর | ৪৭ 


আপনি ভিন ভিন্ন বহু বস্ত বা বাঞ্কি নহেন, একই যহিয়ছেন। জীব ও 
পরমেশ্বর ভাবের মধো বিশেষ এই যে, জীবে? ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থার উদয় হয়, কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব কালে একই পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন ॥ 

অতএব সর্ব প্রকার দ্বিধা) সংস্কার ও অসন্ধারণা পরিত্যাগ করিয়া! অস্ধা 
ও প্রীতি পূর্বক একাগ্র মনে পুর্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জ্যোতিংম্বরূপের 
শয়ণাগত হউন এবং তাহাকে গুরু, মাতা, পিতা আত্ম! জানিয়া পৃণভাবে 
উপাসনা করুন। তিনি মঙ্গলময় ভগতের সকল কষ্ট দূর করিয়া মল 
বিধান করিবেন; তাহাতে আপনারা বাবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কাধ্য, 
সুসম্পক্ন করিঝা নিত্য পর়মানদ্দে আননারপ থাকিবেন॥' ইহাতে কোন 
লংশয় করিষেন না, ইহা! নিশ্চয় করিয়। জানিবেন। 

ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ। 
উপাস্য পরমেশ্বর । 

বস্ত বোধন! হইলে জ্ঞান হয়না, জ্ঞাননা হইলে শাস্তি নাই। বসত 
বোধ হইলে কাহার ছারা কি কাধ্য হয়বুঝা যার়। বুবিয়। লোকে যথা, 
যোগ্য উপায় অবলম্বন পূর্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সুখে নিশ্পক্গ, 
করিতে পারে। অতএব জগৎ চরাচর কি বস্ত তাহা নির্ধারণ করা মনুষ্য 
মাত্রেরই কর্তব্য । বুদ্ধি পূর্বক বস্তু নির্ধারণের চেষ্টার নাম বিচায়॥ 
বিচারের বিষয় এই যে, আমি কে ও কিরূপ এবং যিনি জ্ঞান মুক্তিদাত। 
ও সর্ধ মঙ্গল বিধাতা, তিনিই ব! কে ও কিরূপ। 

বিচারারস্তে অনস্তমনা হুইয়৷ একা গ্রচিত্তে ভাবিয়া দেখ, খিনি জ্ঞান ও. 
পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ তিনিই অপরকে জ্ঞান ও পবিত্রতা দিতে পারেন। নিকৃষ্ট: 
শ্রেষ্ঠকে উন্নত করিতে পারে না। চক্ষুম্মান অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে, অন্ধে 
পারে না। অগ্নি স্থুল পদার্থকে অগ্নিকূপ করিতে সক্ষম, স্থল পদার্থ অগ্নিকে 
আত্মরূপ করিতে অপারগ । অতএব বিচার জনিত জ্ঞানদাতার, প্রতি, 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রীতি পুর্বক বিচার কাঁধ্যে প্রবৃত্ত হও। 

বন্ত সাকার ও নিরাকার ভিন্ন পর কিছু হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ॥. 
৷ আমি ও তিনি এই ছুই নিরাকার হইলে মনোবাণীর অতীত, ইন্ছরিয়ের. 


৪৮ অমুতসাগর। 


অগোচর, শব্ধাতীত, জ্ঞানাতীত ।'নিরাকারে “বিচায় ও বাবহায় 'অবস্তব। 

এই গ্রানই নিরাকার মন্বন্ধে বিচারের শেষে নীমা। প্রতাক্ষ দেখ, 

মুযুণ্তির অবস্থায় তুমি নিরাকার, তোমাতে তখন এ জ্ঞান থাকে -ন| যে, “আমি 

আছি বাজ্ঞান ও মুক্তিদাতা আছেন।” পুনরায় জাগ্রত অবস্থার সহিত-মন 
ও বাক্যের উদয় হইলে নিজের ও তাহার সন্ধা মনে হয়। 

আমি ও তিনি সাকার হইলে অবশ্থই প্রত্যক্ষ ইন্জ্রির গোচর হইব ও 
হইবেন । প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় গোচর জগতে প্রথমেই দেখা যায় বে, এইস্ুল 
শরীরকে অবলম্বণ করিয়া তিতর ও বাছির এই দুইটী ভাদিতেছে। কিন্ত 
এই ছুইটা বস্ত নহে, ভাব মাত্র। কেন লা. বাহিরে যে পৃর্ণিবী তাহাই 
ভিতরে হাড় মাংস, যাহা জল তাহাই রক্ত রস, যাহা! অগ্মি তাহাই পরিপাক 
ও বাকৃশক্তি ইত্যাদি, যাহা বায়ু তাহাই নিশ্বাস, যাহ! আকাশ অর্থাৎ নিম্পদ 
বায়ু তাহাই শ্রবধ শক্তি, যাহা চন্ত্রমাজ্যোতিঃ তাহাই মন, যাহ! সৌর 
জ্যোতিঃ তাহাই বুদ্ধি ও অহস্কাররূপে গ্রকাশমান। এক্ষণে দেখ, ছাড় মাংস 
ইত্যাদি পদার্থ পৃথিবী আদি জ্যোতি: পর্য্যন্ত পদার্থের রূপ বা ভাবাস্তর মাত্র। 
অতএব বাহিরে ও ভিতরে বস্তুগত কোন ভেদ নাই, তেদ কেবল রূপ, ভাব বা! 
অবস্থার ॥ এখন স্ুষ্প্টই দেখিতেছ যে, ভিতর ও বাহিরে তোমাকে লইয়! 
এক অনন্ত অনাদি সর্বব্যাপী অখণ্ড পুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন। 

“নহত্ত্ শীর্ষ” ইত্যাদি বেদ মন্ত্রে সেই বিরাট পুরুষই বণিত। এসকল 
মন্ত্রের সার মর্ম এই যে, বিরাট পুরুষের আকাশ মন্তকই চরাচর স্ত্রীপুরুষের 
মন্তক ও কর্ণ দ্বারে শ্রবণ শক্তি। তাহার নেত্র সৃর্য্যনারায়ণ সমন্ত স্্ীপুরুষের 
চেতনা, যন্দ্ার! নেত্র দ্বারে রূপ ব্রঙ্গাওড দর্শন কন্সিতেছ। চন্ত্রমাজ্যোতিঃ 
তাহার মন যাহার দ্বারা জীব মাত্রই “আমার, তোমার ” ইত্যাদি তাৰ গ্রহ 
করিতেছ। অগ্নি তাহার মুখ, জীব শরীরে ক্ষুধা এবং আহার পরিপাক ও 
বাক্শক্তি। তাঁহার প্রাণ যে.বায়ু তাহাই সমন্ত শ্রীপুরুষের নাসিকা! দ্বারে শ্বাস 
প্রশ্বাস রূপে চলিতেছে ও গন্ধ লইতেছে। তাঁহার নাড়ী জলই স্তী পুরুষের রক্ত 
রস। এই পৃথিবী তাহার চরণ, সেই চরণ হইত অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও 
বপুরুষের হাড় মাংস জন্মিতেছে। গ্রহ, লক্ষ বিদ্যুৎ প্রভৃতি তাহার অঙ্গ 
ৰ গ্রত্ঙগ । 


উপান্ত পরমেশ্বর | ৪৯ 


“ ইনি ভিন্ন নিরাকার বা সাকার, দ্বিতীয় কেহ হুন নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। জগতের মাতাপিত! এই বিরাট পুরুষ হইতে 
চরাটর, ;উলিয়া, পীর, . পায়গন্বর, বীশুধৃষ্ট, অবতারাদি উৎপন্ন হইয়া লয় 
পাইতেছেন ও পুনরায় উৎপন্ন হইতেছেন। জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ 
অনাদদিকাল হইতে সমুদ্রবৎ যেমন তেমনই রহিয়াছেন, তাহার কোন হ্রাস 
বৃদ্ধি হয় নাই। 

নিয়াকারে জীবাত্বা! ও পরমাত্মার রূপ নাই। নাকায়ে যাহ! কিছু 
ইন্দ্রিয় গোচর তাহাই পরমাত্মার রূপ এবং অজ্ঞান লয় হইলে দেখিবে উহা 
জীবায্মারও রূপ। নিরাকার সাকার, ভিতর বাহির, তোমাকে ও চরাচর 
সকলকে লইয়া! এক অথণ্ড পরিপূর্ণ জ্যোতিংম্বরূপ বিরাট পুরুষ বিরাজমান 
রহিয়াছেন। যে সকল শাস্ত্রে নানা দেব দেবীর উপাসনা বিধি আছে, ষে 
সকল শাস্ত্রে এই জ্যোতিঃশ্বক্ূপ বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দেব দেৰী 
বলিয়৷ কল্পনা করিয়াছে । যথ৷ পৃথিবী দেবতা, জল দেবভা, অগ্নি দেবতা, 
বায়ু দেবত।, আকাশ দেবতা, চন্ত্রমা:*দেবতা, তারাগণ ও বিছ্যৎ দেবতা, 
ুধ্যনারায়ণ দেবতা । এবং এই অন্তই আহ্বিক পদ্ধতিতে সমঘ্ত দেব দেবীর 
হুর্যযনারায়ণে ধ্যান করিবার বিধি আছে। এই বিরাট পুরুষের অংশ, 
অংশাংশ ও তশ্তাংশ ক্রমে চরাচর স্ত্রী পুরুষের ইন্দ্িয়াদি :লইয়া' তেত্রিশ 
কোটী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। 

এই বিরাট পুরুষ হইতে বিমুখ হইয়। :মনুষ্য বরহ্থাও থু'পরিয়াও আপন 
ইঞ্দেবতাকে পাইতেছে না, শোক ছঃখে কালাতিপাত করিতেছে। ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা সহকারে ইহার শরণাগত হইয়। মনুষ্য মাত্রেরই প্রার্থনা! করা উচিৎ যে, 
“হে জগতের মাত! পিতা, আত্মাগুরু, আমাদিগের কল অপুরাধ ক্ষমা করুন। 
মন পবিত্র করি জ্ঞান দিউন, যাহাতে অভেদে মুক্তত্বরূপ হইয়া পরমানদো 
থাকিতে পারি, যাহাতে আপনার উদ্দেশ ও আমাদ্দিগের প্রতি আতা 
বুঝিয়। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারি। আমি 
নিজ্বেকেই চিনি না তবে আপনাকে কিরূপে চিনিৰ? জন্মের পূর্বের ও 
মৃতু পরের অবস্থা জানি না। এবং কৰে মৃত্যু হইবে 'ডাহাও জানি না। 
আমরা নিদ্রিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি এবং মূর্থ হয় জন্মাই, পরে এক 


৫০ অমুতমাগর 


এক অক্ষর পড়িয়া! পড়িয়া মৌলবী, পাদরী, পণ্ডিত প্রভৃতি উপাধি পাই। 
বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের সংস্কার-বদ্ধ হইয়া বশ, মান, ও জয় কামনায় পরস্পর 
হিংস| দ্েষ করিয়া কষ্ট ভোগ করি। হে অন্তর্ধামী, যাহাতে আমাদের ছ্বেষ 
হিংসা! লোপ হয় এবং সকলে মিলিয়া! পরমানন্দে থাকিতে পারি, এইরূপ 
আমারদিগের অন্তরে প্রেরণা করুন|” 

ইহাকে ভক্তি, নমস্কার করিবার বিষয়ে বুঝিয়! দেখ যে, নমস্কার করিবার 
উদ্দেস্ত কি? খধীহাকে নমস্কার কর, তিনি তোমার মনের ভত্কিভাব 
বুঝিয়া প্রীত হউন এই তোমার উদ্দেশ্য । তাহার চক্ষের আড়ালে তাহার 
প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নমস্কার করিলে তিনি দেখিতে পান না বলিয়৷ 
তোমার উদ্দেত্য বিফল হয়, এজন্য তৃমি নমস্তের নেত্রের সম্মুখে শ্রদ্ধা পূর্বক 
নমস্কার কর।. সেইন্বপ তোমরা জগতের মাতা পিতা বিরাট ব্রঙ্গের নেত্র 
হুর্য্যনারায়ণের সন্ধে উদয় অন্তে নমস্কার করিৰে। তাহ! হইলে 
নিরাকার সাকার দেব দেবী ও আপনাকে লইয়! পিপীপিক! পর্য্যন্ত মকলকে 
নমস্কার হইয়া যাইবে, নানা স্থানে নান! নাম কল্পনা করিরা নমস্কার করিবার 
প্রয়োজন থাকিবে নাঁ। জ্োতির অপ্রকাশে সর্ধ কালেই ঘরে বাহিরে, 
বিছানার উপরে নীচে, শুচি অশুচি, যে অবস্থাতেই থাক, উত্তর, দক্ষিণ, 
পুর্বব, পশ্চিম যে মুখেই হউক আপনাকে লইয়া তাহাকে পূর্ণরূপে নমস্কার 
করিবে, ভিনি অন্তর্ধামী, সকলের অন্তরের ভাব বুঝিতেছেন। প্রত্যক্ষ 
দেখ, ধাহার জ্যোতির প্রকাশে তোমর! ত্রচ্গাণ্ডের রূপ দর্শন করিতেছ ও 
বুঝিতেছ, তিনি কি তোমাদ্দিগকে দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন না? নিশ্চয় 
করিয়। জানিও যে, তিনি সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপন! করিবেন। 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 





পরমেশ্বরের উপাসনা । 


ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এ ছুই ' কার্য উত্তম রূপে নিষ্পন্ন করা মানুষের 
্্নোজন। . শীস্ত ও গন্তীর ভাবে বিচার পূর্বক কার্ধ্য করিলেই সিদ্ধিলাত হয়। 
বিচারে বস্ত বোধ, বস্ত বোধে শান্তি ও আলন্তে কার্য হানি জানিষে। 


প্রমেশ্বরের উপাসনা | ৫১ 


মায়ানদী পায় হইতে পরমাত্ম। মাঝির জ্ঞান নৌকা চাই। এ গারে 
ত্রিতাপ, ওপারে মোক্ষ। মোক্ষের দেশে জ্ঞান নৌকা! অনাবস্তক। 

উপাননায় মন পবিত্র হই্য়| জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানে জীবাত্মা পরমাত্্ার 
ভেদাভেদ ভাব অন্ত হই! পরমামন্দে স্থিতি হয়। ৃ 

অনুরাগ বিনা উপাদনার স্ফত্তি নাই। পরের প্রতি পরের উপানন! 
ভত্বে, লোভে; প্রেমে নহে। যাহার উপাসনা তিনি আপনার অপেক্ষাও 
আপনার। 

দ্বৈত ভাবে প্রেম নাই, অৈতে গ্রেম। জ্ঞানে দ্বৈত অদ্বৈত উতয়ই সমান। 
দ্বৈত থাকিলেই অদ্বৈতের বিচার, অন্বৈত থাকিলে দ্বৈত্ের নহিলে নহে । ধিনি 
উপান্ত তিনিই উপানক তিনিই উপাসন1 এই তাবে সানন্দ চিত্তে উপাসনাগ্ন 
পরমাননের প্রকাশ জানিবে। 

সাকার নিরাকার উভয় লইয়। অথগ্ডাক!রেরই উপাসনা । যে নিত্য একই 
পুক্কষ তোমাকে লইয়৷ চরাচর ভগব্রপ সাকার ও সাকারের অতীত মনোবাণীর 
অগোচর নিরাকার তাহারই উপাসন! তাহারই শক্তি সংযোগে সাধিত 
হয়। অজ্ঞান বা অবথা দৃষ্টি বশতঃ তাহাকে এক ব| বহু বলা হয়। যথার্থ পক্ষে 
তাহাতে এক ছুই প্রভৃতি সংখ্যা গণন1 নাই। 

যিনি জগ্গতের মাত পিতা, জ্ঞান দাত! গুরু, যিনি আত্ম, নিরাকারে 
তাছার রূপ নাই। সাকারে তাহার হুক্সতম রূপ জ্যোতিঃ। জ্যোতীরপ লয় 
হইলে তিনি রূপবিহীন নিরাক।র, সেই জ্যোতিংন্বরূপের ধ্যান ধারণায় জ্ঞানের 
আবির্ভাব এবং সেই জ্ঞনেই যুক্তিম্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি হয়। অগ্পিতে 
আন্ধতি এবং গুকার জপ পূর্বক প্রাণায়াম এই উপাসনার অঙ্গ। 

এই উপানন! কল্পিত নহে, পরমাত্মার বাস্তবিক নিয়মান্থুগভ | যাহার 
অস্তিত্ব কেবল মনেই আছে বাহিরে নাই, তাহাই কল্পিত। যেমন চিত্রে 
লিখিত অগ্নি কেবল দর্শকের মনেই অগ্থি ূপ, বাহিরে বস্ত্র ও বর্ণ মাত্র। অত্তএব 
ইহা কর্িত। যাহা! বাহিরে অগ্নি ও যাহাকে অগ্নি বলিয়। মনে ধারণ। হয়, 
তাহাই বাস্তবিক ব্যবহারিক অগ্মি। 

এই উপাননাক় বাস্তব,অগিতে বাস্তব সামগ্রী আহুতি দিতে হয়। ৷ অনি 
সেই যামগ্রী বস্তই আত্মসাৎ করেন। অগ্নি ভিন্ন অন্য পদার্থে যতই সুখাদ্য 


্ অম্ৃতসাগর | 


দ্রব্য সংযুক্ত কর নাঁ কেন, সে নৈবেগ্ত বস্ততঃ কেহই আত্মমাৎ করে না, কেবল 
করনাতেই আদান প্রদান হয়। | 
কোন পুরুষ নিদ্রিত থাকিলে যেমন তাহার সত ব্যবহার সপ্তবে না 
সেইরূপ উপাস্ত ও উপাসকের মধ্যে অজ্ঞান অভ্তক্তির ব্যবধান থাকিলে বাবহার 
চলে না। ব্যবহার স্থাপনের জন্য দেই পুরুষের প্রসিদ্ধ নাম উচ্চারণ ও 
তাহার অঙ্গাদি চালিত করি! নিদ্রাভঙ্গ করিতে হপ্ন। অতি পুরাকাল 
হুইতে জ্ঞানী ভক্তগণের মধে/ গঁকার পরমাত্মার নাম বলিয়। গ্রপিদ্ধ। এই 
নাম সহযোগে প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তর্যামীকে ডাকিলে ব্যবধান দূর এবং 
জীব ও পরমাত্মার অধ্যে যে সম্বন্ধ তাহ। প্রত্যক্ষ হইয়! ব্যবহার স্থাপিত হয়। 
ঝ্যোতিঃ পদার্থ সর্বাপেক্ষা সপ্ন । ইহাতে কেবল প্রকাশ এই গুণ আছে। 
এই এক গুণ অন্থহ্গত হইলে জ্যোতিঃ নিরাকার । অগচ জগতের যাবতীয়, 
জ্ঞান ও শক্তিঃজ্যোতিতে প্রতিঠিত ইহা! প্রতাক্ষ দেখা যায়। জ্োতির্ভাবে 
ধারণ ন1 করিলে ব্রহ্ম উপলদ্ধি হওয়া দুর্ঘট-_ইহাও বাস্তব, কল্পিত নহে। 
ব্রন্মের যে অনির্বচনীয় অথণ্ড ভাব তাহ! স্বং বস্তু তৎসম্বন্ধে কল্পন। 
ঘটিতেই পারে না । এই অকল্পিত বাস্তব উপাসনার চারিটি অঙ্গ করিত হইয়াছে । 
বিশদ রূপে বুঝিবার জন্য এক একটির বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন । 
প্রথম, অগ্সিতভে আহুতি । নিরহ্কার চিত্তে ভকি ও শ্রদ্ধা পূর্বক উত্তম 
উত্তম পদার্থ ও সুগন্ধি উ্রবা পরমাম্মার নামে অগনিবঙ্গে অর্পণ করিবে। 
আমাদের কি আছে যে আমার! তাহাকে দিব? আমর! এক খণ্ড ভৃণ পর্যাস্ত 
উৎপন্ন করিতে পারি না। তীহার দ্রবা তাহাকে দিয়! তাহার আজ পালন 
করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। তিনিও তাহাতে প্রসয় হন। ইহাতে আমাদের 
অহম্কারের বিধয় কি আছে? অগনিন্কে আন্তি দিলে বাধু পরিচ্ার হয়। 
সেই বিশুদ্ধ বাযুতে দেহ নীরোগ হয় এবং অস্তঃকরণ শুদ্ধ, পবিত্র হইয়! বিবেক 
জন্মে। যেমন অন্ন জল সংযোগে দেছের বল বৃদ্ধি ও দৈহিক ক্রিয়া নুচাক 
রূপে নির্বাহ হয়, সেইরূপ অগ্নির সঙ্গ করিলে আন্তরিক তেজ বৃদ্ধি হয়। যে 
সকল উত্তম সামগ্রী অন্সিতে অর্পিত হয়, ভাহার ধৃম হইতে মেঘ জন্মে। 
পরমাত্ম! শ্রসন্ন হইয়া সেই মেধ হইতে যথা সময়ে প্রয়োজন মত জল বর্ষণ 
করেন। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সাব্িক আর উৎপর হইয়া জীব সমূহকে 
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উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করে। অন্নে সাত্বিক গুণ থাকায় শরীর নীরোগ ও 
মন পবিত্র হয়। অনাদি কাল হইতে প্রচলিত যজ্তাছতির প্রথা বিচ্ছিন্ন 
হওয়ার রাক্ষদী বুদ্ধ প্রবল হইয়া জীব সকলকে নানা প্রকারে উৎপীর্ডিত 
করিতেছে। 

কেহ কেহ বিজ্ঞানাতিমানী কছেন; “আমার শরীরেও ত হাড় মাংসের, 
সহিত অগ্নিবক্ধ আছেন। আমি আহার করিলেই অগ্নিতে আনতি অর্পিত 
হইল। স্বতন্ত্র ষঞ্জাছতি কর নিশ্রয়োজন ।”' তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই 
যে, "তোমর। কেরোপিন তৈল পান করিয়া দেহস্থ অগ্নি দ্বারা অন্ধকান 
দূর কর, কয়লা জল উদরস্থ করিয়া রেলগাড়ি টান ও .জ্াহাঞ্জ চালাও, 
তবে এ কথ ঝবলিও। আর তোমাদের দেহস্ক পৃথিবীর অংশ হাড় মাংস 
লাঙগলের দ্বার! কর্ষণ করিয়া তাহাতে শন্তাদি উৎপন্ন কর।” পরমাস্মা যে 
আধারে যে গুণ দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কার্য হইবে? না, মনুষ্যের 
কল্পনা ষত হইবে? জ্ঞানবানের লক্ষণ এই যে, তিনি -বিচার পূর্ববক সকল 
কথার সাত্ব ভাব গ্রহণ করেন ও খাহার দ্বারা যে কাধা হয় তাহারত্বার! 
সেই কার্ধয ধমাধ। করেন। অগ্নির দ্বার পিপাসা! নিবারণ ও জলের দ্বার! 
অন্ধকার দূর করিবার চে! করেন ন1। 

দ্বিতীর, গুকারজপঞ্জ গ্রাণাপাম। গুকার পরমাত্মার নাম। ইহার 
মধ্যে ধে, অকার উকার ও মকার আছে, তাহ! ব্রন্ধা বিষু) ও মহেশ্বর বলিয়া 
কল্িত হয়। এই তিনকে একত্র করিয়া যে একাক্ষর গুকার তাছাই 
পরমাত্মার নাম। পরমাত্মাই সৎগুরু বা পরমগ্ডকক । এ নিমিত্ত “গ সৎগুকক” 
বলিয়! আন্তরিক ভক্তির সছিত তাহাকে মনে মনে ভাকিলে অর্থাৎ ৭ 
সংগুরূ” এই মন্ত্র জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ না করিয়া! অন্তরে জপিলে, তিল 
অন্তর্যাধী অস্ভর হইতে ভাব গ্রহণ করিয়। সাধকের ইচ্ছামত ফল দেন। 
বানায় কৈলাস বৈকৃ্ঠ প্রভৃতির ভোগের ইচ্ছ। তাহাকে তদ্রপ ভোগ দেন। 
যিনি নিষ্কামী তিনি নকল ফলাফল পরফাত্মাকে অর্পণ করিয়া উপাসনাক় নিষুক 
হন। তিনি কেবল সংস্থন্নপ পরমাত্মাফে ই চাহেন বলিয়! পরমাত্ম। তাঙ্াকে 
অস্তর হইতে জ্ঞান দিয়া আপনার সহিত অভিয্ভাবে মুক্তিস্বরূণগ্পরযানন্ধে 
আনদয়ণ রাখেন । সে সাধক পুরুষ আর পাপ পুগ্যে লিধ হন না। 
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জপিবার মংধা। বিধি মনুষ্ের কল্পনা! লোকের পুত্র কন্তা বিপদ আপদে 
মাত। পিতাকে ডাকে এবং মাত পিতা উত্তর দিলে আর ডাকিবার প্রয়োজন 
থাকে না। সেই রূপ পরমাত্মার পুত্র কন্ত। স্থানীয় জীবগণ সেই পরম মাতা 
পিতাকে "৩ মৎগ্ড$” বলিষ্া ডাকে । তাহাদেরও উত্তরগ্রাপ্তির পর আর 
ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। এক ডাকে উত্তর পাইলে আর ডাকিতে 
হইবে না! সহজ ড।কে উত্তর না পাইলে আরও ডাকিতে হুইবে। নামের 
কোন ক্ষমতা নাই । ধিনি চেন তাহারই ক্ষমত!, তাহারই উপর সকল 
নির্ভর করে। পরমাস্মা মন্ত্রের বাধা নছেন; তিনি কোন নিয়মের বাধা 
নছেন; ত্াহ্যর,ইচ্ছ। দাত্র সকল কার্ধ্যই সিদ্ধ হয়, তাহার অনিচ্ছায় কোন 
কার্য হুয় না। তিনি দয়াময়, ভক্তি পূর্বক একবার ডাকিলেই দয়! করিয়! 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সিদ্ধ করিয়। দিতে পারেন । তীহার 
দুয়া না হইলে লক্ষ লক্ষ জপও নিচক্ষল। 

প্রাণায়ামের দ্বারা দেহস্থ চঞ্চল বায়ু ুপ্ম হইয়া স্থির হয়। বায়ু যতই 
সুপ হয় ততই জ্যোতিংস্বরূপ মানত! পিতার প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি প্রেম বৃদ্ধি হয় 
এবং অন্তরে জ্ঞান ও আনন্দ উদ্দিত হয়। ক্রমে জ্ঞরনের পরিপ'ক দ্বার! সাধক 
পরমানন্দে আননদারূপ থাকেন। তখন £মার জপ ব! প্রাণায়ামের প্রয়োজন 
থাকে না। ভক্তিপূর্বক “গু সৎগুরু" মন্ত্রের জপ করিলে ব! পূর্ন পরক্রদ্ধ 
জ্োভিঃম্বরপের উপাপনা করিলে স্বতন্ত্র গ্রাণায়াম না করিলেও প্রাণারামের 
কাধ্য হইয়া! যায়। 

তৃতীয়, জ্যোতি: স্বরূপের ধ্যান ধারণা । চক্্রম! হুর্যানারায়ণ ফ্যেতিঃ- 
স্বরূপ বিরাট পুরুষ অনাদি বর্তমান। ইহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম ও ধ্যান 
ধারণা উপাসনা করিলে উভয় কার্য দিদ্ধ হয়। এনিমিত্ত অতি পুরাকাল 
হইতে খষি মুনি প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ কূর্ধ্যনারায়ণ বিরাট জ্যোঠিঃ গুরূ 
মাতা পিতা আত্মার উপামনার দ্বার! পরমপদ পাইয়া! আদিতেছেন। ইহার 
শরগাগত হও ইনি সকল বিপদ মোচন করিবেন,। ইহা হইতে বিমুখ হইয়া 
জীবগণ নান! কণ্ঠ ভোগ করিতেছে। প্রত্াক্ষ দেখ, বিশবরক্গাণ্ডে নানারূপ 
ছল পদার্থ আছে। বিনা অধ্ধি সংযোগ এই স্থল পদার্থ কখনই নিরাকার 
হুইতে পারিবে না, যেমন তেমনই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু দকল পদাথই 
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অগ্মিবন্ধ আত্মকূপ ও পরে নিরাকার করিয়া গেন। মেইরূপ তোমাদের 
অন্তঃকরণস্থ অভ্তান, আশা তৃষ, লোভ লালসা, কাম ক্রোধ, মোহ্‌ ভয়” 
য্বার| তোমরা সর্বদা পীড়িত হইতেছ, তেঞ্জোমগ় জ্যোতির সংযোগ বিনা 
কখনই তাহার নির্বাণ হইবে না। জ্যোতিংঃন্বরূপ পরমাআ্ার শরণাগত হইলে 
তিনি জ্ঞানাগসির দ্বারা ইহাদ্দিগকে ভক্মীতৃত করিয়া! জীবাত্মা! পরমাম্মাকে 
অভেঙ্গে প্রত্যক্ষ করাইয়া সাধককে মুক্ষিস্বক্ূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ 
রাখিবেন। ইহ! সত্য বলিয়া! জানিবে। 
চতুর্থ, পুর্ণ অথগুভাব। বেদ প্রমুখ সর্বা শাস্ত্রের মূল ব্রহ্গায়ত্রী ) 
্মগায়ত্রীর মুল ওঁকার | ওঁকারের মূল নিরাকার ' সাকার পুর্ণ 
পরব্রন্ধ বিরাট ক্যোতিঃস্ব্ূপ। গায়ত্রী জপিলে সমস্ত ক্রিয়ার ফল লাভ হয়। 
গায়ত্রী না জপিয়| গুকার ভ্রপিলে দেই ফলই লাভ হয়। কার পর্যন্ত ছাড়িয়া 
চন্ত্রমা হৃর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপের সন্ুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক পূর্ণ ভাবে 
নমস্কার করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্ধাই সিদ্ধ হয়। নান 
মিথ্যা প্রপঞ্চের কোন প্রয়োজন থাকে না ইহা গ্রব মত্য। 
ইন্জিয্াদির সহিত আপনাকে লইয়া নিরাকার সাকার অথগ্ডাকার পুর্ণ 
রূপে পরমাত্মাকে নমস্কার করিতে হয়। আপনাকে ছাঁড়িয়! পূর্ণ রূপ হয় না। 
নিরাকার সাকার, কারণ ক্ষ স্ৃণ, চরাচর, স্ত্রীপুরুষ লইয়া! তিনি পূর্ণ। 
কোন একটিকে ছাড়িলে পৃর্ণভাবের হানি হয়। তুমি তাবৎ স্থূল শদদীর ও সৃল 
ইন্ত্রিয়াদিকে লইয়| পূর্ণ ও গুণাতীত। কোন একটি অঙ্গ বা শক্তি ছাড়িয়া 
দিলে তোমার অঙ্গহানি হয়। স্থূল শরীর সম্বস্ধে যেমন তুমি, তোমাকে 
নইয়! বিশ্ব বরন্ধাও সম্বন্ধে তেমনই তিনি। 
ইারই সম্বন্ধে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাসে। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ দৈত, জ্ঞানে 
অহ্ৈদ্থ ও স্বন্নপে বাহ! তাহা । এইন্ূপ সকল ভাব বুঝিয়া! স্ত্রী পুরুষ, গৃহস্থ 
সামী প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্গাওযাসী পূর্ণ পরবরন্ধ জ্যোতিঃসবরূপ গুরু মাতা 
পিতা আত্মার উপাসনার দ্বার! ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে 
কতার্ঘতা লাভ কর! 0 
| ও" শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ । 
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মানুষ নিমকৃহারাম। 


মনুযুগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাঞয় ও সামাজিক স্বার্থ 
চিন্তা পরিত্যাগ করিয়! সার ভাব গ্রন্থণ কর। 

মানুষ নিমক্হারাম। যে মাত পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, ঘে মাতা পিতা 
যত্বে শ্লেহে মানুষ করেন, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সেই মাতা পিতার আজ্ঞা 
পালন করা. দূরে থাকুক, তাহাদিগকে অবস্তা পুর্বক কষ্ট দিতে সর্বদ। 
গ্রস্তত। মাতা পিতার অভাব মোচন ও আস্ত পালনে বিরত বটে, কিন্ত 
নিষ্ষে নৃতা গীতাদি অবিশুদ্ধ ভোগ বিলাসকে সলাতন ধর্ম জানিয়া 
ইচ্ছামত অর্থ নষ্ট করে। মাতা পিতার জীবদশায় তাহাদের প্রতি একবার 
চাহিয়াও দেখে না মৃত্ঠুর পর বাড়ী বন্ধক দিয়া বহু বায় ও আড়ম্বরের 
সহিত তাহাদের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। যেরাজার রাজো বাদ করে, যীহার 
আশ্রয়ে রক্ষিত হয়, গ্রীতি পূর্বক তাহার শানের বশবর্তী না থাকিয়া 


তাহার নিন্দা ও অপমান করিতে ক্রুটি দেখ! যায় না। 


আরও দেখ, মনুষ্যের যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণ গ্রীতি। মাতা পিতার নিকট 
খন বা অন্ত কোনরূপ লাভের প্রত্যাশা! থাকিলেই পুল্র কন্ঠা শ্রদ্ধা ভক্তি 
করে। স্ত্রীর রূপ যৌবন অর্থ সম্পত্তি থাকিলেই স্বামীর নিকট আদর হয়, 
এবং পুরুষের স্ত্রীর নিকট সম্মানের হেহুও এরপ। অঙ্ব, গো, মহিষাদি 
পণ্ড যতক্ষণ কার্য্যক্ষম থাফে বা! দুগ্ধ দেয়, ততক্ষণ যত্বে পালিত হয়। স্বার্থের 
সম্ভাবনা! না থাকিলে নিমকৃহারাম মানুষ কাহাকেও যত্ব করে না। ধন 
ও ক্ষমতাশালী লোকের লকলের নিকট মান প্রতিষ্ঠা হয়। "আসিতে জাভা 
হউক” “আপনি আমার প্রিয় নু" ইত্যাদি রূপে সকল বিষয়ে তীহা্দিগকে 
সন্মান দ্বেখায়। কিন্ত সেই ব্যক্তিই ঈশবরকপায় দরিদ্র ও ্ষমতাহীন হইণে 
সম্মান কর! দূরে থাকুক তাহার সহিত কেহ কথা 'পরধ্্ত কছে না। দিবা 
অনুগ্রহ পূর্বক কথা কহে, তবে বলে যে, "তুমি কোথাকার কে?” পুনরাঃ 
খন বা ্ষমত| হইলে তাহাকে পুনরায় বলিবে প্রিয় বন্ধু। কিন্তু মানু 


নিমক্হারামের এ জ্ঞান নাই যে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতে একই আত্মা 


মানুষ নিষকৃহারাম। ৫৭ 


খাকেন। ধন এবং ক্ষমতা; আঞঙ আছে কাল নাই, কিন্তু আত্ম! সর্ধকালেই 
এক । যাহার বিপদে সম্পদে মাতা পিতা প্রভৃতিকে মান্ত না করে, 
তাহার! জগতের মাত। পিত| পরমাত্ম! জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষকে কিসে 
মান্ত করিবে? 4৬ 

নিরাকার সাকার, অথণ্ডাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা! পিতা, 
গু আত্মা, ব্রহ্মাণ্ডের রাজ! প্রত্াক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্বকালে সর্বস্থানে বিরাজ- 
যান আছেন। ইহাকে মনুষ্য একবার চাহিয়াও দেখে না যে, এই আকাশের 
মধ্যে ইনি' কে? ইহা! ছাড়া যদি অপর কেহ থাকেন, তিনি কোথার 
আছেন? নিমক্হারাম ইহাকে শ্রদ্ধ। লহকারে একবার'নমস্কারও করে না, 
বরং ইহাকে সামান্ত জানিয়। ত্বপা ও উপহাস করে। এইক্সপ নানা কারণে 
মনুযাগণ অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। কিস্তু তাহার! বিচার 
করিয়া দেখে না যে, ইই। ছাড়া এই ব্রহ্ধাণ্ডে দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন 
না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। 

ইঙারই নানা নাম নানা শাস্ত্রে করিত হুইয়াছে। কিন্ত ইহা স্পষ্ট 
করিয়া বলা নাই যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষই পারমার্থিক ও 
ব্যবহারিক উভয় বিষয়ে একমাত্র ফলত! এবং ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খোদা, 
ব্রহ্ম, পরব্রহ্ধ, দেব দেবী, বিঞু ভগবান, শিব, কালী গ্রভৃতি ইহারই নান! নাম 
মিথ্যারপে কল্পিত হইয়াছে । লোকের বিশ্বাদ হইয়াছে বে, ভক্তি বা পুজ। 
করিলে ইঠারাই সমস্ত ফুল দেন এবং কৈলাদ বৈকৃঠ তোগ করান। কিন্ত 
যিনি সর্ককালে আছেন তাঁহাকে বিচার পূর্বক চিনিয়া মান্ত করসে না এবং খিনি 
কোন কালে হুন নাই, হইবেন না, হইবার ধস্তাবনাও নাই, তাহার মিথ্যা নাম 
কল্পম। ও ভীর্থ ব্রত এবং কাষ্ঠাি নির্ষিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া কত প্রকারে ৃ 
বে শ্রদ্ধা তক্ষি ফর়িডেছে তাহার সীমা নাই । এবং সেই নিত্য পুরুষ হইতে ছ্বিমুখ 
হইয়। দেখিতে পাইতেছে ন! যে, ফল প্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং পয়ম্পর 
গেষ হিংন। জনিত হুঃখ ভোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে; লোফে সকল প্রকারে 
€ তজোহীন, জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহাও বিচার কারয়। দেখিতেতেছ : 
যে, এই যে সকল নাম বেদ, বাইবেল কোরানাদিতে করিত আছে, ইহা কাহার 
নাম, ভিনি কে, কোথায় আছেন, তিনি ছোট ন| ঘড়, নিদ্ষাকার ন1  দাখার 

এ 








৫ অস্থতসাগর | 


উ্সাদি $. যদি বল ইহীরই ভিন্ন ভঙ্গ নাষ ধরিয়া কলে উপাণঘ! কলি 
তাহা হইলে ভাবিয়া! দেখ যে, যদি একই পুক্ষবের সমস্ত বাক কন্ধিত্ত 
হইন্বাত্ছ তোমাদিগের এরূপ ধারণ থাকে. ভবে নাম জইয়া'এত ছেষ ছিংস! 
কেন? তাহা হইলে “আমার ইষ্টদেবতা বড় ও শ্রেষ্ঠ নাম” ও “জপনের 
ইঞদেবত| ছোট ও নিক নাম” এরূপ বল কেন? বাদি বল, -পযে'নাম 
হউক না কেন তীহারই নাম আর যে নাম লই না! কেন ভাহাকই 
নাষ” ভাহ। হইলে বিচার করিয়া দেখ, জলের জানেক নাম কল্পিত জানে । 
ভ্লের যেনাম ধরিয়া পান কর না কেন পিপাদ| যাইবে । কিন্তু “ওয়াটার 
বা জল প্রতৃত্তি নাম লইয়! জল দেখ বা "জল" এই শব পুনঃপুনং উচ্চারখ. কর 
কখনই প্রিপাসা-নিবৃতি হইবে ন/। সকল নাম উপাধি পরিত্যাগ করিয়া! জঙঞ 
যে পদার্থ তাহা ভৃলিয়। পান কর সহজে পিপানা-নিবৃত্তি হইবে গ শাক 
আফিবব। দেইরূপ নিরাকার সাকার, পূর্ণ পরব্রন্ম বিরাট জ্যোতিঃম্বন্ধণের 
নান। নাম উপাধি ত্যাগ করিয়! শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক ইহার শরথাগত :হঙ, 
মন্ধল সবাজেই শাস্তি লাভ হইবে। 

প্রত্যক্ষ চেতন মাতা! পিতাকে শ্রদ্ধা ভঞ্চি করিবার প্রয়োজন । নিদ্রিত হ 
মৃত মাতা পিতাকে শ্রদ্ধ! ভক্তি কর আর না কর তাহাতে তাঁহাদের .লান্ ক 
ক্ষতি নাই। বরং জ্বাগ্রত মাত! পিতাকে উত্তমরূপে শ্রদ্ধ/ ভক্তি করিলে ছ্‌ই 
অবস্থাতেই মাত! পিতাকে শ্রদ্ধ! ভক্তি কর! হয়। যে মাতা; পিত। ঘিক্রিত, 
নিষ্রিয় থাকেন, নেই মাতা পিতাই জাগ্রত অবস্থায় সর্ব শক্তিরণে সমস্ত কার্য 
করেন.ও. করান ।, ইহা! নহে যে, নিদ্রিত'যাত| পিতা এক, তীহাদিগন্ষে যা 
কর! উচিত ও ভ্বাগ্রত যাত! পিত1 অপর, তীহাদিগচক মান্য করণ. অন্থৃচিত 
_-ইছা অভ্ঞানের কার্ধ্য। জ্ঞানী বুঝেন যে, নিদ্রিত অবস্থায় ফোস্কাত|। পিস্তা 
_নিঙ্গিয় ভারে থাকেন, যেই মাতা পিতাই, াগ্রত হইয়া পুত্রকে স্বালন। গার 
করেন। মা পিত। একই | ৭ ৪,125 
মাতা পিতারগী নিরাকার সাকার .পুর্ণ পরব্রন্ধ কি নগ্রবামের 
পুত্র একন্তারূণী তোমর! জগতের, স্ত্রী পুরুষ । নিদ্রিত অরস্থার যাত শিত। 
নিযোকার, ৭, নিক্ষিয়, গুণাতীত । জাগ্রত অবস্থায় আতা পির সাকার 
বির. হ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মাতা পিতা, গরু, আত্া, করিয়া জারিরে ৷ 
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একই. হাতা পিত। ; নিরাকার পাকার পুর্ণরূপে-বিয়াজমান: আছে,» 
শিরিন সায়ার ন্িরাট পুরুষ চন্্রমা! হুর্যদারায়ণ স্োভিঃম্বণ মাতা পিক. 
গুরু বালক বৃদ্ধ, সী পুক্লষ ঘকলেরই উত্তমন্ধগে অন্ধ! তক্তি ক্র! উচিও $. 
তিন্নি হকলঙন্ন দর্বগ্রকার মঙ্গণ ধিধান করিবেন । তিনি তোমাদের নকল. 
প্রক্ষান্ধ বিপদ ও অজ্ঞান লোপ করিয়। ভান দিয় .মুক্তিন্বরূপ: পরমানন্দে:' 
আননর্ধপ রাখিবেন। ইহ! নিশ্চিত সত্য বলিয়া জানিবে। যার? 
লই মক্ষলময় জ্যোতি:স্বরূপ বিট পুরুষ সর্বত্র রহিম্বাছেন ইহা ন বানি 
তোয়রা, পরের, অনিষ্ট করিয়। মিপ্বের হষ্ট অভিলাষ কর.। কিন্ত ইচা। দেখ. 
নাব়ে, রের-ইঞ্টেই আপনার ই এরং পরের অনিষ্টে আপনারই 'নিষ্ট। 
কেননা, একই পুরুয় সর্বত্র রহিয়াছেন। অতএব আর আড়ম্ষণ গ্রপঞ্চ 
করিয়। জগওক্ষে কষ্ট দিও ন1। টা 
. যদি ইষ্ঠার নান! কলিত নামের মধ্যে একটীকে কেহ বলেন রি ঞঃ 
ওক্কল্যাণকর ও অপরটীকে বলেন সাদি, নিক ও অকল্যাণকর, তাহা. 
হইলে বুঝিয়া দেখা উচিত যে, সমুদার় নামই মিথ্যা কম্সিত। জঙ নাথ. 
যদি শ্রেষ্ট কল্যাণদায়ক হয়, তাহ! হইলে নীর বা পাশ নামও শ্রেঠ কল্যাপদারক 
হইবে.। নীর ব। পাণি নাম অশ্রে্ঠ ও অকল্যাণদায়ক হইলে জল নামও 
তদ্রপ হইবে। পরমাত্ম।র সমুদয় নাম মন্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়। লইবে। শিব 
বা ঈশ্বর নাম যদি শ্রেষ্ঠ বা কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে গভ, আল্লাহ প্রভৃতি 
নামও শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর হুইবে। গড় আল্লাহ গ্রভৃতি নাম অশ্রে্ঠ, অকব্যাপ- 
কর হইলে শিব ও ঈশ্বর নামও অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইবে। 
এই সকন কল্পিত নাম সন্বদ্ধে বুঝ! উচিত যে, পিত। পুত্রের নাম রাখেন। 
কেনন। পিতা পুত্রের অগ্রবর্তী । পুজ্র পিতার নাম রাখিতে পায়ে না। কেননা 
পুত্র পিতার পরবর্তী । ধাহার নাম ঈশ্বর, ব্রঙ্গ, গড়, খোদা গ্রভৃতি, তিমি 
অদ্বিতীয়, অনাদি বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে তিনি ছাড়! কে ছিল যেন 
ডাহার ত্রন্ধ, ঈশ্বর, গড, আল্লাহ প্রভৃতি নাম রাখিয়া কোন নামের জরেদব 
ও কোন নামের নিকষ্টত্ব স্থাপন। করিয়াছে? 
এ নকল নাম কে কল্পন। করিয়াছে? পরমাত্মার প্রিয় হত 
গুত্ররূপী জীবাত্মা, তাহার! জগতের কল্যাণার্থে নান! নাম ,কল্পন। কন্িয়া। 


৬৪. অম্ৃতসাগর। 


জগাংকে জামাটা গ্রিরাছেন থে, নেই)নাম ধরিয়া প্রন! তি পূর্বক ডাকিগে, 
ভিসি যান, দয়! করি! অন্তর হইতে জান গ্রকাণ পূর্বাক মূক্তিগ্বয়প গয়মা 
ননে আনদয়গ রাখিবের এবং ব্যবহারিক ও গারমার্থিক উত্তর কার্ধা 
উত্তমরূপে মন্পয় করাইবেন। কিন্তু মান্য এত দৃয় নিষকৃহারাম হে, এই 
জগৎ পিতা, জগৎ মাতা, জগৎ গুরু, জগতের আত্মা! যিনি পরমাত্ব! সর্কালে 
নিরাকার মাকার, প্রতাক্ষ অগ্রতাক্ষ থাকিয়! যাহাতে মনুষ্য নর্বকালে গয়মা- 
ননে জানদরগ থাকিতে গারে এরপ মঙ্গলবিধান করিতেছেন তাহাকে শ্রদ্ধা 
ভক্তি পূর্বক জানিতে বা তাহার আস্ত! পালন করিতে ইচ্ছা করে না। 
কুকুয়, ঘোড়। প্রভৃতি গণ্ুগণ আপন মনীৰ ও মঙ্গলকারীকে চিণে ও গ্রীতি 
করে। কিন্ত মানু নিমকৃহারাম, জগতের মন্নকাযী মাতাশিতা, ঈশ্বর 
বিরাট জ্যোডিঃস্বয্পপকে জানিতে চেষ্ট! করা দুরে থাকুক। বয়ং দিবা ধর়ে। : 

জ্তএব হে মনুষ্যগণ তোমাদের ন্যায় নিমর্হারাম আর কোথায় আছে? 
তোমরা! আপন আগন অভিমান ও সামাপ্সিক স্বার্থ ত্যাগ করিয়। মকম ভরীবকে 
মকল আবন্থায় দয়। কর এবং জগতের মাত। পিত। পরমাত্বার শরণাগত হও 
ভিনি সর্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ার করিবেন। 

| ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তি; । 





শয় নিবৃত্তি। 
(ঈশ্বর বিষয়ক) 


আস্তিক ও নাস্তিক। 

মনুষ্য কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আস্তিক ও নাস্তিক শবের প্রয়োগ 
লইয়। নানা প্রকার বিবাদ বিবেষের প্রবাহ চলিতেছে। যে সষাজের যে 
: ্াষহার তাহার প্রতিকূল ব্যবহারকে সেই সমাজতুক্ত ব্যক্তিগণ অনেক 
সময় নান্তিকতা বলিয়া হেয় করেন। এবং প্রচলিত বাবহারের যাহা অনুকূল 
তাহাকেই আদর পৃর্ক আন্তিকত! বলিয়া গ্রহণ করেন। বিচার করিম! 
দেখেন না যে, বখার্থ পক্ষে আন্তিক ও নাহিককি। কেবলনিজনি 
সমাজের জয় পরাজয় কল্পিত দ্বার্থ লইগ্লাই ব্যাপৃত্ত থাকেন। পরমাত্মা 
হইতে বিমুখ আত্মদৃষট পৃন্ত হইলেই এইরূপ ঘটে। জীবমা্র যাহাতে সুখ 
বচদ্দে কালযাপন ক্ষরিতে পারে সন্ধ্যবহারের তাহাই ঈশ্বরনির্দিষ্ট মূল. 
নিযম। বে বাজি এই নিয়ম রক্ষা করেন তিনি সর্ব সমাজ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইলেও পরমাত্মার় নিকট প্রিয় ও সম্মানিত । আবার অনেকের 
সংস্কার এইরূপ যে, ঈশ্বর গড় আমলাহ অর্থাং পূর্ণ পরব ফ্যোতি-্বরপকে . 
হিনি গ্রানেন ভিনি আস্তিক, ধিনি না মানেন তিমি নাস্তিক। কিন্তু মুখে 


৬২ অসুতসাগর। 


মাসিকে ৰা না| মাদিলে যথার্থ পক্ষে অপ্তিক ছানান্তিক হয় ন/)। হিলি, 
তীহাকে মুখে মানিয়া কার্যে ্ঠাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন তিনি এ্রকতপক্ষে 
নাস্তিক । আর ধিনি ভীহাকেক্টুথে মানেন না কিন্তু পরের সুখ ুংখ 
নিজের স্তায় অন্তরে অনুভব 'করিয়া জগতের হিত সাধনে বন্ধ করেন 
্রন্কৃতপক্ষে তিনি আন্তিক। যিনি তাহার উদ্দেশ্ত ন। বুষিয়৷ বন আতদ্বয়ে 
তাহার বা পুজা করেন অথচ জীব মাত্রে প্রেম ও দর! শূন্ত তিমি সর্বা- 
গুণান্বিত হইলেও নাস্তিক যিনি জগতের -কল্যাণকারী ভিদি অপর 
হাহাই হউন ন। কেন) তিনি আস্তিক। মুখের কথায় কিছুই আসে যায় না? 
মান্তুষে পরমেশ্বরকে আছেন বলিলে কি পরমেশ্বর থাকিবেন, নাই বলিবে 
খাকিবেন না? তিনি শূন্ত বলিলে শুন্ত, স্বভাব বজিলে স্বভাব, স্বৈত 
বলিলে দ্বৈত, অদ্বৈত বলিলে কি অস্থৈত হইবেন? তিনি কাহারও কথার 
উপর নির্ভর কয়েন না, তিনি হাহা তাহাই সর্ধকালে গ্বতঃগ্রকাশ বিশ্লাজ- 
মান। শ্বীকার ব| অস্বীকারে তাহার ব! ম্বরূপপক্ষে জীবের কোন হানি 
লা নাই। যাহা! আছে তাহ! সকলে বলিলেও আছে আর কেহ না 
বলিলেও আছে। বলা বা না বলায় তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাহা 
আছে তাহাকে নাই বলিলে অপর কাহারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই কেবল 
বিপরীত বক্তাই সতত্রষ্ট হয়! অজ্ঞান বশতঃ নান। কষ্ট ভোগ কয়ে) 

_- সাহারা প্রথমে বাহিক সংস্কার অভাবেও বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর নাই রা 
মহুয্যের পক্ষে ঈশ্বর বিষয়ক ভাবন। নিশ্রায়োজন, নিঃস্বার্থভাবে জগতের ছি 
সাধন করিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, আধুনিক আস্তিক নাস্তিক উত্তর সম্প্র- 
দায়ই তাহাদের যথার্থ ভাব গ্রহণে অপমর্থ। তাহাদিগের, কথার সার মর 
এই যে, ধাহাকে ঈশ্বর গড, আল্লা গ্রভৃতি নান! নাম কল্পন| করিয়া ভি 
পূর্বক পৃঙ্া করিতেছ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে স্বরূপে তাহা 
নাম রূপ পৃথক করিয়া বর্ণনা করিবে। নাম রূপ থাক! সবেও তাহার 
নাম রূপ নাই, তিনি খাহ! তাহাই। ক্সেছ। পূর্বক জীব মাতরকে পালনযপ 
তাহার উপাসনা ন! করিয়! কেবল করিত নাম মাত ঘইয়! উপাসনা করিলে 
কি ফল? কিন্তু তাহার প্রিয় কার্য সাধন করিলে ভিনি, জানের দ্বার 
অস্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়। জীবকে নির্বাণ পদে পরধানন্ে আনবারাণ রাঙেন., 





আস্তিক ও নাস্তিক। ৬৩ 


নে মিরা মস্তান্বরে জি হান তে ০ শী রা 
ঃ উজ: হলেন যাহ! কিছু রী তাহ" স্বভাব রা চিনির 
অজ্ঞ'কর্তা ঈত্বর নাই | ফাহাফে তাহার! স্বভাব বলেন তাহাকেই পরদান্ধ 
হইসে অভিন্ন পরমাত্বার ইচ্ছ। বা' নির্দিষ্ট কাধ্য জানিবে। তোমাদের সপ 
সুজ রীর ইজ্জিকাদি গঠন করিয়া তিনি যাহার যে. গু” শক্কি বা শ্থভাব 
বিছ্বিষ্ট কক্গিকাছেন "কেহ কখনও ভাঙার 'বাতিক্রম করিতে “পারে নাঁ। 
কর্ণ হালা শক্ষ গ্রহণ চক্ষের ছার রূপ দর্শন) নাসিক হবার গন্ধ াক্মাণ, 
জিহ্বার দ্বাত্যা রুষান্বাদন ইত্যার্ধি শ্বভাবতঃ অথাৎ তাহার :নিদ্বষক্তমে টি 
ভে.) পরমাত্ম। চরাচর স্ত্রী পুরুষের যাহাকে যেক়প গুশ বা শক্তি দিয়াছেন 
দ্বভাকতঃ দেইরূগ গুদ ও শান্ত ছার! ভিন্ন তিজ্স' কার্ধ্য সম্পন্ন" হইতেছে। 
ভিদি'বাহা্ক যেরূপ বোধ করাইতেছেন জে সেইরূপ: ভাৰ কুঝিতেছে ॥ 
বাহার. গ্তাৰ ভাবে বুকাইতেছেন তিনি স্বভাব ভাবে, ফাহাকে শুষ্ত 
দার কুষ্টাইতেচছন তিনি শুন্ত ভাবে, খাছাকফে ঈশ্বর ভাবে বুদাইতেছেন 
ভিনি ঈশ্বর ভাবে বুঝিতেছেন'। ইহার তিল যাত্র বাতিক্রষ ঘটা, অসম্ভব । 
বেমন চন্ষুখীনের নিকট রূপ ব্রন্গাণ্ড নাই সেইকপ বাহাকে তিনি, থে 
নংদ্ধারে আবদ্ধ করিয়াছেন হদ্তিরিক্ক, তাহার নিকট কিছুই 'নাই। 
সংস্কারের গ্রণ্তী অতিক্রম করিতে. কেহ কোন মতেই সক্ষম নহে? ইহাতে 
কধারঙ পোষ নাই, পরমান্ব্বর লীল।। .পুন্ত ন নাস্তিক না! বলিলে নত্য 
ঝ॥.ছস্ধিকের বিচার হয়. নঃ। এইরূপ স্বভাব না বলিলে মর্লাতীতের, 
ইত ন। বলিধে অস্ৈতৈর বিচার হয় না। অতএব: সম্মত মাত্রেই 
ফায়জিক ..কল্গিত শবর্থ পরিত্যাগ করিয়। বিচার পূর্বক : সর্ধা বিষয়ে 
লা: ভাব গ্রহণ কর এবং এইরূপ অনুষ্ঠান কফ ফাহাতে তামরা লকলেই 
পড়মধননো 'কাজরাপন .কগিতে পার । শূন্ত ও স্বভাব, হৈত ও অব, 
নিক্ষাকার ও সারার, নিশণ -ও. লগ্ডখ, জড় ও চেতন, ধীব ও" ঈ 
লভ্যা সি! পু পরছাত্মায়ই কল্পিত নাম।, তিনি টিন না 
হযাপ্রড়াপ মাহ/-ভাহাই বিলসাজমান। : : : নাত কউ, 
. -শেরিমাচ্ছাস নাম, হাইয়। প্রার্থন.ও ভক্তি রা রা এবং ভীহার 
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শরির, লোকহিতকর-কার্ধা-সাধন সকলেরই কর্তবা। তাহাতে তিমি জগর্ডচ্ষে 
হিংস! দ্বেষ শুন্ত করিয়! মঙ্গলময় করিবেন। যদি মনুয্যগণ তাহার নাস 
উল্লেখ পূর্বক উপামনা না করিয় তাহার প্রিয় কার্য মাধন করে তাহা 
হইলেও তাহার প্রনাদে জ্ঞান দ্বার! শুদ্ধচিত্ত হইয়া, ধকলেই মুক্তিসবযপ 
পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে_ ইহাতে কোন সংশয় নাই। : 

 গ্ররুত দ্ভাব না বুঝিয়। অনেক নাস্তিকাতিমানী অহঙ্কারের সহিত বেন, 
দ্্বর থাকিলে দেখ! যাইতেন; যদি থাকেন তবে কেহ দেখাইক্কা গিউক, 
নতৃঝ। মিথা। কেন ঈশ্বরের অদ্থিত্ব মানিব।” রি্তু তাহার! স্থির কক্সিতেছেন 
না.যে কোন -ইন্দ্িম়নের দ্বার! ঈশ্বয়কে দর্শন করিবেন। তাহাদের এ বোধ 
নাই যে, চর্ম চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু ও আধ্যাত্মিক চক্ষুর মধ্যে কোন চক্ষুই মানুষের 
নিজের নছে যে তন্বার| ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। কেহ. বলিতে পারেন, চর্ম 
চক্ষু মানুষের নিঞ্স্থ, নতুবা লোকে কি প্রকারে রূপবন্ধাণ্ড দর্শন গ অক্ষরাদি 
ক্রমে বেদ বাইবেল কোরান গ্রতৃতি শাস্ত্র পড়িয়া তাহার মন গ্রহণ করিতেছে? 
কিন্তু বুঝিয়। দেখ, দ্বিবসে সুর্য্যনারায়ণের চেতন প্রকাশ গুণ ছার। রূপ ব্রজ্জাও 
দর্শন করিতেছ ও শান্ত্রাদি পাঠে তাহার মর্ম গ্রহণ হইতেছে। গুরুপক্ষের 
খাতে চজ্জমাত্যোতির দ্বার কথঞ্চিং দেখিতে পাও, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে 
নিন্ধের স্থল শরীরই দেখিতে পাও না, নিকটে বৃহদাকার হাত থাকিলেও 
বুঝিতে পার না যে কি আছে) ঘরে কোথায় কি আছে কিছুই দেখিতে 
পাও ন!, অমৃতের পরিবর্তে বিষ ধরিয়া তুল; পথে, চলিতে প্রাণসঞ্কট 
ঘটে। যদি চর্মচচ্ষু নিক্ষের হইত তাহা হইলে চক্ষু থাকিতে অন্ধকারে 
নিজের হত্ত পদাদিও দেখিতে পাও না কেন? পরে, কূর্যযমারায়ণের অংশ 
অমির প্রকাশ গুণের সাহায্য পাইলে তবে চক্ষের ব্যবহার চলে, নান! পদার্থ 
দেখিতে পাও এবং -শাস্ত্রাদি পড়িয়া বুঝিতে পার। রিনা সাহায্যে তোমা 
কোন ক্গমতাই থাকে ন|। অতএব স্বাকার করিতে হইবে যে, তোমার 
স্থল পদার্থ দর্শনক্ষম চক্ষের 'জ্োতি: নাই। যখন অগ্নি. চত্রমা ঝ| বুর্ঘয- 
নারায়ণের প্রকাশ গুণ বিনা স্থূল পদার্থ দেখিতে পাও ন! তখন লুত্মামপি 
ক্ম যে ঈশ্বর বা পূর্ণ পর্রদ্ধ কিরে তাহাকে দেধিবে ব! ডাহা ভা 
সুকিবে? যেমন, অন্ির প্রকাশ ব্যতীত স্থল গদার্ঘ দেখিতে পাও; ন| 
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তেমনি জ্ঞানচক্ষুর অভাবে ঈশ্বর পরমাত্মাকে দেখিতে পাও ন1। চন্দ্রমা- 
জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে আলে! না জ্ালিয়াও নিজ চক্ষে রূপত্রহ্গাণ্ 
অল্পষ্টর্ূপে দেখিতে পাও। সেইরূপ জ্ঞানালোক প্রকাশ হইলে নিজেই 
জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বর পরমাআ্মাকে দেখিতে পাইবে । যেমন হৃরধ্যনারায়ণ জ্যোতির 
প্রকাশ বিন। দর্শনকার্ধ্য পরিষ্কাররূপে সম্পন্ন হয় না! তেমনি বিনা আধ্যা- 
আ্বিক চক্ষু আপনাকে লইয়া! ঈশ্বর পরমাত্মাকে অভেদে দর্শন করা 
যায় না। যখন তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষু ফুটিবে তখন কোন প্রকার ভ্রাস্তি 
থ।কিবে না, তাহাকে ও আপনাকে অভেদে দর্শন করিবে । 

অতএব হে মনুষ্যগণ তোমর! অজ্ঞান অভিমান ছাড়িয়া তাহার শরণাগত 
হও এবং পরস্পর মিলিত হুইয়! তাহার প্রির কার্য সাধন কর। জীব মাত্রকে 
আপনার আম্মা বোধে প্রতিপালন করিলেই তাহার প্রিয় কার্য্য পিদ্ধ হয়। 
পূর্ণরূপে তাহাকে ভক্তি পৃর্বক উপাসনা কর। তিনি দয়াময় মঙ্গলকারী। 
তিনি অজ্ঞান দূর করিয়৷ জ্ঞানালোকে জীবাত্মাকে আপনার সহিত অভেদে 
মুক্তিম্বূপ পরমানন্দে রাখিবেন। সেই অবস্থাতে তোমর! আধ্যাত্মিক চক্ষু 
জ্ঞানচক্ষু ও চর্মচক্ষু দ্বারা সাকার নিরাকার, কারণ স্ুম্ম স্কুল, চরাচয়, 
্্রীপুরুষ, নাম রূপ লইয় তাহাকে পূর্ণরূপে নিত্য দর্শন করিবে__ইহাতে 
সংশয়ের লেশ মাত্র নাই। 

ও শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি: | 
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পূর্ণ পর্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ যে ভাবে শুদ্ধ কারণ ভাব হইতে নাম রূপাত্মক 

জগতভাবে বিস্তারমান হিন্দুরা তাহার সেই ভাবের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বা. 

জগৎপিতা নাম কল্পনা করিয়াছেন। পরমেশ্বরই সর্বশক্তিমহযোগে সর্বত্র 

আপনারই স্বরূপ জগৎকে প্রতিপালন করিতেছেন। এই ভাব দেখিয়া 

ভাঙার বিষুডগ্রবান নাম কল্সিত হইয়াছে। যে সর্বশক্তি নাম রূপ জগৎ 
রি 


৬৬ অধ্বতসাঁগর । 


ভাবে ভাসিতেছে তিনিই তাহাকে পুনরায় সম্কৃচিত করি] শুদ্ধ কারণে লীন 
করেন। নেই শক্তিসঙ্কোচের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার কুদ্র, মহাদেব, 
মহাকাল 'গ্রভৃতি'সংহারক নাম কল্পিত হইয়াছে। 

বুঝিয়৷ দেখ, তুমি নিজে জাগ্রত হইয়া নান| নাম রূপ ও শক্তি সহযোগে 
আশ! তৃষ্ণ৷ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিস্তারমান হও। এই অবস্থারই নাম 
সৃষ্টিকর্তা বক্ষ! জানিবে। এই জাগ্রত অবস্থায় ভোগ্য বস্তুর সংযোগে তোমার 
ইন্দিয়াদির যে পালন হয় তাহারই নাম বিষণ ভগবান। তোমার সমগ্র 
নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া ও শক্তি সঙ্কোচ করিয়া যে সুযুপ্তির অবস্থা ঘটে তাহার 
নাম মহাকাল ইত্যাদি জানিবে। কিন্তু জাগ্রত, স্বপ্ন, নুযুপ্তি তিন অবস্থাতে 
তুমি পুরুষ একই থাক। সেইরূপ উৎপত্তি, পালন, সংহারে একই পুরুষ 
পূর্ণ পরব্রহ্ম গ্যোতিঃম্বরূপ সর্কাণে বিরাজমান । 

এই সত্য ভাব না বুঝিরা হিন্ুদিগের মধ্যে অজ্ঞানাবস্থাপন্ন বাক্তিগণ 
উৎপত্তি, পালন, সংহারকর্তী ক্রহ্মা, বিষণ, মহেশ তিন ভিন্ন ভিন্ন দেবতা 
কল্পনা করিযাছেন। 

এম্থলে বুঝিয়। দেখ যে, এই তিনটি সমষ্টি এক, না, ব্য বহু, পৃথক পৃথক 
গুণ ব| দেবতা । যদি ব্যষ্টি পৃথক স্বীকার করিরা ব্রঙ্গাকে সৃষ্টিকর্তা বল! 
হয় তাহা হইলে এই ব্যষ্টি এক দেবতা ব্রহ্মা কর্তৃক এই অনীম বঙ্গা্ড 
সৃষ্টি কিদ্ূপে সম্ভৰে? ব্রহ্ম! জগতের মাতা পিতা, গুরু, আত্মা, পূর্ণ সর্ব- 
শক্তিমান না হইলে এবং তাহাতে সমস্ত পদার্থ শক্তি ও গুণ নাথাকিলে 
এই অনন্ত ব্রন্ধাণ্ড সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও ত হাতে থাকিত না। যিনি 
নিজে ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্র তিনি অসীম অখগ্ডাকার ব্রঙ্গাণ্ড ঝা সৃষ্টি কি প্রকারে 
রচনা করিতে পারেন? যদি বিঞ্ুভগবান বাষি হন ও অন্তরে বাহিরে 
সর্বত্র পূর্ণ সর্বশক্তিমান ন। হন তাহা হইলে ভিনি এই অনন্ত স্থষ্টি কিরূপ 
পালন করিবেন? সেইরূপ সংহারকর্তা রুদ্র যদি ব্যি হন তাহ! হইলে 
তাহার দ্বার এই অনন্ত শ্থ্টির কিরূপে লয় সম্তবিবে? আপনাতে সমস্ত শক্তি 
পূর্ণভাবে থাঁকিলেই তবে সমস্ত শক্তির আকুঞ্চন প্রসারণ সম্তভবে । পূর্ণ পরব্র্ধ 
ও পরম্পর হইতে এই তিন" দেবতা ষদি ভিন্ন ভিন্ন অথচ প্রত্যেকেই পূর্ণ 
সর্বশক্তিমান হন তাহা হইলে পূর্ণ সর্বশক্তির একেবারে নাস্তিত্ব ঘটে। 


পরমেশ্বরে গুণ দেবতা! কল্পনা । ৬৭ 


কাহারও পক্ষে পূরত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা সন্ভবে না । এই তিন গুধ বাঁতিন 
দেবতাকে লইয়া পূর্ণ পরব্রন্ধ জ্যোতিঃস্বর্ূপ অদ্ধিতীয় একই আছেন। এক 
ভিন্ন পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হইতেই পারেন না। ধিনি নর্বকালে ্বত:- 
প্রকাশ পুর্ণরূপে বিরাজমান তিনিই স্বয়ং জগত্রূপে প্রকাশমান। এজন্ 
লোকে তাহার প্রতি সৃষ্টিকর্তা আখ্যা আরোপ করে এবং হিন্দুর! 
তাহার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নাম কল্পনা করিয়াছেন। তিনিই সমস্ত এবং 
সমস্ততে তিনিই আছেন; তিনিই অসীম স্থষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমূহকে পালন 
করিতেছেন। এজন্ত সেই পূর্ণ পরমায্মারই পালনকর্তা বিষুভগবান নাম 
কল্পিত হইয়াছে। এবং তিনিই এই অসীম সৃষ্টি ব্রহ্মাগ্তকে আপনার অসীম 
শক্তি দ্বার সংহার ঝ! সঞ্কোচ করিয়া! কারণে স্থিত হন। এজন তাহার 
মংহারকর্ত| কুদ্র ব মহাদেব নাম লোকে প্রচলিত | কিন্তু তিনি যাহা! 
তাহাই অদীম অবপ্তাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান । তাহার যে কোন নাম 
কল্পনা কর না কেন, তিনি ঘাহ। তাহাই আছেন ও থকিবেন। তিনি, 
অসংখ্য শক্তি নান রূপে ভাদিলেও পূর্ণ সর্বণক্তিমান, অদ্বিতীয় একই 
বিরাজমান। ভেদ কল্পন! অন্ঞন বশতঃ মনুষ্যের বুঝিবার ভ্রম মাত্র । 

পরব্রহ্গ ত্রিগুণময় জগতরূপে বিস্তারমান। সত্ব রজস্তমঃ এই তিন, 
গুণ সর্বত্ধ সকলের অন্তরে বাহিরে রহিয়াছে । তিনি এই তিন গুণরূপে 
বিস্তারমান না হইপে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন কার্্যই সম্পন্ু 
হয় ন|। গুণের বিভেদ বশতঃ কাধ্যেরও বিভিন্নত| ঘটিয়। থাকে | উপ- 
যুক্তরূপে নিয়লিখিত দৃষ্টান্তের আলোচনা করিলে ইহার সার ভাব সহজেই 
বুঝ। যাইবে। 

তোমাতে সত্ব গুণের প্রাধান্ত হেতু বিচার পূর্বক ভৃতাকে কোন কার্য 
করিতে আল্ঞ৷ দিলে । কিন্তু ভূত্যে তমে৷ গুণ অধিক থাকায় আলস্ত বশতঃ 
আজ্ঞ। পালনে বিমুখ হইয়! বৃথ| সময় নষ্ট করিল। তাহাতে তোমার ভিতর 
রজোগুণ প্রবল হওয়ায় তাহাকে তাড়না করিলে; ভূত্যও শশব্যন্তে কার্ধ্য 
করিতে গেল। কিন্তু তমোগুণের প্রাচৃধ্য হেতু সেবারেও কাধ্য সম্পন্ন 
করিতে পারিল না। তখন তুমি তমোগুণের প্রকাশ দ্বারা তাহাকে 
দও দিয় কার্ষ্যে প্রবৃত্ত করিলে এবং তৃত্যও তৎক্ষণাৎ কাঁধ্য সম্পন্ন 


৬৮ অমুতমাগর। 


করিল। দর্ধত্র এই একই রূপে কার্ধা নির্বাহ হয়। অতএব এইকপ যুবিয় 
লইতে হয় ষে, পরবরন্ের সহিত অতিন্ন এই তিন গুণের বিভেদ অনুসারে 
পরব্রন্ধই অপীম বরন্ধা্ডের অন্ত কার্ধ্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। কোন 
গুণই বড় বা ছোট নহে। কার্যত: এক গুণের প্রবলতা ও অপর গুণের 
নুনতা গ্রকাশ হয় ও তদমুসারে বোধ জন্মে। এই তিন গুণই পরব্রঙ্থ 
হইতে প্রকাশিত ও পরব্রন্ষেরই স্বরূপ ; তাহা হইতে পৃথক কিছু নহে। 

এই এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান পূর্ণ পরমাত্ম। জ্যোতিংম্বরূপের শক্তি 
সমষ্টির কুত্র ক্ষুদ্র ভাব কল্পনা করিয়। তেত্রিশ কোটা ব্যষ্টি দেবতা! কল্পিত 
হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখ তোমার শরীরে পঞ্চ কর্পশেক্রিয়। পঞ্চ জানেন্তরিয় ও 
মন এই একাদশ ইন্ত্রিয় বা জ্যোতির্শয় দেবত। বিরাজমান । এই একাদশ 
ইন্দ্রিয় দেবতার সত্ব রজন্তম গুণের আবির্ভাৰ অর্থাৎ উত্তম মধাম অধম 
কার্ধ্য অন্ুদারে তেত্রিশ দেবতা প্রথমতঃ কল্পিত হয়। জীব শরীরের 
'খ্যার ,সীমা নাই) এজন্য দেবতার সংখ্য] তোন্রিশ কোটা। মূল কথা 
এই যে, জ্যোতিংস্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্তাঙ্গরূ্পী পঞ্চতত্ব ও 
জ্যোতির গুণ ক্রিয়া ও অংশের ভেদ কমে একাদশ ইন্দ্রিয় ত্রয়ত্িংশৎ দেব 
ও তেত্রিশ কোটা দেবতা কল্পিত হইয়াছে। 

বিচার পূর্বক এইরূপ সকল বিষয়ের সার তাব গ্রহণ করিয়৷ তোমরা 
মনুষ্য মাত্রেই পরমানন্দে কালযাপন কর! তোমরা কোন বিষয়ে ভীত 
ঝা চিন্তিত হইও না। তোমাদের কিসের ভয় ও চিন্তা? তোমাদের ম।তা 
পিতা গুরু আত্মা, নিরাকার সাকার, অন্তরে বাহিরে, অথগ্ডাকারে তোষা- 
দিগকে লইয়। পূর্ণরূপে বিরাজমান। তীহাকে অথবা আপনাকে ন| চিনিয়া 
তোঁমাদের ভয়, চিন্ত। ও দুঃখের সীমা নাই। অতএব তাহাকে চিনিয়া 
শরণাগত হও। তিনি মঙ্গলময় সর্ব বিষয়ে মল বিধান করিবেন। 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 


(ররর রোজা 


্রন্ব' হইতে জীব উৎপত্তি। 


হিদুদিগের রিশ্বান যে, ব্রহ্মা হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি। ব্রঙ্গার 
মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাছু হইতে ক্ষত্রিয় উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে 
শূদ্র জন্মিয়ছে। এ বিষয়ের যথার্থ ভাব বুঝিবার জন্য প্রথমেই বিচার 
করিতে হইবে যে, ব্রঙ্গ! কাহার নাম। সাকার সগুণ ও নিগাকার নিগুণ 
ছাড়া পদার্থই নাই । ব্রক্ষ। যদি নিরাকার নিগুণ হন তাহা হইলে ইহা 
স্পষ্ট যে, নিরাকারে ব্রন্জার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি নাপাক্ষায় তাহার মুখ 
বা চরণাদি অঙ্গ হইতে জীবের উৎপত্তি অনস্তব। যদি তিনি সাকার নগুণ হন 
তাহ! হইলে তিনি ইন্ছিয় গোচর, বৃদ্ধি গ্রাহথ। পঞ্চতত্ব ও চন্দ্রম! কূর্যনারায়প 
এই ছুই ভাবে প্রকাশমান একই জ্যোতিঃ সাকার নিরাকার এক অদ্বিতীয় 
বিরাট পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্াঙ্গ ব| সাকার ভাব বলিয়৷ কল্পিত । 
ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। 
এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিংম্বরূপ জগতের মাতা পিত। আত্মা হইতে সমস্ত 
চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, ধষি অবতারগণ উৎপন্ন হইয়| ইহাতেই লয় পাইতেছে। 
এ বিষয়ে সংশয়ের লেশ মাত্র নাই। 

জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও জ্যোতীরূপ অঙ্গাদি 
হইতে জীব মাত্রেরই স্থূল ক্র শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে। 
বাহিয়ে যে পদার্থ ভিতরেও দেই পদীর্থ, কেবল গুণ ও অবস্থার ভেদ মাত্র। 
বাহিরের কি তত্ব জীবদেহে কি ধাতুরূপে অবস্থিত তাহ! ইতি পূর্বে পুনঃ 
পুনঃ বলা হইয়াছে। বিরাট ব্রদ্ষের একই অঙ্গের অংশ অর্থাৎ একই ধাতু 
ৰ| পদার্থ বাহিরে ও ভিতরে অর্থাৎ জীবদেহে রহিয়াছে বলিয়া! জীবদেহের 
সহিত বহির্জগতের সর্বদ! আদান প্রদান চলিতেছে এবং উভয়ের মধ্যে 
নিত্য আকর্ষণ রহিয়াছে। বাহিরে অন্নাদি ও তোমার দেহের হাড় মাংস 
উভয়ই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা! অবস্থা। এক্জন্ত উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ 
যাহার ফল ক্ষুধা ও ভক্ষণ। জলই তোমার রক্ত রল। এজন্তই উভয়ের মধ্যে 
আবর্ষণ যাহার ফল পিপাস। ও জরলপান। দেহস্ক অগ্সির মনদতা হইলে 
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শরীর শীতল ও পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হয় এজন্য তদবন্থায় তাপাদিরূপে অগ্নি 
সমাগম চিকিৎসকের ব্যবস্থা। বাহির হইতে অগ্নি যাইয়া ভিতরের অগ্নি . 
গ্রবল হইলে দেহের স্বাভাবিক উষ্ণত৷ ফিরিয়া! আসে এবং শরীর সাধারণতঃ 
ুস্থ হয়। শ্বাস প্রশ্বাম ও বাহিরের বাষু একই পদাথ। এজন্য তোমার বার 
প্রয়োজন ও বাধু আকর্ষণের ক্ষমতা । মন্তকে আকাশের অংশ খালি 
স্থান আছে বলিয়। কর্ণে বাহিরের শব গুনিতে পাও। তোমার ভিতরে 
যে মন আছে যাহার দ্বার! প্রি ও অপ্রিয়াদি অনুভব করিতেছ তাহা এবং 
বাহ্‌ পদার্থে যে গুণ বা শক্তি থাকায়, তোমার নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় 
হয় এতদুভয়ই চন্ত্রমা জ্যোতিঃ। এজন্ত প্রিয় ঝ আগ্রয় অন্থৃতব বিন! 
মনের কাধ্য হর নাও শরীর নির্বাহের জন্ত বিন। প্রয়োজনে ও বাহ পদার্থের 
প্রয়োজন ব৷ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাক। বাহিরের তেজ, জ্ঞান জ্যোতিঃ 
নুর্ধ্যনারায়ণ ভিতয়ে চেতন জ্ঞানস্বরূপ জীব। এনিমিত্ব প্রকৃত জ্ঞানার্থে 
অর্থাৎ প্রিষ়্ অপ্রিয় ও উদ্দানান ভাব শুন্য সত্য উপলব্ধির জন্য হৃর্যযনারায়ণের 
প্রয়োজন। তাহাতে অন্তজ্যোত্তি ও বহির্জ্যোতি এক হইয়! মুক্তিত্বরূপ 
পরমানন্দদে স্থিতি হয়। এই এক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বর্ূপ ওকার নামক 
পুরুষ হইতে সমস্ত চরাচরের উৎপত্তি ঝ৷ প্রকাশ ও সমস্ত চরাচর তাহারই 
রূপ। তীহার থে অঙ্গ হইতে শুদ্রের যে অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে সেই অঙ্গ 
হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের৪ সেই সেই অগ্গ উৎপন্ন হইয়াছে । চারি বর্ণেরই 
স্থল সুক্ষ শরীর একই উপাদানে গঠিত। তাহার চরণ পৃথিবী হইতে চারি 
বর্ণেরই হাড় মাংদ। এইরূপ অন্যান্ত দৈহিক ধাতু সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে। 
তবে' যতক্ষণ পর্য্যস্ত জীবাত্মা অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন ততক্ষণ পর্য্যস্ত তাহাকে শৃদ্র 
সংজ্ঞায় জানিবে। যখন সেই ভীবাতবা ৰিবেক জ্ঞান ইত্যাদি উপার্জনে 
রত হন তখন তাহার বৈশ্ত সংজ্ঞ। হয়। বৈশ্সংজ্ঞক জীবাত্মা যখন সত্যে 
রাক্ত্ব বা নিষ্ঠ স্থাপন করেন তখন তিনি ক্ষত্রিয়। সেই ক্ষত্রিয় জীবানু] 
যখন ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়া সমুদা জগৎ ব্রহ্মময় আপন আত্ম! স্বরূপ দেখেন 
তখন তাহাকেই ব্রাঙ্ণ জানিবে অর্থাৎ তৎকালে তিনি ব্রহ্ম হয়েন। যখন 
জীব ব্রহ্ম পরত্রহ্গ প্রভৃতি সংস্ঞ|! আপনাতেই লয় পায় তখন তিনি স্বতঃ- 
গ্রকাশ যাহা তাহাই আছেন ও থাকেন। তখন তিনি দেখেন যে ব্রাক্গণাি, 
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মংক্পা ও ভীবাদি উপাধি কোন কালে হয় নাই, হইবে না হইবার সস্তাবনাও 
নাই। | 
অতএব মনুষ্য গাত্রেই উচ্চ নীচ প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া 
জ্যোতিঃন্ব্ূপ পরমাত্মার অভিমুখী হও এবং সকলে একমতি হইয়া! 
পরস্পরের মঙ্গল কর, তাহাতে জগৎ মঙ্গলময় হইবে। | 
ও শান্তি: শান্তিঃ শান্তিঃ। 





সৃষ্ঠির বৈচিত্র্য । 


মংশয় জন্মিতে পারে যে, যখন পরমাত্মাই স্থষ্টির তাবৎ কার্যের এক 
মাত্র কর্তা তখন লোকে রাজা, প্রশ্ন৷, ধনী প্রভৃতি বৈচিত্র্য ঘটিতেছে কেন? 
এই সংশয় নিবারণের জন্য শাস্ত্রে কর্মফল কল্পিত হইয়াছে । শাস্ত্রের উপদেশ 
যে, শ্রেষ্ঠ কার্য করিলে ্বীবাআ্বা রাজ! ধনী গ্রভৃতি হইয়! সেই কার্য্যের 
ফলস্বরূপ সুখ ভোগ করেন। নিকৃষ্ট কার্য করিলে তাহার ফলে দরিদ্র 
প্রভৃতি রূপে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি 
দেখেন যে, সকলেই যদি রাজা ধনী হয় তাহা হইলে দরিদ্র কে হইবে? 
আর যদি সকলে দরিদ্র হয় তবে ধনী কে হইবে? এইনপ বিভিন্নতা না 
থাকিলে সুশৃঙ্খলরূপে জগতের কার্য্য নির্বাহ হুয় ন। 

যদি জগতের মধ্যে মনুষ্য মাত্রেই ধনী হয় ও একজন অপর একজনের 
দ্বারা গৃহ নির্মাণ করাইতে চাহে তাহ! হইলে সে ব্যক্তি লজ্জা! ও অজ্ঞান 
বশতঃ তাহাতে অসম্মত হইবে। কিন্তু একজন দরিদ্র, যাহার পক্ষে জীবিকা 
সংগ্রহ করা আবগ্তক। মে অভাব মোচনের জন্য অর্থ পাইলে কার্য করিবে। 
এইজন্য ধনী ও দাঁরদ্র উভয়েরই প্রয়োজন। যদি সকলে আপনার কর্তব্য 
জানিয়৷ বিচার ও গ্রীতি পূর্বক পরস্পরের অতাব মোচনের জন্য যত্রশীল 
হয়েন তাহ! হইলে ধনী ও দরিদ্রের প্রয়োজন থাকে না) নকলেই অভাব 
শুন্য হইয়৷ পরমাননে কালাতিপাত করিতে পারেন । 

একটা সৃষটান্ত দ্বাযঁ ইহার যথার্থ ভাব পরিষ্কাররূপে বুঝ যাইবে । সমস্ত 
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অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্ত্রিয়াদি লইয়। তুমি একই পুরুষ রহিয়াছ। কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে মুখ নুখাপ্ত আহার করে ও জিহ্বা তাহার রস গ্রহণ করে। মুখ ও 
জিহ্বা বিন! পরিশ্রমে আহারের স্থখ অনুভব করিয়া ধনীর ন্যায় বিন! চেষ্টায় 
মুখে আহার করিতেছে। দরিদ্র হস্ত পদাদি বু পরিশ্রমে খান্ত সংগ্রহ 
করিয়াও তাহার আম্বাদন সুখে বঞ্চিত হইতেছে । জিহ্বার কি পুণ্য যে 
বিনা চেষ্টায় সুখ ভোগ করিতেছে এবং হস্ত পদাদির কি অপরাধ যে 
পরিশ্রমের দ্বার! জিহ্বার সুখ সাধন করিয়! নিজে সেই সুখে বঞ্চিত থাকি- 
তেছে? কিন্তু এক ইন্দ্রিয় বিকল হইলে সমুদয় ইন্জ্রিয়েরই কষ্ট হয়। ইহা 
তুমি নিজে জান।' চক্ষুর অভাবে হস্ত পদের কাধা ভালরূপে চলে না এবং 
হস্ত পদের অভাবে চক্ষুর কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। অতএব এক 
ইন্দ্রিয়কে পাপী বা! পুণ্যাত্বা বলিলে সকল ইন্দ্রিয়কেই পাপী »| পুণ্যায্ম 
বলিতে হয়। সেইরূপ পরব্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষ নিয়াকার সাকার 
অথণ্ডাকারে চরাচরকে লইয়! 'পূর্ণরূপে অনা্দিকাল বিরাজমান আছেন; 
ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সকলেই তাহার অঙ্গ প্রত্তঙ্গ। তিনি ধনী ও দরিদ্ররূপী 
এক এক অঙ্গের দ্বার এক এক কার্য্য সিসি ্রন্মাণ্ডের সমুদ্বায় কার্ধ্য 
সুশৃ্খলরূপে সম্পন্ন করিতেছেন । 

অজ্ঞানের বশবত্তী হইয়া কেহ কেহ বলেন, এইকব্প সৃষ্টির প্রয়োজন 
কি? প্রয়োজন কিছুই নাই, কেবল লীলাময় পরমায্মার ইচ্ছা মাত্র। 
ইচ্ছানিচ্ছা সমস্তই তাহা হইতে উৎপন্ন । ন্বরূপে তাহার ইচ্ছানিচ্ছ। 
কিছুই নাই, তিনি যাহা তাহাই পরিপূর্ণরূপে আছেন। যদি এই আকাশে 
দ্বিতীয় কেহ থাকেন এবং এ স্থষ্টি যদি তাহার ভাল না| লাগে তবে বল 
পূর্বক তিনি স্থষ্টি উঠাইয়! দ্িউন। 

কি নিমিত্ত তিনি স্ট্টি স্থিতি লয় করিতেছেন তাহ তিনিই জানেন। 
জ্ঞানহীনের পক্ষে তাহা! জানা অসস্তব। তাহার শরণাপন্ন প্রিয় জ্ঞানবান 
ব্যক্তিকে তিনি জানাইলে মেই ব্যক্তি জানিতে পারেন। 

২ শাহি? শাস্তিঃ শাস্তিঃ ৷ 





পাপ পুণ্য। 


ঘধন সমস্তই পরমাত্মার ইচ্ছায় ঘটি”্তছে তখন জীবাত্বা পাপ পুণ্যের 
ভাগী হন কেন, এইরপ সংশয় জন্মিতে পারে । কিন্তু তাবিয়। দেখ, ধাহার 
এপ বোধ হইতেছে যে, পরমাত্মাই সমস্ত ও যাহ। কিছু হইতেছে তাহা 
তিনিই করিতেছেন, তাহ! হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, জীবাত্মাকে লইয়া 
তিনিই পূর্ণভাবে বিরা্জমান-_সেব্প ব্যক্তির দৃষ্টিতে পরমাস্ম.হইতে ভিন্ন পাপ 
পুথা কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই; তিনি সর্ধ- 
কালে মুক্তিম্বরূপ পরমানন্দে আনন্দর্ূুপ রহিয়াছেন। যদি তোমার-এ অবস্থা! 
প্রাপ্তি না হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ ষে, পরমাত্বা! মনুস্ের স্ূল 
হৃগ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদি রচন! করিয়। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন 
ভিন্ন গুণ ও শক্তি দিয়াছেন এবং তিনিই হাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন করিয়া 
তাহাদিগকে বিশেব বিশেষ গুণ ও শক্তিনম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি ক্ষুধ! 
শক্তি দিয়াছেন এবং সুত্বা অন্ন উৎপর্ন কররিয়াছেন। সুখাঘ্ভ আহার 
করিয়! তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হন ও শুরন আস্বাদনের জন্য যে গ্রীতি তাহ! 
তৃমিই অনুভব কর। পরে যখন সে অম্নের পরিণাম তোমার শরীর 
হইতে নির্গত হয় তখন তাহার দুর্প্ধাদি ছুঃখও তোমাকেই ভোগ করিতে 
হয। মুখ ভোগ করিবে তুমি। আর ছুঃখ ভোগ করিবেন পরষাতা 
এক্ধপ হইতে পরে না। দুঃখবিনা সুখ নাই ও মুখ বিনা ছুঃথ নাই। 
অন্ধকার ন! থাকিলে আলোক বোধ হয় না এবং আলোক বিন! অন্ধকার 
ভাসে ন1। প্রত্যক্ষ দেখ, এক সমাজে যাহাকে পাপ অন্ত নমাজে তাহাকে 
পুণ্য বলে এবং এক মমাজের পুণ্য অন্ত মামাজের পাগ। যেনধপ হিন্দু 
সমাজের ঠাকুরপৃ্। প্রতৃতি পুণ্য মুসলমান মমাজের পাপ। মুনলমান 
সমাজের 'গোহত্যা প্রভৃতি পুণ্য হিন্দু সমাজের পাগ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
কল্পিত মাজে একই বিষয়কে কেহ পাপ ও কেহ পুশ বলিয়া পরস্পর 
বিদ্বেষ বশতঃ কই ভোগ করিতেছে। লীলামঘ় পরমাত্মার লীলার ভাব 
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.এইক্প বুঝিয়া পরস্পর ছ্বেষ হিংসা ত্যাগ কর ও সুখে হুঃখে সমতাবাপর 
হয়! পরমানন্দে কালযাপন কর। মনের গ্রীতিই পুণ্য ও অগ্রীতিই পাপ। 
ও শাস্তিং শাস্তি; শান্তি; | 


আগরতলা 


. পাপ পুণ্যের বিচার । 


ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করেন কিনা, পাপ পুণোর ফলাফল ও বিচার 
নইহলোকে না পরলোকে বা ৃষ্টির শেষ দিলে হপ্ব--এইরূপ বিষয় লইয়া 
অনেকে সংশয়াকুল। 

ষাহার! বলেন, স্থষ্টি লয়ের লময় পাপ পুণ্যের বিচার হইবে তাহাদের বুঝি 
দেখা উচিৎ যে, পাপ পুণ্যের আচরণে সুখ ছুঃখ ভোগ ভিন্ন অপর কোন 
ফল ত্বটিতে পারে ন|। স্থৃল শরীর ও ইন্জিয়াদির অভাবে সুখ ছুঃখ বোধ নাই। 
'যদদিও স্বপ্পে কেবল মাত্র হুক্ ইঙ্ছিয় সহযোগে কথঞ্চিৎ বোধ হয় কিন্ত 
ইন্জিয়াভাবে স্ুযুণ্তিতে একেবারে অন্ুতব শক্তি থাকে না। সৃষ্টি লয়ের অর্থ 
স্কুল সূক্ষ্ম উভয়েরই লয়। কেনন!1 একাত্তপক্ষে স্থলের লয় হইলে শক্তিরূপ যে 
সুশ্ তাহার কার্য একেবারে বন্ধ হইয়] যায় । ৰিনা কার্ধোয নিরাধারে শক্তি 
শক্তিরূপে থাকিতে পারে না, কারণে লীন থাকে । ইহা! সহজেই গ্রতীত 
হয়) অতএব কৃষ্টি লঘু হইবার পর জীবভ:বে স্ুথ ছুঃথ অস্ুতব একেবারে 
অসম্ভব: এক্ন্ত ধাহার! স্ষ্টি লয়ের পর পাপ পুণ্যের ফলভোগ মানেন 
তাহারা কল্পনা করেন যে, পাপী ও পুণ্যবানের জাত্ম। নুতন নূতন শরীয়ে, 
সংযুক্ত হইয়। নি নিজ কর্মফল ভোগ ফরে। কিন্তু সি নাই, গুল শৃপ্ লয় 
হইয়াছে অথচ শরীর ইন্ত্রিয়াদি আনছে এরূপ করন! স্তার-বিরুদ্ধ। 

যদি বল ঈশ্বর পরমাত্মার ক্ষমত| আছে যে, তিনি তখনও দৃতন শরীয় 
ইন্দরিয়াদি রচনা করিয়! জীবকে সুখ ছুঃখ অন্গভব করাইতে পারেন। কিন্তু 
সৃষ্টি লোপ ন! করিয়াও এ জন্মেই হউক বা অন্ত জন্মেই হউক তিনি পাপ 
_গুণ্যের বিচার করিতে পারেন এ ক্ষমতাও ত তাহার জাছে। পাপীর শান্তি 
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বাঁ পুণাত্বার পুরস্কার বিধানের জন্য: তাহার নিদ্বের কোন প্রয়োজন নাই। 
এমন কে আছে যে তাহার ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে» তিনি যাহা" 
করেন তাহা। জগতের জন্তই করেন। অতএব সৃষ্টি থাকিলেই বিচারের, 
প্রয়োজন, কেনন1 তাহ! হইলে সকলে তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিয়! জগতের 
হিত সাধন করিতে পায়েন। যেরূপ ব্যবহারে আপনার কষ্ট হয় তাহাতে 
বিরত হইয়। যেরূপ ব্যবহার পাইলে নিজের সুখ হয় অপরের গ্রতি সেইরূপ, 
বাবহার করিলেই জগতের হিত। 

হিন্দু ও বৌদ্ধের পুনর্জন্ম বিশ্বাস । তাহাদের মতে জীব নিজে কর্্মফলে 
উত্তমাধম জন্ম লাত করিয়। নু ছুঃখ তোগ করে। কিন্তু কেহ বলেন, 
ইহাতে পরমাত্মার কর্তৃত্ব আছে, তিনিই প্রত্যেক কর্ধের ফল দেন। কেহ 
বলেন, ইহাতে কাহারও কর্তৃত্ব নাই। যেমন গোবৎসা সহত্র গো মধ্যে 
আপনার মাতাকে চিনিয়। লয় সেইরূপ কর্মফল সহক্র জীবের মধ্যে কর্মের 
অনুষ্ঠাতাকে স্বভাবতঃ চিনিয়৷ আশ্রয় করে। কিন্তু যেরূপ ভাষাই ব্যবহার 
করনা কেন স্বার্থ ও সংস্কার শূন্ত হইয়! বিচার করিলে দেখিবধে যে, চেতন বা! 
জ্যোতিঃ বিনা কুত্রাপি কোন কাধ্যই সম্পন্ন হয় না। যাহা কিছু ঘটিতেছে 
তাহ! পূর্ণ পরক্রহ্ম প্যোতিঃম্বরূপই ঘটাইতেছেন। তিনি কাহারও বাধ্য 
নহেন। তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহই নাই ষে তাহার নিয়ম অনুসায়ে 
তাহাকে চলিতে হইবে এবং তিনি অবোধ জড় নছেন যে বিন। প্রয়োজনে 
বা অন্তের প্রেরণ। মত কার্য্য করিবেন। তিনি স্বয়ং সাকার নিরাকার, 
স্থল সুক্ষ কারণ চরাচরকে লইয়া পূর্ণক্ূপে বিরামান। নিগুপ নিরাকার 
তাবে ইহাকে ইন্ত্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ বা জ্ঞানের ভ্বার বুঝা অমস্তব। 
বিরাট জ্োতীরূপে ইনি অসীম শক্তির দ্বারা অসংখ্য কার্য করিতেছেন 
বা করাইতেছেন। ইঠ্ার অতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই। 

অতএব সহজেই বুঝিতে যে, ইনি ক্রোধ বা প্রলন্নতা বশতঃ পাপ পুণোর 
বিচার করেন মা। যাহাভে লোকে তাহার জগতের হিতেচ্ছা। বুঝিয়া৷ সেই 
মত কা্ধ্য করিতে পায়ে বিচার করিবার তাহাই উদদেন্ত। সকলের হিতে 
আপদার হিত কেননা মকলেই আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ 
যাহাতে অপরের অহিত ও কেবল।আপনারই হিত বলিয়া মনৈ হয়' তাহাতে 
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বগধার্থপক্ষে আপনারও হিত নাই। কেবল সদনুষ্ঠানে আপনার হিত। 
এইটি বুঝাইবার জন্য তিনি পুণ্যাত্বাকে সখী করেন এবং পাপীকে কষ্ট 
দেন। পাপী কষ্ট পাইয়। তবে বুঝিতে পারে যে, যাহাতে অপরের কষ্ট 
তাহাতে আপনারও কষ্ট। কষ্ট ভোগের দ্বারা পাপীর ক্রমশঃ জ্ঞান লাত 
হয় যে, অপরের কষ্টে নিজের কষ্ট ও অপরের সুখে নিজের দুখ। 
এই জ্ঞান দুঢ় হইলে পাপীও বুঝিতে পারে, পরমায্মাই সাকায় নিরাকার 
চরাচরকে লইয়। অথগ্াকারে বিরাজমান এবং সেই বোধ দ্বার! তাহার 
মুক্িম্বরূপ পরমাননে স্থিতি হর। 

পরমা! আপনার অন্তর্গত ও আপনার স্বরূপ সৃষ্টি, পালন ও লয়কে ভিন্ন 
ভিন, বলিয়া বোধ করিতেছেন বা করাইতেছেন। যখনই যাহার মধ্যে 
শুভাশুভ কর্ম ঘটিতেছে তখনই তাহাকে বিচার পূর্বক অন্তরে বা বাহিরে 
সেই সেই কর্মের ফল স্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করাইতেছেন। বে অপ- 
রাধীকে হ্ারবান রাজ! দণ্ড দিতেছেন তাহাকে আর পরমাত্ম! শান্তি দেন 
ন1। যাহাকে পরমাত্মা দও দেন রাজাকে আর তাহার দণ্ড বিধান করিতে 
হয় না। অপরাধী মাত্রেই রাজ। কর্তৃক ঝা! অন্ত প্রকারে শরীরে বা মনে 
দণ্ডিত হয়, ইহাভে কোন সন্দেহ :নাই। ষে কোন প্রকারে দণ্ড হউক 
পরমাত্মাকেই তাহার কর্তা জানিবে। তিনি পুর্ণ সর্বশক্তিমান অন্তরে 
বাহিরে সকল জীবের ভার ও কাধ্য জানেন এবং তদন্ুসারে সুখ ও হুঃখ 
ভোগ ঘটান। 

প্রত্যক্ষ দেখ, প্রজ! অদ্দাচরণ করিলে: পরমাত্মার স্য্ট স্তায়বান রাজ! 
তখনই তাহার দণ্ড বিধান করেন, উদ্দেস্ত এই যে তাহার অন্তরে সহ্‌ত্তির 
উদয় হউক এবং সকল প্রজ! স্থথে থাকুক। তবে ইহা কিরূপে লস্তব 
হইন্কে পারে যে, পরম ন্তায়বান পরদাত্বা ছুষ্টকে শরীর ইন্জিয়াদি থাকিতে 
শাস্তি না দিয় গ্রলয়কালে দণ্ড বিধান করিবেন ? মের়প দণ্ড বিধানে কাহায় 
কোন উপকার নাই। তিনি দয়াময়, তাহার কৃপায় জীব সর্বকালে মুক্ধি- 
স্ববূপ পরমানন্দে স্থিতি করে, হেষ হিংপা অত্যন্থত হয়। তিনি সকলকেই 
আপনার স্বরূপ জানিয়া সৎপথে লইয়| যান। তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত 
মধো জান দিয়া স্বরূপে স্থিতি করাইতে পারেন এবং পুনঃ পুনঃ জদ্ম দিতেও 


সখ দুঃখ কে ভোগ করে? ৭৭ 


পারেন _ইহাতে তাহার ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন নিয়ম নাই। পুনর্জন্ম 
দেওয়| বা ন। দেওয়া! তাহার ইচ্ছা-_ইহাতে মন্ধষ্যের কর্তৃত্ব নাই। 
অতএব তোমর! নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি পরিত্যাগ পূর্বক যাহাতে 
মন্থষ্য মাত্রে একই সমাজের অন্তর্গত হইয়া স্থখে বিচরণ করে তাহার চেষ্টা 
কর। | 
ও শাস্তি; শাস্তি: শান্তি; | 





সুখ দুঃখ কে ভোগ করে 


অতি প্রাচীন সগয় হইতে এ বিষয়ে নানা বিরুদ্ধ মত গ্রচলিত। স্থির 
মীমাংসায় আসিতে ন। পারিয়া মনুষ্য নান! প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছে । 
কিন্তু বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা সকলেরই নিকট মিথ্যা । মিথা! হইতে সুখ ছুঃখ, 
পাপ পুণা, স্থট্টি পালন লয়--কিছুই হইতে পারে না। সত্য সফলেরই নিকট 
সত্য। এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য হইতেই পারে না। যিনি দতা তিনি চৈরভন্য। 
ফিনি চৈতন্ত তিনি স্বয়ং কারণ হৃঙ্ষু স্ুল) চরাচর, নামরূপ লইয়া অনীম 
অথগ্ডাকার সর্বশক্তিমান পৃণরূপে স্বতঃপ্রকাশ। তিনি ছাড়া আর কে 
ব। কি আছে যাহা হইতে স্থুধ ছুঃখ, পাপ পুণ্য প্রতৃতি শক্তি ও তাহার 
বোধ কর্তা চেতন উৎপন্ন হইবে? এ সকল তাহাত্েই উৎপন্ন হইয়া তাতেই. 
নিবৃত্তি পাইতেছে এবং পুনরায় উদ্দিত হইলে তাহাতেই প্রকাশমান 
হইতেছে। | 

যতক্ষণ অজ্ঞান ভামিতেছে ততক্ষণ জীব সুখ ছুঃখকে ও তাহার ভোক্তা 
আপনাকে তাহ! হইতে ভিন্ন বোধ করিতেছে। স্বপ্নবৎ অজ্ঞান অন্তষিত 
হইলে যখন জাগ্রতরূপী জ্ঞান উদ্দিত হয় তখন জীব আপনাকে পরমাত্মার 
মহিত অভিন্ন ভাবে দেখেন ও আপনাকে ব! তাহাকে কর্তা অকর্তা 
বা ভোক্তা অভোক্তান্মপে দেখেন না। দেখেন যে, স্বয়ং বা পরমাস্ব। 
ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা! কিছু কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। বখন সমস্তই তিনি তখন তিনি কি প্রকারে কর্তা ব1 
অকর্তা, ভোক্তা বা অভোক্তা হইবেন? 


৭৮ অস্ৃতমাগর ৷ 


যেমন জীব আপনাকে নিজ অঙ্গ প্রতাঙ্গের সমষ্টি জানিয়া গেই সমষ্টি 
ভাবেই যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য সম্পন্ন করেন। 
চক্ষের ছার! দেখেন, কর্ণের দ্বার গুণেন, জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন 
ইত্যাদি। তেমনি জ্ঞানোদয়ে স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত জীব অথবা পরমাত্ম! স্ব 
বিচার পূর্বক সর্ব কার্ধ্যই পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন। 

যদি কোন কারণে ঠাতের দ্বার! জিহ্বা কাটিয়া! যায় তাহা হইলে মনুষ্য 
মাত্রেই জানেন যে নিজের ঈ্াতে নিজের জিহ্বা কাটিয়৷ নিজেরই দুঃখ ভোগ 
ঘটিল__কাহাকেও আপনা হইতে ভিন্ন ব পর দেখেন না। দ্রিহ্বা কাটিলে 
যে ছুঃখ ভোগ.হইল তাহাই পাপ। জিহ্বা মুগ্ধ হইলে যেস্ুুখ তাহাই 
পুণ্য। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়। দেখ যে, তুমি যে চেতন তোম! হইতেই 
লৃখ দুঃখ, পাপ পুণ্য সমস্ত উৎপন্ন হুইয়। তোমাতেই লয় পাইতেছে এবং 
তুমিই সমস্তের কর্তা ও ভোক্তা । সেইরূপ পূর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে 
সমন্তই উৎপন্ন হইয়। তাহাতেই লক হইতেছে তিনি অবিনাশী, শুদ্ধ পৰিত্র, 
নিত্য পূর্ণরূপে বিরাজমান । তাহাকে ছাড়িয়া দ্বিতীয় কেহ থাকিলে শবে 
তাহার দোষ নিরূপণ করিতে পারিত। তিনি সমস্তই--তিনি যাহ! তাছাই। 

তোমরা সর্ব গ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়। তাহার শরণাপন্ন হও । 
তিনি জান দিয়া সকল ভাব বুঝাইয়। দিবেন। কাহারও প্রতি দোষারোপ 
করিও না। প্রত্যেকে প্রততোকের সদ্গুণ গ্রহণ করিয়! প্রচার কর-- 
তাহাতে জগতের মঙ্গল। এইরূপ ব্যবহারে আপনা হইতেই নীচ গুণের 
সংশোধন হুইয় যাইবে। তোমরা নিজ নিজ নচ গুণের প্রতি দৃষ্টি কর। 
নীচ গুণের উৎপত্তি নিবৃত্তি তোমাদের আত্নত্তাধীন নহে । তোমর! সদ্গুণের 
প্রতি প্রীতি করিলে পরমাত্বা যিনি এ বিষয়ে প্রভূ তিনি শ্বয়ং সমস্ত নীচ 
গুণের সক্কোচ করিবেন। সকলকেই আপনার আত্মা জানিয়া নিজে ক 
ভূগিও না ও অপর কাহাকেও ভোগাইও নাঁ_ইহাই পাঁপ। আর আপনাকে 
বইয়। মকলের সুখ সাধন করাই পুণ্য-'ইহাতে কোন সংপয় নাই। 

ও শাস্তিঃ শান্জিঃ শাস্তি; | 


আইনে 


সমস 


্রার্ধ ও পুরুষকার | 


বীছায়। গ্রারন্ধ ও পুরুষকার মানেন তীহারা প্রায়ই শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্বন্ধে 
প্রারনেয় উপর দির্ভর করিয়া! পুরুষকারকে নিবৃত্ত রাখেন এবং লীচ কর্ম 
সম্বন্ধে গ্রারন্ধ নিবুত্ত রাখিয়া পুরুষকার পূর্বক যত্ববান হুন--উতয়েছে 
নঙ্গান ভাবে নির্ভয় করিতে গারেন ন1। 

জীবের গ্রারন্ধ ও পুরুষকার বিষয়ে কিন্নপ শক্তি আছে একটা দৃষ্টান্ত 
অন্দায়ে তাহার ভাব গ্রহণ কর। পরমেশ্বরের বে সাধারণ নিয় 
তাহার ব্যতিক্রম করা জীবের পক্ষে অপাধা। প্রত্যক্ষ দেখ যে, স্ুযুগ্তির 
অবস্থায় তোমার ইচ্ছানিচ্ছ!। পরমাআারই ইচ্ছায় লয় থাকে । তাহার ইচ্ছাক্রমে 
জাগ্রতাবস্থা ঘটলে পুনরায় ইচ্ছানিচ্ছ। প্রবল হইয়া গ্রারন্ধ পুরুষকার অনুপারে 
কার্য করে। যদি পৃথিবীর মমুদায় লোক একত্র হুইয়া বলে যে, কুধা 
পিপাদা, জাগ্রত স্বপ্ন সৃযুপ্তি, দিবারাত্র, শুরুপক্ষ 'কৃষণপক্ষ, শীত গ্রীষ্ম বর্ষ। 
ন] হউক, তথাপি তাহার ইচ্ছামত ইহার] যথ| সময়ে আদিবে কোন ব্যতিক্রম 
হইবে না। আরও দেখ, মনুঘ্যদেহ হইতে হাতী ঘোড়া উৎপন্ন কর! যা 
হাস্তভী ঘোড়া হইতে মনুষ্য উৎপন্ন কর! জীবের পক্ষে সম্ভব নহে । কেননা, 
ঈশ্বরের মাধারণ নিয়ম এই যে, মনুষ্থদেহ হইতে মনুষ্য দেহই উৎপন্ন হইবে, 
অন্ত দেহ উৎপন্ন হইবে না--পণুদেহ হইতে পশ্ডই উৎপন্ন হইৰে, মনুয্য 
হইবে ন। 

মেইরূপ আত্মবৃক্ষে আমই উৎপন্ন হইবে কেহই কাটাল উৎপন্ন করিতে 
পারিবেন না । এই নিয়মের যদি কিছু পরিবর্তন ঘটে, তাহা কেবল তীহারই- 
ইচ্ানু্মারে ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে জীবের কোন সামর্থ্য নাই--এই হুইল 
্রাব্ধ। কিন্ত ক্ষেত্রের দোষে বা! অন্ত কোন কারণে আত বৃক্ষ নিস্তেজ বা 
আতর ক্ষু্রা়তন হইলে জীব পুরুষকার সহকারে .সেই বৃক্ষের মূলে যখোপ- 


যুক্ত সার প্রয়োগ দ্বারা বৃক্ষের পুষ্টি ও ফল বড় করিতে পারে এবং পুরুষকারের 


বলে ফলের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় জীবের দ্বিগুণ, ত্রিধ লাভ হয়--এই 
হইল জীবের পুরুষকারের অধিষ্কার। 


৮০ অমুতসাগর | 


পূর্বব্ত দৃষ্টান্ত মত বাবহারিক ও প।রমর্থিক বিষয়ে গ্রারন্ধ ও পুরুষ- 
কারের ভাব উত্তমরূপে বিচার পূর্বক বুঝিয়! ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য 
তীক্ষভাবে নিষ্পন্ন করিবে; কোন বিষয়ে আলম্ত করা উচিৎ নহে। যে 
বিষয়ে মনুষ্য আলস্ত করে তাহা উত্তমরূপে নিশপন্ন হয় না; তাহাতে নিঙ্গে 
কষ্ট ভোগ করে ও অপরেরও কষ্ট হয়। 

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মা৷ অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া আপনাকে ও পরমায্মাকে 
ভিন্ন বোধ করেন এবং প্রারন্ধ ও পুরুষকারকে পরম্পর ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন 
ভাবে দেখেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কর্তা ভোক্তা! এইরূপ জ্ঞান থাকে এবং 
প্রারন্ধ পুরুষকার; কর্মের ফলাফল, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে নংশয় থাকে । 
কিন্ত মেই জীবাত্বা যখন জ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া আপনাকে পরনাত্মার সহিত 
অভেদে দর্শন,করেন তখন প্রারন্ধ পুরুষকার, কর্মের ফলাফল, জন্ম মৃত্যু, জ্ঞানা- 
জ্ঞান, ক্রিয়া শক্তি, কারণ সুক্ষ স্থল সমস্তকে পূর্ণ পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভাবেই 
গ্লেখেন। পরমাত্ম! ভিন্ন অন্ত কোন বন্ত তাহার নিকট ভামে না। এই অবস্থাতে 
তিনি প্রারন্ধ পুরুষকার প্রভৃতি বিষয়ে নিঃসংশয়, নিলিপ্ত হইয়া! জ্ঞান বা 
মুক্তিশ্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে কালযাপন করেন। সেই অবস্থাপন্ন 
পুরুষ দেখেন ঘে আমি ও আমার প্রারন্ধ বা পুকুষকার বা কর্ম বা কর্মের 
ফল পরমাত্বা ছাড়া কোন বস্তুই নহে। তিনি স্বম্নং স্বতঃপ্রকাশ, কারণ সুক্ষ 
স্থল, নানা নামন্ধপ। তিনিই অসংখ্য শক্তি সহযোগে ব্রঙ্গাপ্ডের অনন্ত কাধ্য ॥. 
নিষ্পন্ন করিতেছেন । অথচ তাহার মধ্যে এ ভাব নাই যে, “আমি অনন্ত 
শক্তিমান হইর।৷ অনন্ত কার্ধ্য করিতেছি ব করাইতেছি।৮ যখন তিনি শ্বয়ং 
সর্বকালে আছেন এবং তাহ! হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই তখন 
কাহাকে জানাইবার জন্য তাহাতে এ ভাব উদয় হইবে যে) "আমি শিবোহ্ছং 
সচ্চিদানন্দ+-পূর্ণ বা সর্বশক্তিমান 1” 

বপাবস্থার স্বপরদৃষট পদার্থ সম্বন্ধে জীবের কর্তৃত্ব ভোক্ত্ব ঘটে এবং 
স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান থাকে না, সত্য বলিয়। মনে হয়। পরে সেই 
অবস্থার জয় হুইর! জাগ্রত অবস্থ। ঘটলে স্বপ্নদৃষ্ট সমুদরায় পদার্থ লন 
হইয়া স্বয়ং আপনাকেই কেবল দেখেন। তেমনই অজ্ঞানরূপী স্বপ্নাবস্থায় 
এই বৈচিত্র্যময় নানা নামরূপ জগৎ পরগাত্বা হইতে পৃথক ভাপিতেছে। 


ঈশ্বরের অবতার । ৮১ 


যখন জ্ঞানরূপী জাগ্রত ঘটিবে অর্থাৎ জীবাত্ম! পরমাত্মা অভিন্ন তাবে 
ভাদিবেন তখন এই নামরূপ জগৎ, প্রারন্ধ, পুরুধকার, কর্ম, ফলাফল, 
জন্ম মৃত্যু সংশয় প্রভৃতি একীভূত হইয়! পূর্ণ অথগ্ডাকারে ভাসিবে-_তখন 
জীব প্রারন্ধ ও পুরুষকার প্রভৃতির যথার্থ ভাব বুঝিবেন। 

অতএব তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। তোমাদিগের মাত! 
পিতা, আম্মা! গুরু, নিরাকার সাকার অসীম অথগ্ডাকার, সর্বশক্তিমান পূর্ণ 
পরত্রহ্গ জ্যোতিংন্বূপ তোমাদিগকে লইয়৷ অনাদ্দিকাল হইতে স্বতঃগ্রকাশ 
রহিয়্াছেন। তোমাদিগের কোন অভাৰ বা ভয় নাই। তাহা! হইতে হিমুখ 
হইলেই অভাব ও ভয়। 

গু শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তি । 





ঈশ্বরের অবতার । 


পরমাস্মা ঈশ্বর কোন্‌ জাতি বা সমাজে পুর্ণরূপে শরীর ধারণ করিয়া! 
ব1 অবতীর্ণ হইয়! জগতের কার্য্য উদ্ধার করেন এ বিষয় লইয়া! মনুষ্য মধ্যে 
নানাবূপ বিবাদ বিষদ্বাদ রহিয়াছে। অথচ যাহারা পরমাজ্মা ঈশ্বরকে 
অঙ্গাকার করেন তাহার! সকলেই ম্বাকার করেন যে, জগৎ তাহাকে ছাড়ি 
নাই ও তিন পূণ সর্বশক্তিমান সর্ধত্র বিয়াজমান। অতএব সকলেই স্বার্থ 
ভাগ কারর। ধার গন্ভারভাবে বিচার কর তাহ! হইলে মকলেরই ভ্রম মীমাংস! 
হম! জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে । 

নমপ্ত চরাচর, নামরূপ জগৎ তাহা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইতেছে। 
তিনি এই সমস্তকে লইয়৷ পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান । তাহাতে কোন সমাজ বা 
জাতির অভিমান নাই কেননা সমস্ত জাতি ও সমাজ তাহারই শ্বরূপ। 
তবে তাহাতে কিরূপে এ সংকল্প ঘটবে, “আমি এই জাতি বা সমাজে 
শণার ধারণ করিয়া অবতীণ হইব) এবং এ জাতি বা সমাজ আম! 
হইতে হয় নাই, আমার নহে বা আমা হইতে পৃথক, আমি এ জাতি 
বা সমাজে শণীর ধারণ করিব না?” এরূপ ভাব কেবল জ্ঞানহীনের 

১৯ 
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মধ্যে সম্ভবে। ঈশ্বর পরমাত্মা বা জ্ঞানবান অবতার পুরুষে এ প্রকার তাব 
নাই। 

পরমাত্ব! পূর্ণ সর্বশক্তিমান। তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই ষে 
বুঝিবে, "আমিও তাহার স্তায় একটা ঈশ্বর পূর্ণ সর্বশক্তিমান। তিনি আমার 
জাতি ও সমাজে অবতার হইবেন, অন্থাত্র হইবেন না। কারণ, তিনি আমার 
বাধ্য বন্ধু।” দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই বলিয়াই তোমর! বুঝিতেছ্থ না যে, 
তিনি শরীর ধারণ করিয়! জগতের ভার উদ্ধা় করেন বা শরীর ধারণ না 
করিয়াই জগতের ভার উদ্ধার করেন। কেহই তীহার সমুদয় ভাব বুঝিতে 
পারে না। যাহাকে পরমাত্বু। ঈশ্বর যেরূপ বুঝান সে বাক্তি সেইরূপ বুঝে 
ও ব্যক্ত করে। 

এ বিষয়ে সকলেরই বুঝা উচিৎ যে, যখন তিনি নিরাকার সাকার, 
কারণ সুস্ম স্থল চরাচরকে লইয়! পুর্ণ সর্বশক্তিমান তাবে সর্বত্র বিরাজ- 
মান তখন তাহার বিশেষ একটা শরীর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? 
তিনি ত সর্বত্র রহিয়াছেন, সর্ধ ঘটের একমাত্র ঈশ্বর তিনি। জগতের 
হিতার্থে যে কোন ঘটে ইচ্ছ। পূর্ণশক্তি প্রেরণ করিয়া তিনি জগতেয প্রয়োজন 
সিদ্ধ করেন এবং কাধ্য শেষ হইলে পুনরায় সেই শক্তির কারণে লয় ঘটাইয়! 
নিত্য পূর্ণ সর্বশক্তিমান ভাবে থাকেন ও রহিয়াছেন। কোন কালেই 
তাহার কোন অংশ অর্থাৎ শক্তির তাহা হইতে ভেদ বা হাস বুদ্ধি হয় না। 
ইচ্ছা হইলে তিনি একটা পিপীলিকার দ্বারাও ব্রহ্মাণ্ডের ভার উদ্ধার করিতে 
পারেন । ৃ 

অজ্ঞানাবস্থাপনন লেকে তাহার পৃর্ণত্বের ভাব না বুঝিয়া যে ঘটে শক্তি সঞ্চার 
করিয়৷ তিনি জগতের ভার হরণ করেন সেই ঘট বা তাহার অস্তরস্থ শক্তিকে 
পরমাত্ম। হইতে পৃথক অবতার কল্পন! করিয়া পৃক্জা করে। ইহা! জ্রান নাই 
যে, তাহার অতিরিক্ত ভূভার হরণকর্ত দ্বিতীয় কেহ নাই। ভূত ভবিষ্যৎ ব! 
বর্তমানে যে মৃত্তি দ্বার! জগতের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে, হইতেছে বা! হইবে 
তাহা এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রক্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ করিয়াছেন, করিতেছেন ও 
করিবেন। ইহা ধরব সত্য। ইহ! হইতে সমস্ত অবতার, খষি মুনি, চরাচর, 
্ীপুরুষ উৎপন্ন হুইয়। ইহাত্েই লয় পাইতেছেন। ইনি নিরাকার সাকার 


অধিকারী অনধিকারী। ৮৩ 


বিরাট জ্োতিঃম্বদূপ নিতা বিরাজমান। ইহাকে উপ।সনাভক্তি, প্রার্থন। 
পুজ| ব1 মান্ত করিলে সমন্ত চরাচর, স্ত্রীপুরুষ, অবতার, দেবদেবীকে মানত 
ও পৃজ। কর হুয়। ইহা! নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়া জানিবে। 

গু শান্থিঃ শান্তিঃ শাস্তি: । 





(৩) সাধন বিষয়ক | 


অধিকারী অনধিকারী |. 


পারমার্থক বিষয়ে কাহারও অধিকার, কাহারও অনধিকার কল্পিত 
হওয়ায় নান। অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নাষে পরমাত্মাকে 
ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পনা! করিতেছেন, 
কেহ অপর প্রকার । বিনি ষে নাম-রূপ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন 
ন্তিনি অন্ত নাম কূপ নির্দেশকের সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। 
উভয়েই বিবাদ অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন । যাহার ষে ক্রিয়াতে 
সংস্কার পড়িতেছে তিনি সেই ক্রিয়াতে যাহাদের অধিকার কল্পিত হয় নাই 
তাহাদিগকে নাস্তিক, অধার্শিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে পরস্পর 
দ্বেষ হিংসা! বশত£; সকলেই ইঠ্ত্র্ হইয়া! নান। দুঃখ ভোগ করিতেছেন। 
ইহার মূল কারণ অধিকারী-অনধিকারী কল্পনা। কিন্তু সকলেরই সৎপথে 
অর্থাৎ পরমার্থ প্রার্তির পথে অধিকার আছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বন্ধ নহে। 
এরূপ ধারণ। করিলে ব সংপথে চলিলে সকলেই সুখ শাস্তিতে জীবনযাত্র| 
নির্বাহ করিতে পারিবেন । 

অতএব বিচার করিয়৷ দেখুন যে, পাঁরমার্থিক বিষয়ে অধিকার-অনধিকার 
স্বার্থ ও পক্ষপাত পরায়ণ মনুষ্যের কল্িত কি ঈশ্বর নির্দিষ্ট । পরমেশ্বর যে 
জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহার কোন মতে কেহ অন্তথা করিতে 
পারে না। যেমন জলজন্তর জলে বাস করিৰার অধিকার ও খেচয় জীবেনর 
আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার । . সহ্ম্র চেষ্ট। করিলেও খেচর জীৰ জলচর 
হইবে না। এইরূপ বিটার পূর্বক নকল বিষয়ে ঈশ্বরদত অধিকার বুবিবে। 


৮৪ অগ্বতমাগর | 


পরমেশ্বর যাহাকে যে ব্ষয়ে আনপ্পকাবী করিয়াছেন তাহার সে 
বিষয়ের কোন প্রয়োজন থকে না। যেমন খেচর জাবের জলে বান কব! 
অনধিকারও বটে এবং নিপ্রয়োজনও বটে। এবং সে অনধিকার বশত: 
তাহার কোন হানি লাভ নাই। ঈশ্বর নিন্দিষ্ট অধিকার বা অনধিকার 
সম্বন্ধে মন্ুষ্বের বিধি নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকাঁর অপ্- 
কার হইবে না নিষেধ করিলেও অধিকার অন্ধকার হইবে না। ঈশ্বর 
নির্দিষ্ট অগ্নির যে'প্রকাশগুণ, মমুষ্যের বিধি নিবেধের দ্বারা তাহার কোণ 
ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ সর্বত্র বুঝিবে। 

কিন্ত ধর্ম .বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। 
কেননা তাহাতে 'সকলেরই প্রয়োজন। তাহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও 
হিত হয় না। এ নিমিত্ত তাহার সম্বদ্ধে সকলেরই অধিকার আছে। আর 
একটী কথ! স্থিরভাবে বুঝিবে । তোমাদের মনুষ্য বাবহারে অধিকার অন. 
ধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকার 
বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বাঁ বাগান তোমার নিজের, পরমাত্মার 
বা অপর কাহারও নহে। ইহার ফল ভোগ করিতে তোমারই অধিকার, 
অপরের নাই। কিন্ত এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে তাহার ঈশ্বরে 
স্বত্বাধিকার জন্মিতে পারে? তীহাকে কি কেহ ঠিক বন্দোবস্ত করিয়া 
লইয়াছে যে তাহার বিনা অনুমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আনিতে 
পারিবে না? 

এইকপ স্বার্থ বশতঃ তোমরা ষে ক্ষেত্র বা বাগান আপনার বলিয়। জান, 
তাহাতেই জল দাও। কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি যখন 
জল বর্ষণ করেন তথন সর্ব স্থানেই করেন। দেইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান- 
বান ব্যক্তি যাহাতে সকলেরই পরমানন প্রাপ্তি হয় সেই উদ্দেশে স্তর পুক্কষ 
মনুষ্য মাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃম্বার্থভাবে সংপথে 
লইতে ফত্ব করেন, কাহাকেও মৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন 
যেঃ বেদ ঝা ধর্ম বা গুকার মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্বা 


সকলেরই লমান। তিনি সকলেরই আত্মা! ও প্রিয়, তাহাতে কাহারও 
অনধিকাঁর নাই। 


অধিকারা মনধিকারী। . ৮৫ 


ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব সাধারণের .ছিতের জন্য. শাস্ত্র রচনা 
করেন ৪ সদ্ুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে।;যে শান্্ে বা 
উপদেশে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিবে তাহার কর্তা ঈশ্বর বা সমদৃষ্ট 
সম্পন্ন জ্ঞানী নহেন--স্বাথপর মনুষ্য হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহ ধরব 
নত্য। 

ভাৰিয়া, দেখ এক মাভাপিহার দশ পুন্ত্রকন্তার মধো সকলেই যস্তপি শ্রদ্ধা 
তক্তি পূর্বক মাতাপিতার আজ্ঞ। পালন করে বা তাহাদের নাম ধরিয়] 
ডাকে, তাহাতে মাতা পিত| গ্রসন্ন হইয়া পুজ কন্তার মঙ্গল সাধন করেন, ন! 
অসন্তষ্ট হইয়। তাহাদিগকে দণ্ড দেন? ভ্ঞানবান পুত্রকন্ত! ইহ! দেখিয়া 
অধিকতর আনন্দিত হন যে, “আমর! মকল ভাই ভদ্মী মিলিয়! শ্রন্থা ভক্তি 
পূর্বক আপন মাতা পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন ও নাম উচ্চারণ করিতেছি ।» 
কেবল কুপাত্র পুত্র কন্তাই নিজেও এরূপ করে না এবং অপরকেও 
করিতে নিষেধ করে। পুত্র কন্তারূপী তোমর! জগতের স্ত্রী পুরুষ। বেদমাতা 
ওকার মন্ত্র অর্থাং সাকার, নিরাকার পরব্রন্ধ জ্রোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ 
মাতাপিত। এই বিরাট পুরুষ গুকার হইতে সমস্ত জগতের স্ত্রীপুরুষের 
স্থল ুম্ধর শরীর গঠিত হইয়। গঁকার রনপই রহিয়াছে এবং অন্তে ত্াহাতেই 
লীন হইয়। পুনরায় প্রকাশ পাইতেছে। এইরপ প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়। 
আমিতেছে। তোমর! জগন্বাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে শ্রদ্ধ/ ও ভক্তি পূর্বক 
জগতের মাতাপিত| জ্্যোতিঃশ্বরূপ বিরাট পুরুষের আজ্ঞা পালন করিবে 
এবং “ও সংগুর” এই মন্ত্র ষে তাহার নাম তাহা সর্বদা অধিকারী অনধিকারী 
বিষয়ে দবিধাশৃন্ত হইয়া! গ্রীতি পূর্বক জপিবে। তিনি মঙ্গলমন্, সর্ব বিষয়ে 
মঙ্গল করিবেন । 

ও শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি; | 





আশ্রম। 


হিদ্ুদিগের মধ্যে চারি আশ্রম কল্পিত আছে-_গার্হস্থা, তঙ্চর্যা, বানগ্রস্থা 
ও সন্নাস। কিন্তু ইহা পরমাম্মার সৃষ্টি নহে। তিনি মনুষ্য মাত্রকে 
একই প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়। গড়িয়াছেন। এই আশ্রম বিভাগ হইতে 
হিন্দুদিগের মধ্যে ধে কত প্রকার সম্প্রদায় বিভেদ ঘটিতেছে তাহার সীম! 
নাই এবং দে জন্ত ঘোরতর বিবাদ বিষন্বাদে সকলেই পীড়িত হইতেছে। 
অভিমান বশতঃ নিজ আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরাপর আশ্রমের নিকষত্ব 
সপ্রমাণ করিতে গিয়া সকলেই সত্য হইতে বিমুখ হইয়াছেন ও পরস্পর ছ্বেষ 
হিংসা জনিত কষ্ট নিজে ভোগ করিতেছেন ও অপরকে করা'ইতেছেন। 

অত'খব তোমরা সকলে বিচার পূর্বক দেখ যে, আশ্রম ও সম্প্রদায় 
কোন্‌ বস্তর নাম ও তাহাতে কি প্রয়োজন। হাড় মাংস, মল মূত্র ও 
বিষ্ঠার পুত্তলি স্থৃপ শরীর বা দশ ইন্্িয়াদি বিশিষ্ট সুক্্ম শরীর বা জীবাত্মার 
নাম আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদি? যদি ইহাদের মধ্যে কোনটার নাম হয় 
তাহ। হইলে স্প& দেখ ষে, পরমায্মা নকল মন্থুষ্যেরই সমান ভাবে স্থল 
হুপ্ম শরীর, ইন্্িয়াদি গড়িয়াছেন। অতএব সমগ্র মনুষ্য জাতির একই 
আশ্রম ও সম্প্রদায় জানিবে। যদি বল গুণ ও ক্রিয়। বিতেদেই আশ্রষের 
বিভাগ তাহা! হইলে পক্ষপাত শূন্য হইয়া! দেখ যে, উত্তমাধম গণ মনুষ্য মাত্রে 
ঘটতেছে। যে সকল ইন্জ্িয়ের দ্বারা যে সকল গুণ ঘটে মে সকল ইন্জিয় 
মনুষ্য মাত্রেই আছে। যে ইন্জিয়ের যে কার্ধ্য তত সত্বন্ধে উত্তম অধম গুণ 
মনুষ্য মাত্রেই ঘটিবে। কোন নীচ গুণের বাহিরে কার্ধ্য করিবার বৃত্তি 
রোধ করিলে তাহ! প্রকাশ হয় নাবটে কিন্তু মনে থাকিয়। যায় এবং 
্বপ্রে তাহার কার্ধ্য করে। ইহা সকলেই দেখিতেছেন। 

মনুপ্ত মাত্রেরই মন ও ইন্্রিয়ের বেগ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এই ছই পক্ষে 
ঘটে, ইহ! ঈশ্বরের নিয়ম । এই বেগ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি মুখে ফিরাইতে 
কেবজ পরমায়াই পারেন, ইহা অপয় কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। প্রতাক্ষ 
দেখ স্বপ্রাবস্থায় গ্রবৃত্তি মনগুম্তের আয়ত্াধীন নহে। কিন্ত গরমা! দেই 


আশ্রম । ৮৭ 


প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার নানা ভ্রম ও ভোগ জাগ্রত অবস্থ! উদ্দিত করিয়!| 
নিবৃত্ত করিতেছেন। ্বপ্নাবন্থার প্রবৃত্তি ও জাগ্রতাবস্থার নিবৃত্তি উভয়ই 
নৃযুপ্তির অবস্থায় থাকে ন|। তখন যাহ তাহাই থাকে। সেই প্রকার সর্ব 
জীবের অজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তি অজ্ঞানাবস্থাতেই আছে। পরমাত্ম! যখন জ্ঞান 
উদ্নিত করিয়া অজ্ঞানাবস্থায প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবেন তখন আর সে প্রবৃত্তি 
কার্ধ্য করিবে না। যখন শজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তি জ্ঞানাবস্থায় নিবৃত্ত হয় তখন 
জীবাত্ম! পরমাত্মার অভিন্ন ভাব অর্থাৎ স্বরূপাবস্তা ঘটে । এ অবস্থায় প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি উভয়ই বহিমূখে ভাসে বটে কিন্তু যথার্থতঃ থাকে না। কেননা, 
তখন স্বয়ং দেখেন যে, কারণ হৃক্ স্থল) নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
বাছা কিছু সকলেই আপনার স্বন্নপ) আপনাকে ছাড়া প্রবৃত্তি নিবৃততি 
বলিয়া কোন বস্তই নাই। বতক্ষণ এই অবস্থার উদয় না| হয় ততক্ষণ 
প্রবৃত্তি নিষৃত্বি সম্বন্ধে ইচ্ছজানিচ্ছা খাকে। পরমাত্মার শরণাগত হইলে 
লহজে নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয়রূপ বন্ধন হইতে জীব বিমুক্ত হন। পরযাত্মার 
এমন গ্রতিজ্ঞ। নাই খ্গে, করিত আশ্রম ও সম্প্রদায় স্বীকার না করিলে জ্ঞান 
বা মুক্তি দিবেন না। বরঞ্চ ইহা তাহার জভি প্রায়ের বিপরীত জানিবে। 

তিনি স্থূল সুপ শয়ীর ইন্জিয়া্দি ও বহিঃশক্তি সম্পন্ন করিয়া তোমাদের 
প্রত্যেককে এই উদ্দেশ্টে পাঠাইয়াছেন যে, তোমর! সত্যে নিষ্ঠাবান হইয়া 
আপনাকে ও অপরকে একই আত্মা বা পরমাত্মার শ্বরাপ জ্ঞানে যথাশক্তি 
আপনাক্স ও অপরের হিন্ত সাধন কর। ইহ! তোমাদের গ্রত্যেকেরই কর্তব্য। 
যেরূপ কারণে তোমার সুখ ও দঃখ ঘটে, সেইরূপ কারণে অপরেরও সুখ ও 
ছুঃধ হটে, ইহা! জানিয়া যেরূপ ব্যবহার পাইলে তোমার নিজের স্থুখ হয় 
অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিবে। 

মার কথ! এই যে, মনুষ্য মাজ্রেরই ছুইটী প্রয়োজন-__এক ব্যবহারিক, 
অপর পারমার্থিক। ব্যবহার কার্ষে মন্তুষ্য মাত্রেরই আপন পরিশ্রমের 
সবার বিস্তাভ্যান এবং আপনাকে ও আশ্রিতবর্গকে প্রতিপালন কর! 
কর্তব্য। এই কর্তব্য এরূপ ভাবে প্রতিপালন করিবে যে, কোন প্রকারে 
সস শরীর ব্যাধিগ্রন্থ না হয় ও অল্প বস্ত্রের কোনরূপ কষ্ট না পাও 
ও অপরকে ন1 দাও। যাহাতে আপনি সর্কঝ বিষয়ে স্বথে থাক ও অপরকে 


৮৮ অমুতসাগর। 


তদ্রপ সুধে রাখিতে পার, এরূপ অনুষ্ঠান সর্বদা করিবে। পরমার্থ 
বিষয়ে কোন প্রকার আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। কোন নির্দিষ্ট 
স্থানে পরমাত্মাকে খুজিতে হইবে না। উনি তোমাদের ভিতরে বাহিরে 
সর্বত্র তোমার্দিগকে লইয়1 পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিরাজমান 
রহিয়াছেন। তোমাকে ছাড়িয়! তিনি থাকিতে পারেন না, তাহাকে 
ছাড়িয়া তুমি থাকিতে পার না। তাহার মধ্যে তুমি আছ, তোমার 
মধ্যে তিনি আছেন। "তাহাকে ডাকিতে পরুসা কড়ি আবহ্তক করে 
না। তোমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব বিষয়ে তীহছার আজ্ঞা তাহাতে লক্ষ্য 
রাখিয়া প্রতিপালন কর। বিরাট তেক্কোময় জ্যোতিংস্বরূপের সন্মুথে ব1 
আপনার অন্তরে তাহাকে শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বক নিরাকার, সাকার, পূর্ণরূগে 
প্রার্থনা করিবে যে, “ছে অন্তর্যামী পরমাত্ম, আপনার উদ্দেস্ত যে কি, তাহ! 
বুঝি না। কি প্রকারে যে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সম্পর করিতে 
হয়, তাহাও সম্পূর্ণ বুঝি না। হে অস্তর্ধামী মাতাপিতা, আমার মন পবিত্র 
করিয়া জ্ঞান দাও, যাহাতে তোমার ব্যবহারিক ও পারমার্ধিক কার্য উত্তমরূপে 
জ্ঞান পূর্বক নিষ্পন করিয়। মুক্তিন্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে কালযাপনে 
সক্ষম হই। তোমাকে যে যোগ তপন্তার দ্বার! পাইব সে শক্তি নাই, তুমিই 
যোগ তপস্তা।। তোমার কৃপায় এক মুহুর্তে সকল কার্ধ্য সিদ্ধ হুয়। হে 
অন্তর্যামী পুরুষ, তুমি শান্ত হও, আমাদিগকে শাস্ত কর। তুমি সদা শাস্তি- 
স্বরূপ, আমাদিগকে শান্ত কর।” এইরূপ তাবে তাহার নিকট উপস্থিত 
হইপে তিনি ব্যবহারিক ও পারমার্ধিক উভয় বিষয়ে মঙ্গল বিধান করিবেন, 
ইহ! সত্য সত্য জানিবে। 

পরমাত্ম! যাহাকে যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি, বাকা, ধন, শক্তি দিয়াছেন, বিচার 
পূর্বক তাহার ব্যবহারের হবার সকলের উপকার করিলে পরমাস্মার অভিপ্রেত 
কার্য কর! হয়। 

ৃষ্টাত্তের দ্বার| কথাটা আরও সুগম হইতে পারে। কেন রাজ! তাহার 
বাগান রক্ষার জন্য দুইজন মালী নিযুক্ত করিয়া উভয়কে বলিয়৷ দিলেন, 
“তোমর! উত্তমরূপে বাগানের কাধ্য করিলে যথা সময়ে পেন্সন্‌ পাইবে, 
তাহাতে তোমাদের কোন 'মতাব বা কষ্ট থাকিবে না।” একজন বাগানের 


আশ্রম ৮৯ 


কার্যে অবহেল! করিয়! রাজকে “গ্রতু, গ্রতৃ” বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিল। 
অন্ত জন রাজার প্রতি শ্রদ্ধাবান হুইয় প্রীতি পূর্বক নিজের কার্য্যে নিযুক্ত 
রহিল। রাজা যথা সময়ে এক জনকে দণ্ড ও অপরকে পেম্সন্‌ দিলেন। 
দেখিয়। মকলেই রাজার ন্যায়বিচারের প্রশংলা করিল। 

পূর্ণ পরব্রহ্ম €জ্যাতিংম্বরূপ রাজা, মায়া্জগৎ তাহার বাগান, ব্যবহারিক 
ও পারমাথিক কাধ্য নিষ্পন্ন করা তাহার আজ্ঞ! ও মনুষ্য মাত্রেই মালী এবং 
জ্ঞান ও মুঝ্ডজি পেন্পসন্‌ যন্্ার' তোমর!| পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে 
পারিবে। তাহার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিয়া যর্দি কেহ তাহাকে সর্বদা ডাকে 
তাহা হইলেও অজ্তানের বশবস্তী বপিয়া সে তাহা হইতে বিমুখ পাকে এবং 
তক্জন্য নানা কষ্ট ভোগ করে। যে কোন অবস্থাতেই থাক তাহার আজ্ঞান্ু- 
ব্তী হইয়া পৃণৃভাবে তাহার ডপগনা কর্রলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক 
উভয় বিষয়েই শ্রেরঃ ল[ত করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য । 

যতক্ষণ জীবের এরূপ বোধ আছে যে, “আমি অমুক উচ্চ বা নীচ জাতি, 
গৃহস্থ ব; সন্ন্যাসী, আমি পরমহংদ ব। আমি ব্রহ্ম, আমি সাকার বা নিরাকার 
অথবা আমি এই বস্ত, উহার আম! হইতে পৃথক অপর বস্ত” ততক্ষণ পর্য্স্ত 
জীব পরমহৎ্স নামধারা হুইপেও তাহার ম্বরূপ ভাব প্রাপ্তি হয় নাই-- 
হহা ঞরব সতা। সর প্রকার অহঙ্কার ও অভিমানের লয় না হইলে স্বরূপ 
ভাব বা অবস্থার সম্বাদ পধান্ত মিলিবে না। অতএব মন্ন্যামী পরমহংস 
প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়। মঙ্গলকারী বিরাট 
চন্্রমা সুধানারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ গুরুর সন্মুথে সরলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিবে যে, “হে জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মঙ্গলকারী গুরু, সকল অপরাধ 
ক্ষম। করিয়া আমি ও পরমাতআ্বা অভেদে যে বস্ত তাহা! প্রকাশমান 
হউন। পুত্র কন্তা কোন অপরাধ করিলে মাতা পিতা তাহা ক্ষম। করিম! 
মঙ্গল বিধান করেন। আপনি আমাদের মাতা পিতা গুরু আত্ম । নিজ গুথে 
সমুদায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া শাস্তি বিধান করুন 1” ইনি মঙ্গলময় অবস্তই 
মঙ্গল বিধান করিবেন। | 

যখন জীবের অভেদ জ্ঞান খা স্বরূপ অবস্থা হয় তখন নিরাকার সাকার 
কারণ সঙ্গ স্থল, নামরপ, দৃশ্ঠ শপৃশ্ঠ, জীব ব্রহ্ধ--সমস্তই অক্কভদে পরিপুর্ণরূপে 

টং | 


৯০ অসতমাগর। 


শ্বতঃগ্রকাঁশ থাকেন শু রহিয়াছেন। তখন জীব ওব্রক্গ নাম উপাধি ৰা 
শব কিছুই থাকে না। স্বরূপে যে কি তাহ! বলিবার উপায় নাই। 
ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ 


গৃহস্থ ও মন্ন্যাসী। 


গৃহস্থধন্ম উত্তমন্ঈপে প্রতিপালন করিতে অসীম বুদ্ধি বা জ্ঞানের গ্রয়ো- 
জন। কত প্রা কার্য যে গৃহস্থধর্শে করিতে হয় তাহার সীমা নাই। 
বিনা যোগীপুরুষ অনীম জ্ঞান ব! বুদ্ধি হয় না। এজন্য বিনা ঈশ্বরভাবাপন্ন যোগী 
পুরুষ গৃহস্থধন্মের সমাক প্রতিপালন অসস্তভব । আপনার ও জগতের হিতের 
অন্য কোন্‌ সময়ে কোন্‌ কার্য ফি পরিমাণে করিতে হয় তাহার এমন কোন 
নিয়ম নাই যাহা পূর্বাবধি জানিয়! কেহ কাধ্য করিতে পারে। যে সময়ের 
'যে কার্ধ্য সেই সময়ে সেই কার্য বিচার পুর্বক সম্পন্ন করিতে হয়। দশ 
প্রকার প্রকৃতির দশ জন লোককে নামঞ্জস্ত করিয়া সুশৃঙ্খল! পূর্বক কাধ্য 
নিষ্পন্ন করিতে অনীম বুদ্ধির প্ররোজন। অন্তরে অসীম স্বাধীনভা থাক। সত্বেও 
বাহিরে অধীনের মত কাধ্য করির| উদ্দেশ্ত সিদ্ধি করিতে হয়। জ্ঞানী- 
পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভেদ্র-ভাবাপন্ন হইয়া তাহার আজ্ঞা পালন করেন। 
এইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পাপ পুণ্য, জীৰন মরণ [বষয়ে নিলিপ্ত ভাবে 
কালযাপন করেন স্ত অপরকেও সেই ভাখাপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। 
তিনি নিজে সংপথে থাকিয়| অপরকে সংপথে লইয়া যান। এ নিমিত্ত 
পূর্বকালে আর্ধ্যগণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানের দ্বারা অনীম জ্ঞানলাভ 
করিয়া তবে গৃহস্থ হইয়! দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে পরমাত্মার আজ্ঞা পালনে 
সমর্থ হইতেন। 

গৃহস্থধর্দ্ন প্রতিপালনের জন্য যে অসীম জ্ঞান বা বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহ 
গৃহস্থ আশ্রমে উপার্জন করিবার কি উপায়? শ্রদ্ধ। ভক্তি পূর্বক অনুষ্ঠান 
করিলে এ উপায় সহজ । 

শৈশবে পুজ কন্যার গুণ শরীর, মন, ইঞ্টরিয়াদি পবিত্র থাকে। সেই 


গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী । ৯১ 


পবিত্রতার অবস্থায় মাতাপিতার! তাহাদিগকে সং-শিক্ষ। দিবেন যে, যিনি 
পরমাত্মা সৎস্বরূপ সর্ধকালে আছেন, ধাহ। হইতে এই জগৎ চরাচর, সী 
পুরুষ উৎপন্ন হয়! ধাহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে এবং অন্তে ধাহাতেই লয় 
প্রাপ্ত হয়, তিনি নিরাকার সাকার অখথগ্ডাকার বিরাট জ্যোতিংস্বরূপ 
প্রত্যক্ষ অপ্রতাক্ষ বিরাজমান। সেই বিরাট পুরুষ চন্ত্রম। হূর্য্যনারায়ণ 
জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মার সম্মুখে ভক্তি পূর্বক পূর্ণভাঁবে 
উদয়ান্তে নমস্কার করিয়া সরল অস্তঃকরণে প্রার্থনা করিবে, “হে পূর্ণ 
পরব্রহ্দ জ্যোতিঃম্বরূপ সাকার নিরাকার অন্তর্যামী পুরুষ, আপনি আমার 
মাতা পিতা, গুরু, আত্মা । আপনি আমার মন সর্বদা] পবিত্র. রাখিয়। অন্তর 
হইতে অসীম জ্ঞান প্রদ্বান করুন, ফাহাতে আপনার আজ্ঞ! বুঝিয়। অসীম 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। হে অস্ত- 
ধামী পুরুষ, যেন আমার অন্তরে কোন প্রকার বিক্ষেপ বা ভ্রম না জন্মে, 
যেন জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে আপনা হইতে ভিন্ন না দেখি, যাহা দেখি 
তাহ! আপনাকেই যেন পূর্ণরূপে অন্তরে বাহিরে সর্বকালে অভেদে দেখি । 
আমাদের জীব মাত্রেরই মধ্যে যেন পরস্পর হিংস৷ দ্বেষ না জন্মে। পরম্পর 
সকলেই সকলকে নিজ আত্ম। জানিয়া যেন গ্রীতিপূর্বক উপকার করিয়া আপ- 
নার আক্তা প্রতিপালনে সক্ষম হয়। আমাদিগকে সর্ধকালে শান্তিস্বক্ধপ 
রাখিবেন। আমরা যোগ তপস্তা কিছুই জানি না যে, তাহার দ্বারা আপ- 
নাকে গাদন করিব। আপনি দয়াময়। আপনিই যোগ তগস্তা, ধ্যান ধারণা, 
উপাসনা, ভক্তি, বৈরাগা, বিবেক--সকলই আপনি । আপনি কূপ! করিলে 
মুহূর্ত মধ্যে ব্যবহারিক পারমার্থিক সকল কাধ্যই সিদ্ধ হয়। হে অন্তর্ধামী 
পুরুষ, আমাদের দ্বারা যদি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আদি অন্তে ব মধ্যে কোন 
প্রকার অপরাধ হয় তাহ নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনি জগৎ 
টরাচর স্ত্রী পুরুষের মাত। পিতা গুরু আত্মা। আপনি ক্ষমা না করিলে আর 
দ্বিতীয় কে আছে যে ক্ষম] করিবে? পুত্র কন্তার অপরাধ মাতা পিতাই 
ক্ষম। করেন । আপনি শান্ত হউন ও আমাদিগকে শান্ত করুন। আপনি ত 
সর্বকালেই শাস্তিত্বরূপ আছেন, আমাদিগকে শান্ত করুন।” আবাল বৃদ্ধ 
বনিত। সকলে আপনার, পরমাত্মার ও মন্ত্রের বূপ একই চন্ত্রম! হৃর্যা- 
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নারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ জানিয় মন্তকে ধারণ করিবেন এবং পরমাআ্মার 
নাম “ও সংগুরু” এই মন্ত্র জপ করিবেন। ফে'পরমাত্বার নাম ও'কার 
তিনিই সত্য ও তিনি গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা । শৈশব হইতেই পুত্র 
কণ্তাকে অশ্িতে আনুতি দিতে ও সদ্বিপ্তা অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিবে। 
লৌকিক মাত৷ 'পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে তবে জগতের মাতাপিতা পৃণ 
পরত্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারিবে । এবং পিতা মাতার ৪ 
কর্তব্য যে পুত্র কন্তাকে সৎ ভিন্ন অনৎ দৃষ্টান্ত না দেখান । 

গৃহস্থগণ স্ত্রী পুরুষ সমভাবে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অন্তর্যামী পরমাস্মা 
অন্তর হইতে .অসীম জ্ঞান অর্থাৎ অভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া সর্বাবস্থাতে 
পরমানন্দে আননরূপ রাখিবেন। যেমন 'অগ্রি, বিষ্ঠা চন/নাদি নানা স্কুল 
পদার্থ সমভাবে তন্মীভৃত ও আপন রূপ করিয়া, নিরাকার কারণে স্থিত 
হন সেইরূপ নানা প্রকার মনের ভ্রঃপ্তি জ্যোতিঃম্বর্ূপ পরমাম্মা অসীম 
স্তানাগ্রির দ্বার ভন্ম করিয়। জীবাত্ম। পরমাত্মার জভেদ-ভাব দেখান, তাহাতে 
অদীম কার্য সম্পন্ন করিয়া গৃহস্থগণ সর্বকালে অভেদে অবস্থিতি করিতে 
পারেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহস্থকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যানী 
পরমহংসাদি জানিবে। তাহার পক্ষে মিথা। কল্পিত আশ্রমান্তর গ্রহণের কোন 
প্রয়োজন নাই। ইহা ফব সত্য জানিবে। 

ও শাস্তি শাস্তি: শান্তি; | 
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মন্ুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ ত্যাগ গ্রহণের যথার্থ ভাব বুঝিতে পারে না 
এবং অহঙ্কার প্রযুক্ত পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিয়া নিঙ্গেও কষ্ট 
ভোগ করে ও অপরকে কষ্ট দেয়। তোমরা একটী তৃণ পর্য্স্ত উৎপন্ন 
করিতে অপারগ। এই স্থূল শরীর যাহাকে আমার বলিয়া তবে অপরাপর 
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পদার্কে “আমার, তোমার” বলিতেছ, মৃত্রাকালে তাহাকেও ছাড়িয়া 
যাইতে হয় তবে “আমার” বলিয়। জগতে কি পদার্থ আছে যে, তাহার ত্যাগ 
ঘটিবে। সমুদয় পদার্থই পরমাত্মার শক্তি ও পরমাত্মার রূপ মাত্র। তাহাকে 
ছাড়িয়া মন্ুষ্যের অস্তিত্বই নাই । তখন কে কাহ্‌াকে ত্যাগ বা গ্রহণ করিবে ? 

যতক্ষণ এই স্থূল শরীরে থাকিয়া কার্য করিতেছ ততক্ষণ শদীরের অভ।- 
বেই তোমার অভাব, পরমাত্মা সমস্ত অভাবহ পূরণ করিবার উপায় গড়িয় 
রাখিয়াছেন। সেই উপায় অবলম্বন করিয়। সকল অভাবের মোচন কর, 
তাহার অতিরিক্ত কোন পদাথের বাসনা করিও না! যথার্থ সন্তোষই 
যথাথ ত্যাগ । ইহ সহজে চিত্তে আবির্ভাব হয়, জোর করিয়া ইহাকে ঘটান 
যায় না। নিজ নিজ অভাব বুবিয়! সমুদয় পদার্থ ভোগ কর এবং কৃজ্ঞতার 
সহিত জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইয়া তাহাকে ধন্তধাদ দাও ও 
তাহার জয় ঘোষ") কর। যাহা কিছু আছে তাহ। তাহারই কূপ ও তিনিই 
তোমার সকল অভাবই তিনি মোচন করিতেছেন। তাহার শরণাপন্ন হইয়। 
পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি কর। 

তোম।র লঙ্জ! নিবারণের জন্ত এক খণ্ড বস্ত্র প্রয়োজন । তাহার জন্য 
পৃথিবীর সমুদয় বস্ত্রের প্রয়োজন নাই। শরীর রক্ষার জন্য আহারের প্রয়ো- 
জন। কিন্তু যাবতীয় উদ্ভিজ্জ ও থেচর ভূচর প্রভৃতির তজ্জন্য প্রয়োজন নাই । 
অন্ধকার নিবারণের জন্য আলোকের প্রয়োজন বলিয়া জগতের সমুদয় 
আলোকের সে জন্য প্রয়োজন হয় না। সকল বিষয়ে এইরূপ বুঝিয়া কাধ্য 
করিলে কোন বিষয়েই কষ্ট ব অভাব থাকে না। পরমাত্মা জ্যোতিংম্বরূপ 
তোমাকে যাহ! দিয়াছেন ও দিবেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা গ্রহণ কর, কিন্তু 
“আমার আমার” বপিয়। তাহাতে অধিকার স্কাপনের জন্বু অভিমান করিও 
না। তিনি তোমাকে লইয়! চরাচয় স্ত্রী পুরুষরূপ সাকার ও তোমার মনো- 
বাণীর অভীত নিরাকার । উভয় ভাবে অধগ্ডাকারে অনাদি তিনিই ম্বতঃ- 
গ্রকাশ বিরাক্মান। তোমার অন্তরে বাহিরে তাহার যে প্রকাশ তাহারই 
নাম জ্যোতিঃ। ইহাতে নিষ্ঠাবান হইয়া খে জীবন ধারণ কর. ও বথাকালে 
সুখে মৃত্যুকে আশ্রয় কর। পরমাত্মাতে বা পরমায্মারূপে তোমার জন্ম মৃত্যু 
নাই। তুমি নিরাকার নিগ্ড৭ ও তুমিই সাকার সগ্ুপ। তুমিই অধণ্ডাকার 
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জ্যোতিঃস্বরূপ ম্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছ। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে আপনাকে এইবপ 
ভাবে দেখিতে পাইবে । তোমার পক্ষে কিসের ত্যাগ ঝ৷ গ্রহণ ঘটিবে ৪ জগ- 
তের সমুদয় পদ ভোগ কর, কিন্তু কোন পদার্থে আসক্ত হইও না। ষে 
ভোগ গত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিও না, অনাগত তোগের জগ্য 
চিন্তা করিও না এবং উপস্থিত অভাব মোচনের জণ্ঘ যে ভোগ তাহাতে 
শঙ্ক1, সন্দেহ বা দৈন্ না ঘটে--ইহাই পরমাস্মার আজ্ঞা । 

যদি পরমার্থ প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে কেহ তোমাকে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ 
করিতে বলে, তাহাতে উদ্ধিগ্ন হইও ন।। ধৈর্যের সহিত সে বিষয়ে পর- 
মাতআ্বার কি আল্ঞা তাহ বিচার পূর্বক জানিতে চেষ্টা কর। তাহার আজ্ঞ৷ 
পালনেই তোমার মঙ্গল, তাহার বিপরীত আচরণে তোমার অমঙ্গল। পর- 
মাস্বা জ্যোতিঃম্বরূপ কামিন। কাঞ্চনকে নিজের অন্তর্গত করিয়াই পূর্ণ । 
ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে তিনি অপূর্ণ ও একদেশী। যদি কামিনী কাঞ্চনকে 
তাহা হইতে ভিন্ন জানিয়! গ্রহণ বাসন! কর তবে ইহার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর! 
হয়। আর যদি আপনাকে ও কামিনী কাঞ্চনকে পরমাত্মা রূপই দেখ 
তাহা হইলে তাহা ত্যাগ বাসনা ও পরমাত্ম। ন! থাকেন--এই বাদনা--একই | 

যে কামিনীকে ত্যাগ করিবে তাহা কি? তিনি জগতের জননী । 
কামিনী ন1 থাকিলে সাধু মুনি, খষি অবতার, সন্ন)াসী গৃহন্থঘ কাহারও জন্ম 
হুইতে পারে না। কামিনী বিনা কাহারও অস্তিত্বই থাকিবে ন] বে, স্তাহাকে 
ত্যাগ করিবে। যে কামিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহ। তোমার অস্তর্গত, 
তাহাকে কিরূপে ত্যাগ করিবে? আরও দেখ, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
স্ল সুক্মস শরীর একই পদার্থে গঠিত। যদি এই মাংস মলের পুত্তলিকে 
কামিনী বল তাহ। হুইলে পুরুষও কামিনী। সাকার নিরাকার অথণ্ডাকার 
জ্যোতিঃশ্বরূপ বিরাট পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষ 
সমতাবে গঠিত হইয়াছে । একই পৃথিবী হুইতে স্ত্রী পুরুষের হাত মাংদ 
উৎপন্ন হইয়াছে। একই জল স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই রক্ত, রস, নাড়ী। একই 
অখি স্ত্ীপুরুষের ভিতর অন্ন পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। একই 
বাযু উভয়েরই মধ্যে বহমান হইয়। দেহকে সঙ্গীব রাখিয়াছেন। একই 
আকাশ উভয়ের কণ দ্বারে শব্দ গ্রহণ করিতেছেন। একই চন্ত্রমাজ্যোতিঃ 


যথার্থ ত্যাগ ৯৫ 


উভয়ের মধো সঙ্কল্প বিকল্প ও আত্মপর বোধরূপে রহিয়াছেন। একই 
দু্্যনারায়ণ জ্যোতি; উভয়ের মন্তকে থাকিয়া সদসতের বিচার করিতে- 
ছেন এবং জীব জ্যোতিঃনুরয্যনারায়ণ জ্যোতি এক হইয়া কারণক্ধপে স্থিতি 
করিতেছেন । 

প্রত্যক্ষ দেখ, স্ত্রী-প্ুরুষের দেহ মাটিতে পুঁতিলে সমানরুপে মাটি 
হইতেছে । জলে দ্রিলে গলিয়া সমান ভাবে জল হইতেছে, অগ্নি সংষে!গে 
অগ্নিরূপ হইয়া! নিরাকার হইতেছে। জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পরমায্মার পৃথিবী 
প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষের হাড় মাংস প্রভৃতি রূপে বর্তমান 
রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সমুদয় গুলিকে কিন্বা কোন একটীকে কামিনী 
বলিয়া ত্যাগ করিলে পরমাত্মকে ত্যাগ করা হয়। ৃ 

যদি প্রচলিত অর্থে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিলে পরমাস্মাকে প্রাপ্ত 
হওয়া যাইত, তাহ। হইলে নপুংসক ভিথারী মাত্রেরই পরমাত্মা-প্রাপ্তি ঘটিত। 
সার কথা এই, বাহ্‌ পদার্থের উপর জীবের বন্ধন বা মুক্তি নির্ভর করে না, 
আসক্তি ও অনাসক্তির উপর নির্ভর করে। 

যদি কৌপীন ঝা! ভিক্ষাপানত্রের উপর তোমার আসক্তি জন্মার় তাহ! 
হইলেও তুমি বন্ধ। কিন্তু যে পুরুষ অনাসক্ত চিত্তে ত্রিভুবনের সমস্ত তোগ্য 
ভোগ করেন তিনি যথার্থ পক্ষে মুক্ত। তিনি সমুদয় বহ্মাও পাইলেও আমি 
লব্ধ হইয়াছি” এরূপ মনে করেন না এবং সমুদয় বন্ধাও ক্ষয় হইলেও “আমি 
ক্ষয় হইয়াছি” এরূপ ভাবেন না। তিনি জানেন যে, সর্ধকালে তিনি যাহ! 
তাহাই আছেন। তাহার পক্ষে লাভালাভ কিছুই নাই। কেননা, কারণ 
হঙ্ স্ুলকূপে পরমাত্মাই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন । তবে ত্যাগ ব। গ্রহণের দ্রব্য কি 
আছে? এরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তি, শ্রী হউন ব| পুরুষ হউন, তিনি যথার্থ পক্ষে 
মুক্ত ও পরমাত্মার স্বরূপ। পরমাত্ম! হইতে ভিন্ন ভাবিয়া! কোন পদার্থ পাইবার 
ইচ্ছাই বন্ধন এবং সমুদয় পদার্থ পরমাত্মার শাক্ত অতএব পরমাত্মার রূপই-- 
এইভাবে সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করার নামই ত্যাগ। ত্যাগের উদয় হইলে 
সমুদায় পদার্থ ই পূর্ববৎ থাকিয়া যায়। কেবল অন্তর হইতে আসক্তি ত্যাগ 
ন্বপ ভাঁবাস্তর ঘটে মাত্র। কিন্তু এইরূপ ত্যাগ মন্ুষ্যের ইচ্ছাধীন নে, পর- 
নাত্মার আয়ভাধীন এবং এইরূপ ত্যাগের ইচ্ছ। পরমাত্মা* কূপ! জানিবে। 
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অতএব জীব মাত্রই ত্যাগ গ্রহণের যথার্থ ভাৰ বুৰিয্বা পরমাক্মার শরণাপর 
হও। তাহাতে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে । 
ও শান্তি; শাস্তি: শাস্তি; । 
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মনুষ্যগণ, আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় ও সর্ব প্রকার স্বার্থ 
চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে 
সকলের মঙ্গল। 

জগন্তে কেহই পরমেশ্বরের নিয়ম ব! বিধি অনুসারে চলিতে চাছেন ন1। 
এক একট। কল্পিত সমাজ গড়িয়া! নিজের সমাজ শ্রেষ্ঠ ও পরের সমাজ নিকৃষ্ট 
বালয়া বোধ করেন এবং এইরূপ পক্ষপাতের বশবন্তী হইয়া অপর মকলকে 
নিজের সমাব্ভুক্ত করিতে যত্শীল হয়েন। সকলেই বলেন যে, “আমার 
সমাজে আমিলে পবিত্র ও মুস্ত হইবে । নচেৎ পরিত্রাণ নাই ।” পরমেশ্বরের 
নির্দিষ্ট পথে চলিলে কোন বাহাদুরী নাই। এজন্ত কল্লিত সমাজ সম্প্রদায় 
গড়িয়া খ্যাতি, গ্রতৃত্ব ইত্যাদি লাভ করিতে সকলেরই চেষ্টা । 

বদি কেহ বলেন যে, “জীব মাত্রকে এই পৃথিবীতে থাকিয়া ইহার দ্বার! , 
ঘর বাটা প্রস্তুত করিতে হইবে ও ইহা! হইতে অন্ন উৎপন্ন করিয়। দ্বারা 
শরীর রক্ষা করিতে হইবে-_ শুন্য আকাশ হইতে এ লকল কার্য সিদ্ধ হইবে 
না|” তাহাতে জ্ঞানহীন স্বার্থপর ব্যক্তি বলিবে যে, “ইহা ত স্বাভাবিক । 
এ কথ| যেসে বলিতে পারে । এরূপ বলিলে ব! স্বীকার করিলে আমার 
নিজের কি বিশেষ বলা হইল? ইহাতে আমার কোন প্রাধান্ত বা বাহাছুরী 
নাই।” সেইরূপ যদি কেহ বলেন, ঈশ্বর গড় আল্লহ খোদ! অর্থাৎ পর- 
মাতম! সাকার নিরাকার, কারণ সুঙ্গা স্থূল, চরাচরকে লইয়া অসীম অথণ্ডা- 
কারে ম্বঃপ্রকাশ। তাহাতে অজ্ঞানাভিমানী স্বার্থপরতা বশতঃ বলিবে, 
“ইহা অসস্ভব। সাকারকে লইয়া নিরাকার বাঁ নিরাকারকে লইয়! সাকার 
কখনও পূর্ণ সর্বশক্তিমান হইতে পারেন ন। সাকার ও নিরাকার পরল্পঃ 
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পৃথক ৷ অথবা সাকার নিরাকার কিছুই নহে, যাহা! কোন কালে হুয় নাই, 
হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই__সেই মিথ্যা বা! শৃন্তই পুর্ণ সর্বশক্তিমান । 
এরূপ না বলিলে বাহাছুরী কি? যাহা স্বাভাবিক ব সকলে যাহ। স্বীকার 
করিবে তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিজের ত কোন প্রাধান্ত থাকে না।” এই 
রূপ অভিমান জনিত ছুট বুদ্ধির ফগে সাজ, সম্প্রদায় ও মতামতের বাহুল্য 
এবং তাহ! হইতে জগতের ,অমঙ্গল। অতএব হে সম্প্রদায় ও সমাজ অভি- 
মানী মন্নয্যগপ, তোমরা বিচার করিয়। দেখ যে, সে বস্তু কি যাহাতে ধর্মাস্তর 
গ্রহণ ঘটে আর শ্রেষ্ঠত্ব ও নিরুষ্টত্ব গুণ কি ও কাহাতে বর্ডায় এৰং 
কাহার আয়ত্তাধীন। 

স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই ইন্ত্রিয়াদি সংযুক্ত স্কুল সথক্স শরীর পর্ণ 
পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বর্ূপ বিরাট ভগবান হইতে গঠিত হইয়া লমান ভাবে 
র্হিষ়াছে। সমস্ত দেহই ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট হাড় মাংসের পুত্তলি এবং 
সকলেরই মধ্যে পরমাআার অংশ জীবাআ্। রহিয়াছেন। জল ছিটাইয়া ও 
ত্বকচ্ছেদ করিয়। হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান বা মুনলমান হয়। কিন্তু বাণ্ডিনমূ ও সুন্নতে 
শরীরের মধ্যে কোন্‌ গুণের পরিবর্তন ঘটে? হিন্দুধর্ম যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
ইন্্রিয়াদি ছিল, মুনলমান বা খ্রীষ্টিয়ান নাম স্বীকার করাতেও তাহ! যেমন তেমনি 
থাকে । স্থূল শরীরের কাল হইতে লাল ব1 অন্ত কোন প্রকার বর্ণ পরিবর্তন 
হয় না। ইন্দ্রিয়াদির যার যে গুপ ছিল, তাহাই থাকিয়া যার়। চক্ষুর দ্বারাই 
দেখে, কর্ণের ঘারাই শুনে, অপর ইন্দ্রির়ের দ্বারা দে কাধ্য সম্পন্ন হয় ন]। 
চেতন জীবাত্মাও পৃব্ধের স্তার সুখ ছুঃখাদি অনুভব করিতে থাকেন, কোন 
বাতিক্রম ঘটে না। এখন বুঝিয়া দেখ” ,কোন্‌ বস্তুটি হিন্দু ছিল যে তাহ! 
বাহির করিয়া ফেপ্য়া কি বস্তু গ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান যাহ খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান 
আপন শরীর হইতে ধর্্ান্তরগ্রাহী হিন্দুর দেহে স্থাপিত করেন। তাহার! 
কি আপন আপন শরীর হইতে নৃতন হাড় মাংদ বা দশ ইন্জিয় বা 
নৃতন জীবাত্মা হিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়৷ তাহাকে খ্রীষ্টি়ান বা মুললমনান 
করেন ? | 

জলের ছিটা ব1 ত্বকচ্ছেদের দ্বারা বালকের গুণ যুবা ব৷ বৃদ্ধে আসে ন! 
ও যুবার গুণ বালক বুদ্ধে বর্তায় না এবং বৃদ্ধের গুণও যুব] বা বালককে: 


১৩ 
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আশ্রয় করে না। যে অবস্থার যে গুণ পরমাত্বা নির্দি্ করিয়াছেন মকুষ্যে 
ভাহার কোন প্রকারে অন্যথা ঘটাইতে পারে ন|। 

যদি বল, নিকৃষ্ট,গুণ লয় করিয়। ও উত্তম গুণের সংস্কার লইয়] ধর্থান্তর 
গ্রহণ হয় তাহা! হইলে প্রশ্ন উঠে ষে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট গুণ কাহার আয়স্তা- 
বীন। নিজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া! দেখ যে, তোমাদের মন ও ইন্জরিয়া্ির 
নিম্ন বা উর্ধগভি তোমর! ইচ্ছান্সারে পরিবর্তন করিতে পার না। তৰে 
অপরের গুণের ব্যতিক্রম কিরূপে ঘটাইবে? জগতে পরমেশ্বরের যেরপ 
নিয়ম আছে, যথার্থপক্ষে কেহ তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। 
যাহারা অন্যথা করিবার চেষ্টা করে তাহাদিগের নানা কট তোগ হয় 
মাত্র। দিবসে জ্যোতিংস্বক্ূপ পরমেশ্বরের প্রকাশ ৭৭ দ্বাঝ। ব্রহ্মাণ্ডের ব্ূপ 
দেখিতে পাও এবং রাত্রে & গুণের সঙ্কোচবশতঃ সকলেরই চক্ষে অন্ধকার 
তাসে। তোমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহার বিপয়ীত করিতে পারিবে 
না। যদি এবিষয়ে তোমাদের সামর্থ্য থাকিত তাহ! হইলে তোমর! ইচ্ছা- 
মন্ভ ক্ষুধা পিপাসা, জাগ্রত স্বপ্ন সুযুগ্তি প্রভৃতির উদয় ও লয় করিতে 
পারিতে। পরমেশ্বর সমুদয় মনুষ্কে এক সাধারণভাবে গড়িয়াছেন। 
সকল মনুষ্যই এক সমাজতৃক্ত। পণ, পঙ্গী, সরীস্থপের ভিন্ন তিন্ন সমাজ । 
ফদি অন্তকে নিজের সম'জভুত্ক করিবার শক্তি তোমাদিগের থাকে, তাহ! 
হইলে তোমরা গোক্ষুরা কেউটিয়। প্রভৃতি বিষাক্ত সর্প ও ব্যান্বাদি হিংশ্র 
জন্বকে নিজের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কর না কেন? তোমাদের 
করিত হিন্দু, ত্রীষ্টিয়ান, মুসলমান সমাজ যদি বার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক 
নিশ্শিত হইত তাহ! হইলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের শরীর ভিন্ন 
ডিন্ন ভাবে গড়িতেন। এমন কোন চিহ্‌ রাখিয়। দিতেন যাহাতে ম্বতাবতঃ 
সম্প্রধায়ের ভেদ থাকিত। কষ্ট করিয়া কাহাকেও কোন সমাজে রাখিতে 
ঘা প্রবিষ্ট করাইতে হইত না। 

গুণের নিক্ৃষ্ঠতা ও উৎকুষ্টতা কিসে হয়? বাহ পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া 
বাহিরের দিকে বহু ধারায় গুগের প্রকাশ হইলে তাহাকে প্রবৃত্তি ব 
নিকৃষ্ট গুণ বল! হয়। আর সেই গুণই মঙ্কুচিত হইয়। অন্তরদিকে এক 
ধারায় বহমান. হইলে নিবৃত্তি বা উৎকৃষ্ট গুণ বলে। ইহা ছাড়! গুণের 


যথার্থ সমাঁজ। ৯৯ 


ভাল মন্দ নাই। প্রবৃদ্ধি নিবৃত্তি মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে, ষমন্তই পরমাত্মার 
হাত। তাহার শরণাঁগত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক তীহাকে প্রার্থনা করিলে 
তিনি নিজগুণে গুণ প্রবাহের নিবৃত্তি করিয়া সৎপথে লইয়া যাইবেন এবং 
জ্ঞানের দ্বার মন পবিত্র করিয়! জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ মুক্তিম্বরূপ:পরমা- 
নন্দে আনন্বরূপ রাখিবেন | কাহারও সহিত কাহার বিরোধ থাকিবে ন|। 

যদি বল আহারের তেদে সম্প্রদায়ের বিতেদ হয় তাহ! হইলে ভাবিয়া 
দেখ যে, শরীরকে নীরোগ ও প্ররুতিস্থ রাখা আহারের একমাত্র গ্রয়োজন। 
মন্থুযা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যেকোন লোকের দ্বার! প্রস্তত মন্থযযের আহারীয় 
যেকোন দ্রব্য ভক্ষণ করুক তাহাতে কোনও দোষ হয়না যেমন অগ্নি 
পবিত্র অপবিত্র বিষ্ঠা চন্দনাদি সর্বপ্রকার স্থূল পদার্থ ভন্মুসাৎ করেন তথাপি 
নিক যেমন পবিত্র তেমনই থাকেন । জীবাত্মার সম্বন্ধেও উরূপ। জীবাত্মা 
বদি আদিতে অপবিত্র থাকিতেন তাহ! হইলে এখনও অপবিত্র আছেন ও 
পরেও থাকিবেন। জীবাম্ম ভাত খাইলে ভাত, কুটী খাইলে রুটা ও গরু 
শূকর খাইলে গরু শূকর হন না। জীবাত্ম! নিত্যকাল যাহ! তাহাই থাকেন। 
ভোগ্য পদার্থের সংস্পশে ভ্বীবাত্মার কোন বিকার ঘটে ন1। 

সমুদ্র পার হইয়। দেশ বিদেশে যাইলে জীবাম্মার ব! স্থল শরীর ইন্দরিয়াদির 
কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। জ্যোতিংস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশ শক্তি 
বিষ্ঠা চন্দন প্রভৃতি সর্ধত্র আছেন ও উত্তম অধম সকল পদার্থের রস আকর্ষণ 
করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তাহার কি আসে যায়ঃ নর্দামাক় ও বিষ্ঠা 
তাহার প্রকাশ কোটী যুগ থাকিলেও তীহার পবিত্রতার কিছুমাত্রও হানি 
হয় না। বরঞ্চ সর্ধকালে অপবিভ্রকে পবিত্র কন্ধিতে পারেন। 

অতএব মুগলমান; খ্রীষ্টিয়ান, হিন্দু বা জার্ধ্য ও মনুষ্যমাত্রেরই বিচারপূর্ব্বক 
উত্তমরূপে বুঝিয়া পরমেশ্বরের নিয়ম পালন করা! উচিৎ। তিনি যাহাকে 
বেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন তাহাই থাকিবে এবং যেরূপ আহার ব্যবহারে 
সকলে সুখে স্বচ্ছদ্দে থাকে তাহাই তাহার নিয়ম। স্থান ব! ব্যক্তি 
বিশেষে ' প্রকাশ বা অপ্রকাশ থাকিদ্কে তাহার ইচ্ছানিচ্ছ। নাই। 
তনি মর্ধত্র সমানভাবে প্রকাশমান। তাহার প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ 
এইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়! জীবমাত্রফে আম্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়। 


১০০ অম্বতমাগর । 


সংপথে লইয়। যান। পুরাকালে মনুষ্যের মধো আধাগণ শ্রেষ্ঠ গুণ দ্বারা 
নিজে চলিতেন ও অপরকে চালাইতেন। মনুষ্য বা ইতর জীব কুপে বা 
কর্দমে গড়িলে তাহাদিগকে আপন আত্ম। জানিয় পরিশ্রম দ্বারা উদ্ধার 
করিয়া স্ুখস্বচ্ছন্দে রাখিতেন। এখনকার লোক উদ্ধার না করিয়! বিপন্ন 
জীবের উপর কর্দম ও ইষ্টক বর্ষণ করেন। চেষ্টা যাহাতে আরও বিপন্ন হয়। 
সভ্যনিষ্ঠা ও সদ্‌গুণের অভাবে এ প্রকার ছুদ্দশা ঘটিয়াছে। 

সমাজের নেতুগণ আরও বুঝিয়া দেখুন যে, তাহাদের সমাজতৃক্ত কোন 
লোক যদ্দি কোন কারণ বশতঃ সামাঞ্জিক নিয়ম বহিভূতি কার্ধ্য করে তাহাকে 
শান্তি দিতে সকলে তীক্ষভাবে সর্বদা উদ্যোগী রহিয়াছেন। কিন্তু সমাক্ষের 
মধ্যে লোকে ঘরে ঘরে যে কত ভ্ুঃখ যন্থণা তোগ করিতেছে তাহার কি 
কোন খবর গ্তাহারা রাখেন বা সেই ছুঃথ যন্ত্রণা মোচনের জন্য কোন 
চেষ্টা করেন? পরমেশ্বর কি তাহাদিগকে কেধল শাস্তি দিবার শক্তি 
দিয়াছেন, শান্তি দিবার ক্ষমতা দেন নাই? 

হে মন্ুষ্যগণ, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাত্তিকে পরমেশ্বরের কৃত এক বিপুল 
সমাজ ও সম্প্রদায় জানিয়! সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কর এবং হিন্দু, মুগলমান, 
্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি কল্পিত সমাজ সম্প্রদায়ের অভিমান ত্যাগ কর। সর্বপ্রকার 
স্বার্থ পরিত্যাগ করিরা সংস্বরূপ পরমাত্মার শরণাপন্ন হও ও বিচার পূর্বক 
তাহার অনুগত হইয়!গ্রীতিপূর্বাক তাহার আল্রা পালন কর। তাহাতে জীব 
মাত্র পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে। যেমন এক বৃক্ষের একটা 
পাতারও নিন্দা করিলে সমগ্র বৃক্ষের নিন্দা কর! হয় সেইরূপ কোন 
এক মমাঁজ বাব্যক্তির নিন্দা করিলে পুর্ণ পরত্রহ্ম বিরাট পুরুষের নিন্দা 
করা হয়। এবং পরমাত্মার নিন্দায় কব অধঃপতন । অতএব অপরের সংগুণ 
দ্বারা আপনার নীচ গুণ সংশোধন পূর্বক এই সকল কথার সারভাঁব বুঝিয়া 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য সম্পন্ন কর। এখন পর্যন্ত মন্ুষ্যের কিছুই 
নট হয় নাই। | 

২ শাস্তি শাস্তি: শান্তিঃ 


ভোজনে বিধি নিষেধ । 


ঈশ্বরের এমন নিয়ম নাই এবং জ্ঞানব।ন ব্যক্তিরাও এমন বলেন না 
যে, কাহার হাতে খাইতে হয় কাহার হাতে খাইতে নাই। ষে ব্যক্তি 
সত্যনিষ্ঠ, যাহার শরীর, ইন্দ্রিয় মন পবিত্র, ষে নীরোগী ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী 
সর্বদা! পরিষ্কার রাখে--একপ ব্যক্তি, স্ত্রী বা পুরুষ হউক, তাহার হাতে আহার 
করিলে স্থুল শরীরের কোন বিকৃতি হয় না। তাহার জাতি কুল ও পাণ্ডিত্য 
বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যে ব্যক্তি পরমাম্মা হইতে 
বিমুখ, যাহার শরীরাদি অপবিত্র বা কুষ্ঠাদি বাধিগ্রস্থ ও যে ব্যবহার্য 
সামগ্রী সর্বদা অপরিচ্কার রাখে সে ব্ক্তি, জাতি কুলে মন্তান্ত হইলেও, তাহার 
হাতে আহারে স্থল শরীরের অপকার ও মনের মালিস্ ঘটবে । 

মনুষ্য রুচি অন্ুমারে যাহার যে ভোজ্য ছুটিয়। যায় তাহা খাইয়া প্রাণ 
রক্ষা করিবে । দেখিবে যাহাতে স্থূল শরীর সুস্থ থাকে ও মনের বিক্ষেপ 
নাহয়। যাহ! আহার করিলে শরীরে ব্যাবি ও মনে বিক্ষেপ জন্মায় তাহ! 
বিচার পূর্ন্বক পরিত্যাগ করিবে। 

দিব! »| রাত্রে যখন যাহার ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ক্ষুধা পিপাপার উদ্রেক 
হয় তৎক্ষণাৎ পরমাজ্মার নাম লইয়। পান ভোজন করিবে। বলিবে, “হে 
পর্ণপরব্রহ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ, আপনি এই নকল ভোজ্য ও পেয় পান আহার 
করুন।” এবং এই ভাব অন্তরে রাখিবে। তাহার নাম লইয়। তোমরা জীব 
মাত্র চেতন আহার করিলে বা অগ্রিবক্ধে আহুতি দিলে সমস্ত দেব দেবী 
অর্থাৎ পর্ণ পরব্রঙ্গ জ্যোতিঃম্বরূপের ভোগ ও পৃজা হয়। ইহা ব্যতীত 
অগ্ত কোন আড়ম্বরের ব1 নান! মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ভোগ দিবার প্রয়োজন 
নাই। দিলে নিক্ষল। প্রত্যক্ষ দেখ, দেবতার নামে সমস্ত শাস্ত্রের শ্লোক 
পড়িয়া এক তোলা! ব| কোটী মণ নৈবেস্ত:দাও. তাহা খেমন তেমনি থাকিবে-- 
কেহই আহার করিবে না। 

কাহার সহিত পান ভোজন করিবে তাহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। 
এ বিষয়ে যাহার যেরূপ কুচি তিনি সেইরূপ করিবেন। কিন্তু জীব মাত্রই 
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যে আপনার আত্ম। পরমাত্মার স্বরূপ এজান উপাজ্জন কর! মনুস্ত মাত্রেরই 
কর্তব্য। যাহার সহিত রুচি না হইবে তাহার সহিত আহার ন। করিতে 
পার কিন্ত কাহাকেও পর মর্নে করিও না। একই চেতন সর্ধ দেহে 
থাকিয়। সমস্ত ব্যবহার নিম্পন্ন করিতেছেন। ইহাতে কোন নংশযর় করিও 
ন|। কাহারও স্পৃ্ঠ অন্ন জল পান ভোজনে যদ্দি জাতি যাইত তাহা হইলে 
বুঝিয়া দেখ, ফলমূল ভালরুটী প্রভৃতি কত জ্বাতীয় আহার প্রতাহ 
তোমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে । তাহাতে কি তোমাদের জানি 
যাইতেছে কিম্বা অন্ত কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে? তোমার পান ভোজনের 
সামগ্রী অন্তে স্পর্শ করিলে যে জাতি চলিয়া যাইবার আশঙ্কা কর তাহ! 
কি বস্ত-__সতা, না, মিপ্যা ? যদি মিথ্য। হয় তবে সকলেরই নিকট মিথ্যা । 
কোন প্রকারই মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইবে না। তবে সেমিথ্যা জাতি যাইবার 
জন্য ভয় কর কেন? জাতি যদি সত্য হয় তাহা হইলে সর্বকালে নকলের 
নিকট সত্য থাকিবে । সত্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। একই সত্য 
কারণ হক স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! নিত্য স্বতঃগ্রকাশ। সতোর 
রূপাস্তর ঘটে মাত্র এবং তাহাতেই বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়া লক্ষিত হয় ও 
পুনর্বার কারণ শ্বর্ূপ সত্যেই সমস্ত বৈচিত্র্যের লয় হয়। অতএব তোমর! 
সংশয় শূন্য হইয়! ধারণ] কর থে, যেমন অগ্নি.বিষ্ট। চন্দনাদি তাবৎ পদার্থ 
আপনরূপ করিয়া! ভম্মীভূত করেন ও তথাপি যে পবিত্র দেই পবিত্রই 
থাকেন সেইরূপ জীবাত্ব! ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ভোজ্য ভোজন করিয়াও জীব যে 
পবিত্র পরমাত্বার স্বরূপ সর্ধকালে তাহাই থাকেন। কোন প্রকারে বিকৃত 
হন না। ইহা ধরব সত্য। 
ও শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ। 


দতস 


কলিযুগে যজ্ঞান্তি। 
কোন কোন আস্তস্ত বোধ শুন্ত অল্তানাবস্থাপন্ন ব্যক্তি বলেন যে, 
কলিযুগে যজ্ঞাহুতি নিষিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক বুঝা 
উচিৎ যে, পরমেস্বরের নিয়ম সর্কালে একই রূপ থাকে, তাহার 
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কোনও৪ ৰ্যতিক্রম ধটে না। যে পদার্থের দ্বারা যে কার্য আদিতে হইত 
তাহার দ্বারা সেই কাধ্য এখনও হইতেছে এবং পরেও হইবে । যাহ! 
মনুষ্তের কল্িত অতএব মিথ্যা তাহা কাল ও অবস্থান্থদারে মন্ুষ্যে গড়ে ও 
ভাঙ্গে । যথা-_তীর্ঘ, ব্রত,'গির্জাধর, মস্জিদ, ঠাকুরবাটী, গ্রতিম। ইত্যাদি । 
তাহার গঠনে বা বিনাশে কোন হামি লাভ নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়মের 
কেহ কথন অন্যথা করিতে পারে না । অন্তথ! করিবার চেষ্টা করিলে কেবল 
কষ্ট ভোগ হয় মাত্র। তিনিই প্রসন্ন হইয়! ইচ্ছা করিলে যে গুণ বা শক্তি 
বিস্তারিত করিয়াছেন তাক! সন্কুচিত করিতে পারেন । 

তিনি মনুষ্যের স্থূল শৃক্ম শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির যাহাতে যেরূপ গুণ ও ক্রির! 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সেইরূপ ঘটে__তাহার কেহই ফোন ব্/তিক্রম 
করিতে পারে না। যেমন চক্ষুর দ্বারা দেখিতে হয়, কর্ণের দ্বারা হয় না 
ইত্যাদি । বিরাটপুরুষ জ্যোতিংস্বরূপ পরমাত্ম! হইতে চরাচর স্ত্রীপুরুষের 
স্থল সথশ্ন শরীর গঠিত হইয়াছে । তাহার ষে অঙ্গের দ্বার! যে কার্ধ্য হয় তাহা 
সব্দকালেই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তাহার চরণ পৃথিবী হইতে অম্লাদির 
উৎপত্তি ও তাহার নার়্ী জল দ্বারা পিপাস! নিবৃত্তি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। 
তাহার মুখ অগ্নির দ্বারা যাবতীয় স্থূল পদার্থ তম, আলোক এবং ক্ষুধা, 
পরিপাক ও বাক্য স্কংরণ প্রভৃতি কাধ্য অনাদি কাল হইয়া আমিতেছে এবং 
পরেও হইবে। তীহার প্রাণ বাধু দ্বার সমুদয় জীবের শ্বাস প্রবাহ ও 
স্পশক্রিয়া হইতেছে ও হইবে। তীহার মস্তক আকাশ দ্বারা সমস্ত জীব 
কর্ণদ্ধারে শব্ধ গ্রহণ করিতেছে ও করিবে । তাহার মন চন্ত্রম। জ্যোতি দ্বার! 
সমস্ত জীব আত্মপর জ্ঞান ও সঞ্চল্প বিকল্প করিতেছে ও করিবে। তাহার 
জ্ঞাননেত্র জ্যোতিঃম্বরূপ সুর্্যনারায়ণ জীব মাত্রের মন্তকে সৎ অসতের 
বিচার করিয়! জ্ঞানরূপে জীবাত্মা। পরমাত্মার অভিন্ন ভাব প্রকাশ, নাসিক।- 
দ্বারে বায়ুবূপে শ্বাস প্রস্থান সহ গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারে অগ্নিরূপে রসা- 
স্বাদন, কর্ণদ্ধারে আকাশরূপে শব্ধ শ্রবণ, নেত্রত্বারে গ্রকাশরূপে রূপ দর্শন 
করিতেছেন ও করিবেন। সর্বকালে, সর্বস্থানে এইরূপ ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে 
ও ঘটবে। কোন কালে কোন স্থানে ইঙ্থার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবন! 
পাই। 
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এই বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ যতক্ষণ চরাচরের ষধ্যে কেজোরপে বিরাঞ্- 
মান থাকেন ততক্ষণ জগতের সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন হয়। ইনি তেজোরূপ 
পরিত্যাগ করিয়া নিপুণ নিক্ষিয় ভাব ধারণ করিলে জগতের সমস্ত কার্ধা বন্ধ 
হইয়া নিরাকার নিগুণ নিক্ষিঘ্ন কারণ শ্বরূপে স্থিতি হয়। যতক্ষণ ইনি 
জীবদেহের মন্তকে তেজ্সোরূপে নেত্রদ্বারে বর্তমান থাকেন ততক্ষণ জীবাস্ম] 
চেন্তনভাবে দেছের সমুদয় কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। সেই তেজ সম্ভুচিভ 
হইলে জীবাতআ্মা নাম রূপ রহিত নিগুপ কারণ স্বরূপে স্থিত হন এবং 
সথমুণ্র উদয় হয়। এই তেজ জীবাত্ম। হইতে স্বতন্ব কোন বস্ত নহেন, 
কেবল নামান্তর মাত্র। অজ্ঞান অবস্থায় এই তেজকে লেকে জীবাত্ব! 
হইতে ভিন্ন ঈশ্বর বলির! থাকে এবং জ্বীৰাস্মাকেও ইহ! হইতে ভিন্ন বলে। 
কিন্তু জ্ঞান হইলে বস্থ ও তেজ, জীবাতু! ও ঈথর একই অভিন্নভাবে 
ভাসেন। 

এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার করিলে স্পটতঃ বুঝিতে পারিবে যে, যে 
উপায়ের দ্বারা যে কার্য সিদ্ধ হয় তাহ] সর্ধকালে ও সর্বস্থানে সমান থাকে, 
কোন পরিবর্তন হয় নাঁ। যঙ্কাহৃতি জীবের পালন জন্ত এবং জীবের 
পালন সকল যুগেই প্রয়োজন। যদ্দি কলিষুগে জীবের পালনের প্রয়োজন 
ন] থাকে তবে যজ্ঞাহুতিরও প্রয়োজন নাই । অগ্নির কার্ধা ষে জীবের 
ক্ষুধ! পিপাসা, তাহা অনাদ্দিকাল ঘটিয়া আসিতেছে ও পরেও ঘটিবে। যুগ 
ও কাল অনুসারে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সব 
জীবের ক্ষুধা পিপাসার যাহাতে স্থুখে নিবারণ হয় তাহারই জন্ত যজ্ঞানুতি। 
অতএব এ অনুষ্ঠান সর্ধত্র সর্ধকলে বিচার ু্্কক করিতে হইবে । 

যজ্ঞানতি কলিযুগে নিষিছ্জ ঝলিবার যথা অর্থ এই যে, বহু আড়ম্বরযুক্ত 
অশ্বমেধ প্রভৃতি কার্য নিশ্রয়োজন বলিয়া পিষিদ্ধ। নতুবা সর্জালোক হিতকর 
ষজ্জাহতির কোন কালেই নিষেধ নাই। বরঞ্চ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক সর্বস্থানে 
সর্বকালে সর্ব লোকেরই অবশ্য অনুষ্ঠান যোগ্য । 

মূল কথ এই যে, যাহার দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বার! সেই কার্ধয 
জ্ঞানী পুরুষ বিচার পূর্বক সম্পন্ন করেন এবং সকলেরই সেইরূপ কার্ধ্য কর! 
উচিৎ: জ্ঞানী পুরুষ মান্যকে পশ্চাৎ '৪ অপমানকে সম্মুখে রাখিয়া কাঁধ্য 
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উদ্ধার করেন। কার্ধ্য উদ্ধার না করার নাম মূর্খতা । গন্ধার্থের ঈশ্বর নিদিষ্ট 
ৰলাবলের বিচার না করিয়! অজ্ঞানান্ধ লোকে বলে, এখন বহু সংখ্যক কল 
কারখানা থাকার যক্ঞান্থতি করিবার প্রয়োজন লাই ।;ষখন বনু পরিমাণ আন্ৃতি 
নিত্য অগিতে পড়িতেছে, তখন আর বিশে করিয়া! ষজ্ঞাছুতির প্রয়োজন 
কি? কিন্তু বুঝিগা দেখ, অগ্নিতে বিষ্ঠা ও 5দান উতভ্রই আহুতি. দেওয়! 
সম্ভব হইুপও কি বিষ্ার হর্স ও চন্দনের স্রগন্ধ তোমার পঙ্ষে একই রূপ 
উপাদেয়? এইরূপ সর্ব বিষয়ে বিঠার করিলে দেখিবে যে, পাথুরিয়! কয়ল!, 
কেরোসিন তৈল গ্রড়তি পদার্থ অগ্নিসংযুক্ত করিলে রোগ কষ্ট প্রভৃতি কুফল 
ও চলন ঘ্বৃতাদি আহুতি দিলে শীরোগিতঠ। গ্রক্কতি সুফল লাভ হয়। প্রত্যক্ষ 
গেখ, যে ক্ষেত্রে ধান্য চাষ কলিলে ধান্ত উৎপন্ন ই সেই ক্ষেত্রেই কাটা রোপণ 
করিলে ক.টাই প্রচুর ভক্মে। যেরূপ বীজ নেই্রূপ ফল। জতএব তোমর! 
একব'র জাননেত্র যেলিয় দেখ । পরুমখর ষে পদার্থের ত্বারা যে কার্ধা 
সম্পাদনের নিযনম স্থাপনা করিরাছেন কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে 
না। তোমর! সেই নিয়ম অনুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সুসম্প 
করিয়] পরমানন্দে আনন্দরূপ থাক । 
ও শান্ত: শান্তিং শান্তি: । 
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শরীর € মনের নুস্থতা সকলেই প্রাথনা করেন । কিন্ত শ্বাস লাভের পর- 
মাতা নির্দিষ্ট পার যে কি তাহা ভানেকেই জানেন না কিন্বা জানিয়াও 
অরঞ্জেল। করেন। সর্ব গ্রকার স্বাস্থ্যের মূল পরিষ্কার থাক1। শুদ্ধি অশ্ুদ্ধি-_ 
শুচি অণ্ডচি এবং পরিষ্কার থাক এক নহে । পরিষ্কার খাক। যথার্থতঃ মলের 
বর্জন! ইহা ঈশ্বরের নিয়মানুগত, স্বাভাবিক, শুদ্ধি -অশ্ুদ্ধিলোকাটার_ সম্মত, 
মন্ুষ্যের কল্পিত। | 

মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ ও সঞ্চিত সংস্কার পরিত্যাগ 
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ধ্যাধি হিন্দু ও মুপলমানের মধ্যে যেন্ধপ প্রবল ইংরেজের মধো ভত নয়। 
ইহার কারণ কি? ঈশ্বরের নিয়মামুসারে সর্ব বিষয়ে পরিষ্কার থাকে বলিয়া 
ইংরেজ দীর্ঘায়ু ও নুম্থশরীর। হিন্দু মুসলমানের নিঞ্জ নিজ সংস্কার অনুসারে 
গুঁদ্ধি অপ্ুদ্ধির উপর দৃষ্টি । ইংরেজ শরীর বন্ত্র'ঘর ব্যবহার সামগ্রী যণার্থ- 
পক্ষে সর্বদা নির্শাল রাখিতে যত্বুশীল। কিন্তু ইংরেজেরও জ্ঞান এ বিষয়ে 
অধ্ডিত নহে। সহত্র চেষ্টা করিয়াও অগ্তাবধি ইংরেজ প্রেগ নিবারণে কৃত" 
কার্ধা হইতে পারেন নাই। গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় বোধ হয় ষে, 
ইংরেজের চেষ্ায় গ্রেগের বুদ্ধি ভিন্ন হাম হয় নাই। তথাপি বলিতে হইবে 
ষে, যথার্থ পক্ষে পরিষ্কার থাকাই স্থাস্থা ও দীর্ঘ জীবনের আকর। পথিবী, 
জল, বায়ু, অগ্নি নির্মল থাকিলে রোগ হয় না ও মনুষ্য পবিত্র হইরা ঈ্বরেকর 
কপায় ব্যবহারিক ও পারণার্থিক কাধ্য সুসম্পন্ন করিয়া! পরমানন্দে আনন্দ- 
রূপ থাকিতে পারে। 

যথার্থ পক্ষে অগ্নির স্বতাব না বুঝিলে জগৎ বা আপনাকে পরিষ্কার 
রাখা যায় না। পুর্ণ পরব্রহ্ই অগ্রিরূপ। ধাহান্তে জগতের উৎপত্তি স্থিতি 
লয় তিনিই অগ্নি। কারণ শুক স্থলরূপে অগ্নি সর্বত্র বিরাজমান ও 
জর্ব কার্যের কর্তী। শুঙ্গ অগ্নি চক্ত্রম! হূর্য্যনারায়ণ তারক! ও বিদ্বাৎ- 
রূপে ও অনৃষ্ত তেজোরূপে সর্ব পদার্থে রহিয়াছেন। কাটে কান্ঠ ঘর্ষণ 
করিলে বা দেসলাই জ্বালাইলে ব৷ লৌহের দ্বার। পাথরে আঘাত করিলে 
সেই অগ্নি ভৌতিক অগ্নিকূপে প্রকাশমান হন। অগ্নি হুরয্যনারায়ণরূপে 
পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করেন এবং চন্ত্রমারপে শীতল শক্তি দ্বারা 
মেঘ বৃষ্টি ও/শিশির উৎপন্ন করেন। বিছাৎরূপে মেঘে সঞ্চারিত হইয়া 
তিনি সমুদ্রের লবণাক্ত বাম্প, গাথুরিয়া কয়লা ও কেরাসিন তৈলের ধৃম 
এবং অগ্িদ্ধ মৃত দেহ ও ঝিষ্ঠাদির বিষঘয় বায়ুকে নির্খল দেষবিহীন 
করিয়া জীবনের আশ্রয় বৃষ্টি ও শিশির বর্ষণ 'করেন। যতক্ষণ মেঘে 
অণুমাত্র হষ্ট পদার্থ থাকে ততক্ষণ এক বিন্দু জল ছাড়েন না। 
বিছাতগি নিষ্রিয় হইলে বিষান্ত জলের দোষে জীৰ মাত্র নান! প্রকারে 
পীড়িত হইকে। অন্নি, তারকা রাশি গ তোমরা জীব মাত্রই সেই আগ্মি। 
সেই একই আগ্ি বাহিরে মারাম্মরক গোলাগুলি বহন করিতেছেন 'ও ঘরে 
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ঘরে অন প্রস্তুত করিতেছেন। চন্ত্রমারপে মুদু শক্তি সহযোগে তিনি 
তোমাদের শরীরে অন্ন পারপাক করিঠেছেন ও বাম নাসার প্রাণবা 
চালাইতেছেন এবং হুর্ধানারায়ণরূপে মন্তকে থাকিয়া সত্যাসত্যের বিচার ও. 
দক্ষিণ নাপায় প্রাণবাযুর সঞ্চার করিতেছেন । অগ্নি তোমার জীবন এৰং 
বাহিরে অগ্নি তোমাকে উন্ধাপ দিতেছেন। যতক্ষণ অগ্নি তোমার চক্ষে. 
ও মস্তুকে তেভোরূপে রহিগাছেন ততক্ষণ তুমি চেতনভাবে কাধ্য করিতেছ।, 
সেই তেজ সন্কুচিত হইলে তুমি গিদ্রায় অচেতন হও। অগ্নি জগত্তের সমস্ত: 
কার্য করিতেছেন এবং অগ্রি জ্ঞান দিয়া তোমাকে পরমানন্দে আনন্দরূগ 
রাখিতেছেন। পরব্রন্ধই অগ্নি, অগ্রই পরক্রহ্ম-_ইখ। জানিয়। কোন মন্দ 
গদ্দাথ অগ্নি সংখুক্ত করিবে না। এরূপ পদাথ পৃথিবীর উপরে পচিতে না 
দিয়া পুতিয়া ফেলিবে। 

এদেশে পুরাকালে খষি মুনিদিগের দ্টান্ত ও উপদেশে রান! গ্রজা প্রভৃতি 
সকপেহ দ্রই সন্ধ্যা সুগঞ্ধ, সুস্বাঢু পদাথ অগ্নিতে আহছুতি দিতেন। তাহার 
ফলে স্বুষ্টি ২ইয়া প্রচুর পারমাণে পান্ধিক অন্ন -ৎপন্ন হইত। সেই আন্ন' 
ভক্ষণে জীব সুস্থশরার ও দার্ধাযু হইত) বিশুদ্ধ বায়ু ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু 
নিবারণ করিত। এখন সেই প্রথা 1বা্িন্ন 5৪৭1 দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও কষ্টকর 
মৃত্যু ছেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইংরেজ পাড়া তাপ ঃ৬ক।র করিতে অক্ষম 
কেনন] ইংরেজ জানেন বটে যে, জার পারিদারক 1 ক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ববক 
পরণায্ম! জ্ঞানে অগ্রিতে সুশ্বাু ও সুগন্ধ পদ!থ আহা দিলেই ষে জীবের 
মঙ্গল হহ। তিনি জানেন না। পুব্বকালে আয্যগণ মৃত সৎকারের সময় ম্বৃত 
চন্দনাদি উত্তম পদার্থ অগ্নিতে দিতেন। তাহাতে পৃথিবা, জল, বাধু ও অগ্নির 
বিশ্তদ্ধতায় জীব সুথে থাকিত। বর্তমান কালে হিন্দুণ। পূর্বপুরুষের অভিমান 
করেন বটে কিন্তু লোকালয়ে শব দাহ করেণ এবং স্বত চন্দনাদির খরচ 
বাচাইয়। মৃত ও জীবিতের উপকার শুন্ত শ্রাদ্ধাদি ক্রয় বহু ব্যয়ে সম্পন্ন করেন,। 
এদিকে প্রাথুরিয়। কয়লা, কেরাদ্দিন তৈল, বিষ্ঠ। প্রভৃতি অগ্রি সংযোগে, বিষময় 
বাশ উৎপন্ন করিয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শস্তহানি প্রভৃতি জ্মূদ্ধ'ও. রোগ 
মৃক্যুর উপদ্রব বুদ্ধি করিতেছে। ঝিষ্ঠাদির সারে ফে-সকুল্‌শ্ত্য ফুলাদি. উৎপন্ন 
হর ভাহ! পু ও ম্দৃষ্ত হইলেও িবাজ্ঞ। এন্ড বিষ্টী-৪ গলিত জীবংদহ 
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সংযুক্ত মৃত্ভিক। হইতে পাচ বৎসর অন্ততঃ এক বৎসর কাল কোন প্রকার 
আহারীয় সামগ্রী উৎপন্ন করিবে না। তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট জানিবে। এই 
সকল কথা! শাস্তচিত্তে ধারণ পূর্বক সুখে ব্যবহার ও পরমার্থ পিদ্ধ করিয়? 
পরমাননে আনন্গরূপে কালফাপন কর। 

৬ শনি: শাস্তিং শাস্তি । 


.তকারের অধিকারী । 


হন্দুদিগের মধ্যে অনেকেন বিশান বে, গুকার মনত জপ করিতে সনলেন 
ভরধিকার নাই । বে জীবের সম্বন্ধে সাসাজিক সংস্কার অনুসারে লা বা শৃদ্র 
নাম কল্পিত হইয় ছে গুকার উল্চারণ করিলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট__-এইরূপ 
বিশ্বান অনেকের মনে বদ্ধমল। ইহার ফলে নানা কষ্ট ও অশান্ত ভেগ 
ঘটিতেছে। অভএব বিচার পূর্বক দেখ বে, একই স্বতঃপ্রকাশ পুর্ণ পরজঙ্গ 
জ্যোতিংন্ক্ূপ নিতা বিরাজমান । ইঙ্ারই দেশ কাল ও ভাষা ভেদে নান। 
নাম ব! মন্ত্র করিত হইঞাছে। তাহার মধ্যে একটী নাম বামন্ত্র ওকার। যেমন 
তোমাদের মধ্যে কাহারও নম হরি, যছু বা রাম তেমনি জোতিঃম্বরূপ বিষ্কাট 
পুরুষের নাম গকার। ধাছার নাম ওকার তাহা! হইতে সমুদয় চরাচরের উৎপত্তি 
হইয়। তাহাতেই ভাহার লয় ও পুনককপ্য় ঘটিতেছে 'নর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ জীৰের 
সল্প মৃত্যু বোধ হইতেছে । সমস্ত জীবই ওঁকারের রূপ শ্ত্রীপুরুষ জীব 
মাত্র আপনার বা! ৰরাট পুক্কব নাত! পিভার নাম থে গুঁকার তাহ। উচ্চারণ 
করে বা না করে ভাছাতে স্বব্দপতঃ জীবের কি আসেযায়?7 যেমন হরি 
যছুবৰারামের সহিত বে ্রয়োন্রন তাহা পিদ্ধ করিবার জন্ত সেই সেই নাম 
ধরিয়। ডাকিতে হয় তেমনই ব্যবহার 'ও পরমার্থ কার্। লিন্ধির জন্ত কার 
নাষ ধরির! পূর্ণ ফ্যোতিঃশ্বরূণ মাত! পিভাকে ভাকিতে হয়। বখন তিনি 
দয়া করিয়া জ্ঞান দিবেন তখন ভুমি দেখিবে বে তোমারই নাম গঁকার, 
এই কার বিরাট পুরুষ জ, উ, ম, অর্ধাৎ বন্ধ! বিষু। মহেশ বা আগরি চন 
হানার আক ও ক্র ভউতে এই তিন্‌ প্রাং এই ডি ই এ উকার? 


€ করের অধিকারী । ১০৯ 


এই এক ওঁকার বিরাট পুরুষ দৃশ্তমান সাত অঙ্গ ধাতু বা তবু লইয়৷ এক। 
এই ভবে তাহার নাম মপ্র ব্যাহতি বলিয়। শাস্ত্রে ক্িিত। যা ভূঃ, 
অর্থাৎ পৃথিবী, গু ভূবঃ অর্থাৎ জল, ও ম্বঃ অথাৎ অগ্নি, ও মহঃ':অখাৎ বায়ু, 
ও জনঃ অর্থাৎ আকাশ, ও তপঃ অর্থাৎ চত্ত্রমা, ও সত্যং অর্থাৎ কুর্যানারায়ণ। 
এই সপ্ত ব্যান্ৃতিকেই শাস্ত্রে দেবতা! বলে। এততস্তিক্ন দেবত। হন নাই, 
হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই | 

শাস্ত্রে বলে, তোমার দেকেই সমস্ত দেবতা রহিয়াছেন। এক এক 
হন্ত্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা তত্ব করিত হইয়াছেন । যাহ। 
হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) . মল নিঃসারক 
ইন্জ্িয়ের পৃথিবী তত্ব ৰ| দেবতা। মুত্র নিঃসারক ইঙ্ছিয়ের জল তত্ব ঝ 
দেবতা । অন্ন পরিপাচক ইন্দ্রিয়ের অন্ধ তত্ব বা দেবতা। শ্বাসবাহী ইন্তি- 
য়ের বায়ু তত্ব ঝা দেবতা। শ্রবণ ইন্জ্রিয়ের আকাশ তত্ব বা দেবতা । মনের 
চক্্রমা তত্ব বা দেবতা। জীববুদ্ধি বা জ্ঞানের অর্থাৎ অন্তর ও বহিঘর্টির 
অথব| জ্ঞাননেত্রের তত্ব বা দেবত। হৃুর্ধ্যনারায়ণ। এই সকল তত্ব ব 
দেবতা হুক্ষতার পরিমাণ অনুপারে দেহের নিম্ন স্থান হইতে ক্রমশঃ 
উর্ধদিকে রহিয়াছেন-ইহারই নাম ফট্চক্র, যাহাকে জ্ঞানের: দ্বারা তে 
করিলে অর্থাৎ বথার্থরূপে চিনিলে অখণ্ড জ্যোতীরূপে সহশ্রসার পন্মে জীহ 
আপনাকে ও পরমাযজ্মাকে অভেদে চিশিয়া কারণে স্থিত হন। যাহ! 
ভিতরে তাহাই বাহিরে । ভিতর ৰাহিরকে লইগা একই ও"কার সাকার 
নিরাকার পরমাত্মা বিরাট পুরুষ অদীম অপগডাকারে পূর্ণরূপে নিত্য বিরান্র- 
মান। ইহাকে ত্যাগ করিয়া পবিত্র অপবিত্র, উত্তমাধম কোন জীবই ক্ষণমাত্র 
থ/কিতে পারে না এবং কোন জীবকে ক্ষণমাত্র ত্যাগ করিয়! ইনি নাই । 
অতএব ইহা কল্পিত নাম যে ও'কার শব্ব তাহা উচ্চারণ করিছে কিরূপে 
কোনও জীবের পক্ষে অনধিকার হইতে পারে ? যথার্থতঃ জীবেরই নাম ও'কার । 
আপনায় নাম আপনি উচ্চারণ করিতে বিধি ' নিষেধ অসস্তব। গড আল্লাহ 
খোদ। ঈশ্বর ব্রচ্ধ পরমাত্মা, ত্রহ্ষ। বিষণ মহেশ গণেশ, সাবিত্রী গায়ত্রী, ষাত। 
পিতা ইঞ্(রই নাম । অথচ ইনি সকল নামের অতীত যাহা! তাহাই। অতএব 
ইহার যে দাগ ব্রঙ্গগা্ষত্রী ভাহার জপ বা ও"কার ও স্বাহা বলিয়! অন্িতে 


] 
১১৯০ অম্বতসাগর। 


আভহতি দিশার যে মন্ত্র তাহাতে শ্রী পুরুষ মন্ুষ্থ মাত্রেরই অধিকার আছে। 
অনুম্ত মাত্রেই তাহাকে ভক্তি পূর্বক ও'কার ব ত্রক্ষগায়ত্রী নামে ডাকিবে 
অর্থাৎ এ মন্ত্র জপিবে। এবং “ও” বরদে দেবি পরম জোতিব্রক্গণে স্বাহা,* 
“€" পূর্পরবন্গ জোতিঃশ্বরূপায় ম্বাহ1,৮ ও" চরাচর ত্রহ্মণে স্বাহা” এই তিন 
ৰা ইহার মধ্যে কোন এক অথবা! তদধিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। কিম্বা বিন। 
মন্ত্রে জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্বীর নামে অগ্নিতে আহুতি দিবে। ইহাতে কোন 
ভর বা সংশয় নাই। বরঞ্চ সর্বতোভাধে মঙ্গলই আছে। 
* গু শান্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ | 


গুরুকরণ । 


হিন্দুদিগের মধো সাধারণতঃ সংস্কার এই ষে, গুরুর নিকট কাপ ফু'কাইয়া 
মন্ত্র না লইলে তাহ নিক্ষল হয়। কিন্তু সকলেরই ধীর ও গন্তীরভাবে বিচার 
পূর্বক বুঝা উচিৎ যে, পূর্ণ পরব্রঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন এ আকাশে দ্বিতীয় 
জ্ঞান মুকিদাতা আছেন কি নাই। পরমাত্মা! শ্বয়ৎ জ্ঞানময় ও জ্ঞানন্রূপ। 
তিনি হ্বয়ং মুক্ত ও মুক্কিম্বূপ। যিনি স্বয়ং মুক্ত নহেন তিনি কিরূপে 
অপরকে মুক্তি দিবেন? যে শ্রদ্ধালু ভক্তিমান মনুষ্য পূর্ণ পররঙ্গ চক্ত্রমা 
হুর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাকে চিনেন যে, ইনি ভিন্ন 
দ্বিতীয় কেহ জ্ঞানদাতা গুরু নাই এবং ব্রহ্ষগায়ত্রী ও শুকার মন্ত্র ইহারই 
নাম জানিয়া জপ করেন তাহার গুরুর নিকট কাণ ফুকাইয়া মন্ত্র গ্রহণ 
নিপ্রয়োজন--ইছা! সত্য সত্য জানিবে। বিরাট জ্যোতিঃম্বর্ূপ ইনি জীবকে 
জ্ঞান দিয়। অভেদে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্বে আনন্দরূপ রাখিবেন। যাহার 
এরূপ জ্ঞান নাই সে ব্যক্তি দ্তবজ্ঞানী মনুষ্] গুরুর নিকট সছুপদেশ ব| মন্ত্র 
গ্রহণ করিবে । যাহার নিজের বোধ নাই যে গুরু. বা ভান কাহাকে বলে 
ও. কে কাহাকে জ্ঞান দানে অজ্ঞান ঘুচাইয় মুক্ত করেন.অথচ যে বাবধায়ে 


মন্দ্রকি? ১১৯ 


জন্ত লোক ঠকাইয়! মন্ত্র দিতে অগ্রপর সেরপ স্বার্থপর প্রপঞ্ধী গুরুর নিকট 
মন্ত্র লইলে গুরু শিষ্য উভয়েরই অধঃপাত..-ইহ1 নিশ্চিত জানিবে। স্বরূপ 
পক্ষে পূর্ণ পরব্রহ্ধ কারণ সুক্ষ স্থু্ চরাচর স্ত্রী পুরুৰকে লই] মপীম অথণ্ড- 
কারে স্বভঃপ্রকাশ। তাহাতে গুরু শিষ্য ভাব নাই। উপাধি ভেদে গুক্ু 
শিষ্য, পিতা পুল্ল প্রড়ৃতি ভাব অবলম্বনে বাবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য 
সুসম্পন্ন করিয়া! পরমানন্দে অবস্থিতি কর। 

ও শান্তি শান্তি; শান্তিঃ | 





মন্ত্র কি? 

কোন সমাজে মন্ত্র মানে কোন সমাজে মানে না এবং লোকে মননের 
নান। গ্রকার অর্থকরে। তোমরা স্বার্থচিন্ত! পরিত্যাগ করিয়া একটা স্কুল 
দষ্াস্তের দ্বারা ইনার মার ঠাব গ্রহণ কর। মাত] পিতা যথার্থ বস্ত। “মাত 
পিতা” এই যেশব বা কলিত নাম ইহ! মন্ত্র। মাতা পিতাকে ডাকিবার 
প্রয়োজন হইলে “মাতা পিতা” নামক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গ্রীতিপূর্ববক 
ডাকিলে মাতা পিতা উত্তর দেন ও ডাকিবার কারণ বু'ঝয়া পুক্র কন্ত।র 
অভীষ্ট নিদ্ধ করেন। কল্পিত নাম ধরিয়! না ডাকিলে উত্তর পায়! যায় 
না, বাবহার বন্ধ থাকে। নিরাকার সাকার ঈশ্বর, পরষেশ্বর, গড়, আল্লাহ্‌ 
খোদা, দেব দেবী অর্থাৎ পূর্ণ পরত্রঙ্গ জ্যোতিংস্বরূপ পরদাস্মাই মূল বস্ত। 
তাহার নাম “& সংখুরু” এই ষন্ত্। এই নাম ঝ| মন্ত্রের তাবার্থ এই যে, পর- 
মায্মাই পূর্ণ ও সত্য। ধিনি সত্য তিনি মকলের গুরু আত্মা মাতা পিতা! । 
তাহা হইতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে ও তাহ।রই রূপ মার 
রহিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহার কল্পিত গুকার নাম লোকে 
গ্রচলিত। দেই গুকার হইতে পঙ্ডিতগণ করীং ্রীং হ্রীং প্রভৃতি নানা মন্ত্র কল্পনা 
করিয়াছেন । নিরাকার সাকার পূর্ণ পরত্রন্জ জ্যোতিঃস্বরূপই এই সকল নাম. 
বা মন্ত্রের মূল বস্ত। তাহার পুদ্র কন্তারপী তোমর! জী পুরুষ শ্রদ্ধা ও 
ভক্তিপূর্বক তাহার নাম যে “ও সংগুরু” মন্ত্র তাহা উচ্চারণ করিয়া তাহাকে 


ভি5হ অমুতসাগর। 


ডাকিলে অর্থাৎ &ঁ মন্ত্র জপ করিলে তিনি দয়াময় দর করিয়া উত্তর দিবেন 
অর্থাৎ অন্তরে বুন্ধিবৃত্তি পেরণা করিয়া তোমাদিগের ইষ্ট পিদ্ধি করিবেন 
তাহা তোমরা নিজেই অন্তরে বুঝিবে। যেমন, পিপাসা বোধ হইলে 
জলপান করিবার প্রয়োজন এবং পান করিয়া পিপাসার নিবুত্তি হইলে 
নিজেই বুঝিতে পার যে, জল পানের আর গ্রক্োজন নাই মেইন্ূপ তস্তর্যামী 
পরমাত্ম। তোমাদের ব্যবহার ও পরমার্থ দিদ্ধ করিলে তাহার নিকট যাজ্জা 
বা তাহার নাম জপ করিবাৰ আর প্ররোজন থাকিবে না-তখন তুমি নিজে 
বুঝিয়। মন্ত্র ত্যাগ করিৰে। 
ও শান্তি; শান্তি শাস্তিঃ। 





করমাল। ও মন্ত্র জপের সংখ্যা । 


বিচার়বান মনুষ্য মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, যাহাতে সর্ধাপেক্ষ! প্রীতি 
গলর্বদা লক্ষ্য তাহাই মন্ষ্যের ইষ্ট গুরু। বাহার যেরূপ ইঃ গুরু সেও 
ক্রমশঃ সেইনপ হইয়া! যাঁঃ। যেমন কান্ট অমির সহবাসে অগ্নি, মৃত্তিকার 
সহবাসে মৃত্তিকা হয় সেইরূপ জ্ঞানময় পরমাস্মাতে প্রীতি ও ভক্তিপূর্ধ্বক 
লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিলে সাধক জ্ঞানের আবির্ভাবে মুক্তিশ্বরূপ 
পরমাননদে অবস্থিতি করেন । 5 

একই সময়ে ছুই বিষয়ে প্রীতি বা লক্ষ্য সমানভাবে থাকে না। যাহার 
মন্থ জপের সংখ্যা, কর ও মালার প্রতি লক্ষ্য ও প্রীতি যে, “এত সংখ্যা জপ 
হইল, এত সংখ্যা! বাকি আছে” তাহার পরমাত্মাতে লক্ষ্য বা প্রীতি খাকিতেই 
পারে ল। এ অবস্থাতে অচেতন কর, মাল! সংখাক্সপ গুরুর উপাসনায় 
সাধকও তদ্রপ জড় হইয়া পড়ে। উপাসনার জন্য পরমাত্মার প্রির ভক্তগণের 
এ সমস্ত বিষয়ের কোন প্রয়োজন নাই। সংখ্য। অল্প হউক বা অধিক হ্টক 
আস্তরিক ভক্তির সহিন্ত জপ ও উপালনা করিবে। অন্তর্যামী অন্তরের 
সকল তাৰ বুঝিতেছেন। তিনি দয়াময় দয়! করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করিবেন । 

ও শাস্তিঃ-শাস্তিঃ শাস্তি 


(ভগ 


ৰ 


| এ 
বিনা মন্ত্রে কার্য্য। 
অনেক হিন্দুর ধারণা বিনা মন্ত্রে উপাসনাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। বরঞ্চ 
ন্তরহীন ক্রিয়া অন্নষ্ঠাতার অযঙ্লের হেতু । কিন্ত সকলেরই বুঝ! উচিৎ ষে, 
ুপ্তির অবস্থায় যেরূপ জীব জড় বা অচেতন থাকেন পরমাত্ম। কি সেইরূপ 
ব তিনি জ্ঞানময়, সর্বশক্তি সম্পরন ও সব্ধাত্র বিরাজমান । ধাহার চেতনায় বা 
জ্ঞানে চেতিত হইয়! জাগ্রতে তোমরা জ্ঞানরূপে বিনামন্ত্রে নমস্ত কার্ধ্য করিতেছ 
ও সমস্ত ভাব বুঝিতেছ তিনি কি বিন] মন্ত্রে বুঝিতে বা! গ্রহণাদি কার্ধ্য করিতে 
অপারগ ? বেমন লোকে মাতা পিতার সম্মুথে কিছু না বলিয়! গ্রীতিপূর্বক 
আহারীয় ধরিয়। দিলে তাহারা পুত্র কন্যার ভাব বুঝিয়া গ্রসন্ন চিত্তে আহার 
করেন পেইরূপ বিনামন্ত্রে অগ্নি ব্রন্মে আহৃতি দিলে বা অন্ন জলের দ্বার 
জীবকে পালন করিলে জগতের মাতাপিত! পূর্ণপরব্্ম জ্যোতিংস্বরূপ গ্রমন্ন 
হইয়া তাহা গ্রহণ করেন। আর লৌকিক মাত! পিতাকে আহার ন! দিয়। 
কেবল বাকোর বহ্বাড়স্বরে আমন্বণ করিলে তা *'বিপক্ত ছিন্ন গ্রসন্ধ হন 
না& সেইরূপ জগতের যাবতীয় মন্ত্র উচ্চার” ও যদি জীবকে পালন ও 
অগ্নিতে আহুতি প্রদান না কর তাহা হইলে )।আ্বা মাতাপিতার অপ্রপাদে 
'ম্ব বিষয়ে অবশ্যই অনিষ্ট ঘটিবে। যাহার যেরূপ কল্পিত মন্ত্রের সংস্কার 
তদহুসারে কাধ্যারস্তে তাহাকে প্রার্থনা করিলে পরমাতা! মঙ্গগময় তোমাদের 
ভাব বুঝিয়া সব্ধত্র মঙ্গল বিধান করিবেন। 8 
সকগেহ প্রার্থনা করিবে যে, “ছে পরমাস্া, তুমি সর্বকালে নিরাকার 
মাকার) কারণ নুঙ্ধ স্থল চরাচরের সহিত আমাকে লইয়! শ্বতঃপ্রকাশ। 
কিন্তু তেদদৃষ্টি বশত এই সমস্ত পদার্থ আমি আপন বোধে প্রীতিপূর্ববক 


তোমাকে দিতেছি। তুমি দয়া করিয়া গ্রহণ কর। তুমিত সকলই দিতেই-_ 


তুমি জগতকে পালন করিতেছ। আমি তোমকে কি দিব? তোমার বস্ত 
তোমাকে দিতেছি। দয়। করিয়া গ্রহণ কর।” এইকপ প্রার্থন! করিলে 
তিনি গ্রীতিপুর্বক তোমার দান গ্রহণ করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। 
মিথা। শ্বার্থের জন্য তাহার সপুথে মনুষা কল্পিত মন্দের আত়ম্বর্‌ করিম! 


৯৫ 


১১৪ অম্বতসাগর | 


অমঙ্গলের হেতু হইও লা ও প্রতারণা! করিয়! জগতকে কষ্ট দিও নাঁ। যাহ! 
জান তাহাই বলিও এবং হিংসা! ছ্েষ শত হুইরা সকলে জগতের মঙ্গল 
অনুষ্ঠান.কর। 

শাস্তি: শাস্তিং শাস্তিং | 





আহ্বাতির মন্ত্র। 


নিরাকার সাকার, অনীম অথগ্ডাকার, সর্বশক্তিমান পরমাত্মা স্বতঃ গ্রকশ, 
নিত্য বিরাজমান। তীহার অনন্ত শক্তি বা অসংখা অঙ্গ গ্রত্াঙ্গের শাস্্া 
দিতে অসংখ্য নাম বামন্ত্র কল্পিত হইয়াছে । ধাহাদের যেক্প মন্ত্রের সংস্কার 
পড়িয়াছে তাহারা সেইরূপ মন্ত্র জপ করিয়া আসিতেছেন এবং আন্তরূপ 
মন্তরকে নিকষ, হেয় জ্ঞানে নিলা করিতেছেন । ইহার ফলে মন্ত্র শ্রেষ্ঠত্ব 
নিরুষ্টত্ব লইয়া বিবাদ বশতঃ সকলেরই পক্ষে অশান্তি ও কষ্ট ভোগ। কিন্তু এ 
বোধ নাই ধে সকল মন: যাহার নাম তিনি এক এবং অদ্বিতীয় । ভ্ঞানবান 
ব্যক্ধি নানা শাস্ত্রের নাইরূপ হ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব শান্ত্রের্সার 
যে পুর্ণ পরব্রহ্ধ জ্যোতিম্ব রূপন্রিলেকে শ্রদ্ধাপর্ববক গ্রহণ বা ধার করেন অর্থাৎ 
তাহার নিয়মান্থসারে বিচার পূর্বক ব্যবহাররিক ও পারমাধিক কাধ্য সম্পর়, 
করেন। মন্ত্র যে শব্ধ মাত্র তাহার গ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়! মস্ত্র ধাহার কল্পিত 
নাম দেই জ্ঞানময় পরমাল্মার উপর লক্ষ্য | তিনি সকল কার্য সিদ্ধ 
পক্ষরেন। 
লোকেক সংস্কার আছে বানা আহুতি দিবার তিনটা মন্ত্র লিখিত, 
হুইক়্াছে। নতুব! মনের কোন প্রয়োজন নাই। পরমাত্মা চরারকে লইয়! 
নিত্য পূর্ণ। তীহারই নাম গুকার মন্ত্র অতি পুরাকাল হইতে এটলিড। 
গুকারকেই শাস্ত্রে মন্ত্রে রাজ! বলিয়া! বর্ণনা! করিয়াছেন । যে মতে 
গুকার নাই তাহা অসিদ্ধ--মন্ত্রই নহে। ধাহার নাম ও"কার ভিনিই 
৬৭নস্ত শক্কি তারা জনস্ত ব্দ্মাও রচনা ও. পালন সংহার করিতে: 


দা (সেই অনন্ত অনীম' শক্তির নাম মায়!) প্রকৃতি, সাবিত্রী, গাস়্ী 


মন্ত্র সিদ্ধি। ১১৫ 


কালী দুর্গা শ্বরস্বতী বর! দেবীমাতা পরম জ্যোতি: স্বাহ! গ্রতৃতি কল্পিত 
হইয়াছে । এজন “ও" বরদে দেবি পরম জ্যোতিব্র্গণে শ্বাহা” মন্ত্র হইয়াছে । 

তিনি চরাচরকে লইয়া এক অথণ্ডাকারে বিরাজমান ইহা! বুধাইবার জন্ত 
“ও চরাচর ব্রন্মণে স্বাহা” মন্ত্র। তিনি নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ স্বতঃ প্রকাশ। 

তাহার অতিরিক্ত কেছ ব কিছুই নাই। এই নিমিত্ত তাহার কল্পিত নাম 

বা মন্ত্র "ও পূর্ণপরব্রহ্গ জোতিঃশ্বরূপায় ল্বাহা”। আর ভিন্ন ভি গ্রহ দেব 

দেবী, নানা নাম বা মন্ত্র কল্পনা কক্দিয়া, আহুতি দ্বিবার বা জপ করিবার 

প্রয়োজন নাই। এই তিন মন্ত্রে যে কয়েকটা শব্দ আছে তাহারা সকলে এবং 

প্রত্যেকেই তাহার নাম। অথচ তিনি যাহা তাহাই তোমাদিগক্ষে লইয়া 
পূর্ণ স্বতঃগ্রবাশ বিরাজমান । মিখ্য| শব্দার্থ লইয়। বিবাদ গ্করিও ন1। মান 
অপমান, অয় পরাজয়, সামাপ্রিক' স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ববক পর্ব বিষয়ে সার ভাব 
গ্রহথ কর। যাহাতে সকলে মিলিয়া পরমানন্দে থাকিতে পার তাহাই' 
ভোমাদের কর্তবা। 

ও শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তি: | 





মন্ত্র সিদ্ধি। 


হন্ত্রসিদ্ধি কাহাকে বলে ন| বুঝিয়া লোকে পরমাত্মাকে ছাড়িয়। কল্পিত 
শব মাত্র মন্ত্রে শ্রদ্।া ভক্তি পূর্বক বিশ্বাস স্থাপন করে। স্বার্থপরতায় অন্ধ 
হইয়া মন্ত্রের উপর লক্ষ্য রাখে যে, ইহার দ্বার আমার কার্ধ্য সিদ্ধি হইবে । 
অথচ, মন্ত্র ধাহার নাম সেই মাতা পিতা পরষাত্মার প্রতি দৃর্িশূন্য । 
তিনি ইচ্ছ! না করিলে কোন কার্য্যই হয় না এবং তিনি ইচ্ছা করিলে সকল: 
কাধ্যই সিদ্ধ হয়| তিনি ত আপনার কল্পিত নাম যে মন্ত্র তাহার অধীন 
নছেন। মঙ্গুষ্য তাহাকে ডাকিবার জন্য মন্ত্র বা নাম কল্পনা কৰে হাত্র।: 
ছার বদি এ বোধ থাকে যে, "আমি বস্ত, নাম বা মন্ত্র ত. নহি” ভবে 
তিনি কেন মন্ত্রে 88১0 হইবেন ? ডিন ঃ এ নিত্য বিরাজমান 


॥ 
১১৬ অমুতসাগর। 

আসে যায়ঃ জগতের মাতা পিতা পরমাত্মা সর্কেশ্বর, সকলের গ্রভৃী। তিনি 
যাহা ইচ্ছ| তাহাই করিতে পারেন। সামান্য শব্ধ মাত্র যে মন্ত্র তাহা 
কিরূপে তাহাকে বশীভূত করিবে? ষে বাত্তি তাহাতে শ্রদ্ধা! তক্তি স্থাপন 
করিয়া তাহার নিয়ম পালন করে পরমাত্মা দয়া করিয়া তাহার ইষ্ট সিদ্ধ 
করেন। কিন্তু যাহারা কোন কালে তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি করে না ও সব্ধ্দা 
তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করে দয়! করিয়া তাহাদেরও তিনি অভাষ্ট গিদ্ধ 
করিতে পারেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা । 

€ শাস্তি; শান্তি: শান্তি: 


পরমাত্বা কেন অপ্রকাশ। 


পরম।আ| সাকার নিরাকার, কারণ হৃশ্ম স্থল চরাচরুকে লইয়। পুর্ণরূপে 
হ্বতঃগ্রকাশ। তাহাতে কোন অভাব নাই তথাপি জীবের নিকট তিনি 
কেন অপ্রকাশ--জীবের কেন গভাব ৰোধ হয়? যদি পরমাত্মা জীবকে 
লইয়। পূর্ণ ্বতঃগ্রকাশ তবে বিনা চেষ্টায় জীব মাত্রেই মুক্তি স্বরূপ পরমা 
নন্দে স্থিত নহে কেন: 

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিবার স্থবিধ! হইতে পারে। বাস্তব রাজা 
থাকিতেও তিনি সকলের সহিত সহজ ভাবে মিলিত হন না কেন? ইহ'র 
কারণ এই যে, অধিকাংশ লেকই সহজ ভাবে রাজার দেখা পাইলে অথ 
মান পদ প্রভৃতি যাজ্ঞ। করে। সে যাজ্জঞা পূর্ণ করা প্রায়শঃ রাজার পক্ষে 
ন্তায়বিরুদ্ধ | কিন্ত নিংস্বার্থ প্রেম বশতঃ ধাহার রাজার সহিত মিলিত হইবার 
ইচ্ছ। তাহার অক্েশেই রাজার সহিত মিলন হইতে পারে। সেইরূপ, 
জগতের রাজা পরমাত্মাকে স্থার্থশুন্ত হইয়! প্রেম ভক্তি পূর্বক কেহ চাহে না। 
তাহাই তিনি অপ্রকাশ। তিনি জীবের আত্ম! মাতা পিতা গুরু, তাহাকে 
পাইলে আর কোন অভাব থাকে না-জীবের এ বোধ নাই। গৃহস্থগণ 
রা্্য ধন, কৈলাস বৈকু, পুত্র কন্তা, আমু যশ ইত্যাদির জন্ত তাহাকে চাহে 
প্রেম বশতঃ তাহার জন্থ তাহাচ্ষে চাহে না। তেখধারী পাধু সন্ন্যানীগণেরও 


জ্ঞান। ভক্তি ও কম্ম। ৯১৭ 


ধাদন| যে, সিদ্ধ হইব, আকাশে উড়িব, কৈলাদ বৈকুষ্ঠ ভোগ করিব। 
শিব হইয়া পার্ধতীর সহিত বিবাহ করিব অথবা জগন্তের রাজ! হইব। 
সোণা রূপ! প্রস্তুত করিব। তাহাতে সকলে বশবর্তী হইয়া আমকে 
মানিবে।”  এইরূপে ছলনাময় নানা আড়ম্বর হেতু পরমাত্সাতে প্রেম 
ভক্তি দূরে পড়িয়৷ খাকে। গার্স্থা আশ্রমে নান! গ্রকার অহঙ্কারে 
মত্ত ছিলেন তাহার উপর ভেখ লইয়৷ “শিবোহহং সচ্চিদানন্দোহহং” বলিয় 
আরও অতন্কার। ব্রঙ্গাগুনয় আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! 
নিঃস্বার্থতাৰে নিরভিমানে অপক্ষপাতে সকলকে সৎপথ দেখাইবার প্রবৃত্তি 
কাহারও নাই। সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত লইয়! পল্পম্পর দ্বেষ হিংস। 
বশতঃ সকলে সত্য ত্রষ্ট হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছেন । মৎপগে 
কাহারও মতি গতি নাই । 

এ বোধ কাহারও হইতেছে ন যে, পরমায্মার নিকট যাক্া কর আর 
ল!কর তিনি বিচার পুর্ধবক মুখ দুঃখ বিধান করিবেন। যদি পরমাত্মাকে 
নাহছিও চাহ, তাহার নিকট কোনরূপ প্রার্থনাও না৷ কর কেবল বিচার 
পূর্বক তাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন কর তাহা হইলেও তিনি অযাচিত 
সকল প্রকার অভাব মোচন করিয়! মুক্কিত্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন। 
যথাশক্তি জীবের পালন, অগ্নিতে আহুতি ও সমুদয় পদার্থ পরিফার রাখ! 
ও আপনার ও অপর সকলের কষ্ট নিবারণ করাই তাহার প্রিয় কার্ধ্য। 

জগতের এই হঃখ যে, কি গৃহস্থ কি সন্্যাপী কোটী লোকের মধ্যে এক 
আধ জন মাত্র পরমাত্মাকে চাছে। 

ও শান্তি; শাস্তি: শান্তিঃ। 


জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম। 


জ্ঞান, তক্তি ও কর্ধের প্রীধান্ত লইয়! মনুত্তগণ সর্বদ| দ্বন্দ বিথেষে নান! 
প্রকার ক্ট তোগ করেন। কেহ বলেন, জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, 
জ্ঞানই প্রধান। কেহ বলেন ভক্তি, কেছ বলেন কর্ম একমাত্র মুক্তির 


১১৮ ' অস্বতসাগর | 


উপায়। এস্থলে গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্বক সার 
ভাব গ্রহণ কর। ও 

প্রতাক্ষ দেখ, অগ্নির প্রকাশ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ গুণ, 
উষ্ণতা, দাহিকাশক্তি দাহক্রিয়া ও শুরু, রক্ত, কৃষ্চবর্ণ প্রকাশিত হয় এবং 
অগ্নির নির্ধ্যাণে এ সকল গুণ, ক্রিয়। অগ্নির সঙ্গে সঙ্গেই নিরাকার হয় । আরও 
দেখ, জাগ্রত অবস্থায় তুমি প্রকাশমান হইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি শক্তি গুণ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। পুনযাত তোমার 
নৃষুধ্ধি ঘটিলে ওঁ মমন্ত শক্তি গুণ ক্রিয়া তোমার সহিত অতিন্ন ভাবে কারণে 
স্থিতি করে। 'র্েইরূপ কোন ব্যক্তিতে বিধেকের উদয় হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বা জ্ঞান, ভক্তি বা শ্রীতি, কর্ম বা সাধন অনুষ্ঠান আপন। 
হইতেই উদ্দিত হয়। 

বিবেকী জীবের যে পরমাত্মাকে পাইবার ইচ্ছা, তাহাই প্রীতি বা ভক্তি 
জানিবে। এবং বুদ্ধির হ্থার! তীঁহাকে ও তাহাকে পাইবার উপায় অনুসন্ধানের 
নাম বিচার ব1 জ্ঞান এবং যতক্ষগ তাহাকে ও আপনাকে অভিন্ন না দেখি- 
তেছ ততক্ষণ পর্যান্ত যে ভক্তিভাবে বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহাকে অনুসন্ধান 'ও অন্ত 
অনুষ্ঠান তাহাই কর্ম জানিবে। এই তিনের মধ্যে একটি ন! থাকিলে কেহই 
থাকে না। একটি থাকিলে তিনটিই থাকিবে । যেমন, জ্ঞান ন! থাকিলে 
নুষুপ্তির অবস্থায় ভক্তি ও কর্প্প উভয়ই থাকে না, জাগ্রতে তিনটিই থাকে । 

যাহার জ্ঞান আছে তাঁহার তক্তি ও কর্শ উভয়ই আছে। যাহার ভক্তি 
আছে, তাহার জ্ঞান ও কর্থ উভয়ই আছে। যাহার কর্ণ আছে, তাহার 
ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই আছে। জ্ঞান ও ভক্তি বিনা যে শরীর ও মনের 
পরিশ্রম তাহা কর্মই নহে। 

অতএব নি£সংশয়ে দ্রগতের হিত সাধনে রত হইয়। গরমানন্দে আনন্া- 
রূপে অবস্থিতি কর। | 

* গুশাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিং। 


টিজার ভিত 


বিবিধ প্রকার যোগ । 


মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ ব্লাঞ্জযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি নানা গ্রকার ধোগা 
মষ্টানের দ্বারা আপনার ও অপরের কষ্টের হেতু হইয়াছে। কিন্তু মহয্য 
মাত্রেরই বুঝিয়া! দেঁধা কর্তব্য ষে, মিথা। নকলের নিকট মিথ্যা ও সত্য 
মকলেরই নিকট সতা। সত্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না এবং এক 
ভিন্ন দ্বিতীয় সভ্য নাই। ইহা ন1 বুঝিয়া লোকের ধারণা হয় যে, যোগ 
তপস্তা সাধন প্রন্ৃতি পরস্পর ও পরমাত্ব। হইতে তিন্ন। কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে ধ্যান ধারণ] উপাপনা ভক্তি যোগ তপন্তা জ্ঞান পরমাত্বার বূপই। 
ইহা হইতে ইহাদের ম্বতঘ্ব অস্তিত্ব নাই। ইনি ইহাদিগের সহিত চরাচরকে 
লইয়া! অথগ্ডাকারে এক, নিত্য স্বতঃগ্রকাশ। জ্ঞান্বানের নিকট পরমাত্ম! 
নিতা যোগন্বরূপ, তাহাতে কোন কালে বিয়োগ নাই । 

যেমন অগ্নির দ্বারা অন্ধকার নিবারণ, জলের দ্বারা পিপাস! শান্তি সেই- 
রূপ পরমাত্মার নিয়মানুমরে যাহার দ্বার যে কাধ্য হয় তাহার দ্বার! সেই 
কার্ধয করিয়। আপনার ও অপর সকলের হিত সাধনই জ্ঞান বা রাজযোগ। 
মাকার নিরাকার, কারণ সৃঙ্গ স্থল, চরাচর স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্রকে লইয়া 
ূর্ণক্ূপে পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক উপাসন! ও জীবমাত্রকে আপনার 
আত্ম! পরমাত্মার শ্বর্ধপ জানিয়! নিরভিমানে প্রতিপালন--ইছাই গ্রককৃত 
প্রেম বা গ্বক্তিযোগ। | 

দেশ কাল পাত্র বুবিষ্না যাহাতে পরমার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তি লাভ 
ও যাহাতে ব্যবহার সিদ্ধি অর্থাৎ কেহ কোন বিষয়ে কষ্ট না গায় বিচার 
পূর্বক তাহার খনুষ্ঠানের নাম কর্মমযোগ। 

মন শরীর, ঘর বাড়ী, বস্ত্রাদি ব্যবহার সামগ্রী, রাস্তা ঘাট, সহর বাজার 
সর্ব প্রকারে পরিষ্কার রাখা ও যথা পরিমাণ আহার বিহার চেষ্টা শ্রম করার 
নাম হঠযোগ। নতুবা জল দিয়া অগ্রির কার্ধ্য বা অগ্নির দ্বারা জলের কার্য 
' করিবার প্রয়াসের তায় পরমাত্মার নিম বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক কর্ম অনুষ্ঠানকে 
হঠযোগ বলে না। 


১২০ অম্ৃতসাগর | সঃ 


মূল কথা এই ষে, বিচার পূর্বক সাননদচিন্তে নিরলদ ভ|বে পরমাম্মার 
প্রিয় কার্ধ্য সাধনের নাম যোগ । তোমরা সর্ব প্রকার কল্পিত অনুষ্ঠান 
পরিত্যাগ করিয়। জ্যোতিঃম্বব্বপ পরমায্মাকে চিন এবং গ্রীতিপূর্ববক তাহার 
আজ্ঞা পালনে নিয়ত যত্র কর। তিনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন। স্বতন্ 
যৌগ তপস্তার প্রয়োজন নাই। তিনিই যোগ, তিনিই তপন্তা। তিনি দয় 
করিলে ব্যবহার ও পরমার্থ কাধ্য সুখে সম্পন্ন হইবে । 
ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ | 





ূর্তিপূজা। 


মনুয্যগণ যেরূপেই ভগবানে প্রেম ভক্তি স্থাপন বাতীহার প্রিয় কার্য্য 
সাধন করুক না কেন তাহা আপন্দের বিষয়। না করা অপেক্ষা কর! 
ভাল। কিন্তু মনুষ্য যাত্রেরই বিচার পূর্বক বুঝা উচিৎ যে, লোকে ভগবানের 
যেরূপ মূত্তি ব| প্রতিমা নির্মাণ বা ভাবনা করিয়। পৃজ1 বা প্রেম ভক্তি 
করেন ভগবান তাহার্দিগের সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ি করিয়া সেইরূপ অধীন 
ব1 শ্বাধীন রাখেন। কেনন| তিনি সাকার নিরাকার অসীন অথগ্ডাকায়্ 
পূর্ণূপে বিরাজমান । নিরাকারে তাহার নাম রূপ বা মুত্তি নাই তিনি 
জ্ঞনাতীত। সাকারে চিন্ময় মঙ্গলকারী জ্যোতিঃম্বরূপ চন্জ্রম! হুরয্যনারয়ণ 
তাহার সুন্ধ শরীর । হস্ত পদ বিশিষ্ট জীব মাত্র, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ, 
স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শরীর তাহার স্কুল মৃত্তি। যে কেহ মৃত্তি বা প্রতিমা 
নিন্মাণ করিয়! পূজা করেন তাহাদিগকে ভগবান আপনার মনুষ্য সুদ্তির 
চরণে রাখেন ও ধাহার! পূর্ণ পরব্রক্ম বিরাট গ্যোতিযস্বরূপ চক্্রমা কূরধ্- 
নারায়ণ মঙ্ললকারী গুরু মাতা পিতা আত্মাকে [প্রেম ভক্তি পূর্বক পৃজ। 
উপাননা করিবেন তাহার] জ্ঞানোদয়ে স্বাধীন হুইয়। পরমানন্দে আনন্দ ন্ূপ 
থাকিবেন, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকারে অজ্ঞান থাকিবে না-__ইহাই পরমাস্মার 
নিয়ম । সকল শক্তি পরযাত্মার হইলেও যে শক্তি বারা যে কার্ধ্য হওয়! 
পরমাত্মার নিয়ম তাহার ব্যতিক্রম খটিবে ন1। জল ও অগ্নি উভয়ই পর- 
মাত্মার রূপ বা শক্তি । কিন্তু তাহা বলিয়া জলের শৈত্য অক্নিতে বা অগ্নির 
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উত্তাপ জলে বর্তায় না| জলের দ্বারা জলের ও অগ্নির দ্বার! অগ্নির কার্যয হয়। 
এই দৃষ্টাস্ত অনুসারে বুঝিয়া দেখ গরমাত্মার যে শক্তি বা রূপের ধারণা ব! 
ভাবনা! করিবে তদনুযায়ী ফল প্রাপ্তি হইবে। কোন মতে ইহার অন্তথা 
হইবে নাঁ। প্রত্যক্ষ দেখ, ষাহারা জগতের মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ 
ভগবানের সন্মুখে ভক্তিপুর্ধীক নমস্কার করিতে চাহেন না কিন্তু মাটি, কাট, 
পাধরাদির মুর্তি গড়িয়। নানাপ্রকার পূজা ও সদা ভক্তি পূর্বক প্রণামা্দি 
করিতেছেন তাহারা ভগবানের যন্থুয্মূর্তির চরণতলে অধীন ভাবে বন্ধ 
রহিয়াছেন। এরূপ লোক ভগবানের চেতনমূর্তি স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য ও 
পরস্পরকে প্রেম ভক্ষি সহকারে পুজা করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া জ্ঞান মুক্তি 
দিতে পারেন। কিন্তু হে হিনুগণ ! তোমরা চেতন জ্ঞানময় জ্যোতিংম্বরূপকে 
ব| জীব চেতনকে পুজা না করিয়া কাহার পূজা করিতেছ, একবার বিচার 
করিয়া দেখ। যদি বল পরমাস্্ারই পুক্তা হইতেছে কেননা সমস্তই তিনি-- 
সে কথা ঠিক। কিন্তু তোমরা যাহার অধীন রহিয়াছ. সে ব্যক্তি বা পদার্থও 
ত তিনি, তবে স্বাধীনত! অপেক্ষা অধীনতাকে নিকৃষ্ট ও কষ্টকর বল কেন? 
মূল কথা এই ষে, কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক উভয় বিষয়ে পরমাযার 
নিয়মানথসারে বাহার দ্বারা ষে কার্য হইতে পারে তাহার দ্বারা সেই কার্য্য 
সম্পন্ন কর। কাট পাথর প্রভৃতি প্রতিমার মুখ ইন্জিয়াদি নাই। তাহারা 
কিন্নপে আহার করিবে যে যেই আহারের দ্বার! পরমাস্বার আহার হইবে ? 
যদি তাহাকে আহার দিবার ইচ্ছা হয় তবে জীব মাত্রকে পালন কর ও তীহার 
অগ্নিমুখে আছুতি দাও। এইরূপ বিচার পূর্বক তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়! তাঁহার 
নিয়মান্থমারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য নিপ্পন্ন কর। তিনি মঙ্গলময় . 
সর্ববিষয়ে মঙ্গল করিবেন। 


ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 
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অবতারাদির উপামন!। 


সম্প্রদায় বিশেষে অবতারাধিকে তাহাদের জীবদ্দশায় ও জীবানান্তে বিরাট 
পর্রন্মের সহিত অভিন্ন ন1 জানিয়। ভক্তি পূর্বক ধ্যান উপাসন! করিয়া 
থাকেন। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক পরমাত্মার উপাদনা গজ জগতের মঙ্গল চেষ্টারূপ 
তাহার প্রিয় কার্য মাধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য । কিন্তু পরমাত্মাকে যথার্থ- 
রূপে চিনিয়। ও তাহার প্রিয় কর্ম কি উত্তমরূপে জানিয়! উপাননাদি করিলেই 
পরম কল্যাণ লাভ হয়। তাহাতে উপাসকের ও ঈমগ্র জগতের মঙ্গল। 
অজ্ঞান বশন্তঃ উপাস্যকে পরব্রহ্ধ বিরাট পুরুষ হইতে পৃথক জানিয়৷ তাহার 
উপামন! বা তাহার অপ্রিয় কার্ধ্যকে তাহার প্রিয় ভাবিয়! অনুষ্ঠান সর্ধতো- 
ভাবে অমঙ্গলের হেতু । একই পূর্ণপরত্রক্ধ নিরাকার সাকার। তিনি 
চরাচরকে লইয়া বিরাট রূপে বিদ্মান আছেন। এই মঙ্গলকারী বিরাট 
পরব্র্গ চন্দ্রম। হৃর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃশ্বরূপ হইতে চরাচর, তরী পুরুষ, অবভার, 
খধিগণ উৎপন্ন হইয়। ইহ্ীতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছেন। ইনি অনাদি স্বতঃ- 
প্রকাশ নিত্য একইরূপ বিরাজযান। ইস্ব| হইতে যিনি আপনাকে পৃথক।বোধ 
করিতেছেন তীহাকে লোকে খুষি মুনি অবতার প্রভৃতি যাহাই বলুক না কেন 
নিশ্য় জানিও তাহার ভান ব1মুক্তি হয় নাই। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির 
অন্ত অজ্ঞানাপন্ন ভ্রীবের মহিত কোন প্রভেদ নাই। যথার্থ পক্ষে যাহার 
জ্ঞান ব! মুক্তি হইয়ছে তিনি পূর্ণপরব্রন্ধ হইতে অনুমাত্র ভিন্ন নহেন ও কখন 
তাহা হইতে আপনাকে ভিন্ন বোধ করেন ন|!। তিনি যথার্থতঃ পূর্ণপরব্রন্ধে 
অভিন্ন ভাবে অবশ্থিত। মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রদ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ চক্্রমা 
হুরধ্যনারায়ণ হইতে পৃথক ভাবিয়! খষি মুনি অবতারাদির পুজ! বা উপাসন! 
্রান্তিমূলক ও জীবের অকল্যাণের আকর। পরক্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ 
ইচ্ছা করিলে এইরূপ উপানকদ্দিগকে মুক্তি দিতে পারেন-_সে তাহার ইচ্ছা । 
কিন্ত ইহা হইতে পৃথক খর্ষি মুনি আবতানাদি কেছ নাই। ইনিই সেই, 
সেইন্ধপে প্রকাশমান। 

বিচার করিয়! দেখ, মঙ্ধলকারী বিরাট গরক্রদ্গের যে যে অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ হইতে 
দীব সাধারণের স্কুল ও শুক শরীর বা! ইত্জিয়াদি গঠিত সেই সেই গঙ্গ 


অবতাঁরাদির উপাঁননা । ১২৩ 


প্রত্যঙ্গ হইতে খষি মুনি অবতারেরও শরীর গঠিত এবং তাহার যে অঙ্গ 
হইতে জীবের যে অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি অস্তে তাহাতেই তাহার লয় হয়-. 
ইহ! হইতে কোন মতে কেহ ব! কিছু পৃথক থাকিতে পারে না। তাহার চরণ 
পৃথিবী হইতে অবতারাদির ও.অন্তান্ত জীবের হাড় মাংস উৎপন্ন হইতেছে এবং 
অশ্নাদি জন্মিয়। অবতারাদি জীব মাত্রেরই শরীর রক্ষা করিতেছে। তাহার 
নাড়ী জল হইতে অবতারাদি জীব মান্রেরই রক্ত রস নাড়ী জন্মিতেছে ও 
জলের দ্বারা একইরূপে সকলের স্নান পাণ সম্পন্ন হইতেছে'। তাহার মুখ 
অগ্নি হইতে জীব মাত্রেরই ক্ষুধ! পিপাঁসা] আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ 
হইতেছে। তীহার প্রাণরূপী বাধু, হইতে সমস্ত জীবেরই শ্বাস প্রশ্বাস 
চলিতেছে । তাহার মস্তক আকাশ হইতে জীব মাত্রই কর্ণদবারে শুনিতেছ। 
তাহার মন চত্দ্রমা জ্যোতিঃ দ্বারা সমুদায় জীবই সঙ্কল্প বিকল্প ও.আত্মপর বোধ 
করিতেছ এবং তাহার জ্ঞাননেত্র, হুর্য্যনারায়ণ চেতন রূপে বিচারাদি সমস্ত 
কাধ্য করিতেছ। পুনরায় যাহ! হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় 
হইতেছে। মঙ্গলকারী বিরাট' পত্ব্রক্ম চন্্রম হুর্ধযনারায়ণ যাহা তাহাই সর্ধ- 
কালে একই পূর্ণরূপে রহিয়াছেন। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাঁব নাই। 
যে জীবের সমদৃষ্টি ব! জ্ঞান হয় নাই সেই কেবল বিরাট পরত্রহ্ম হইসে 
সাধারণ. জীবগণফে- ও অবতারাদিকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে। ফাহার 
সমদৃষ্ট বাজ্ঞান হইয়াছে বা অবতারাদি নিজে আপনাকে ও সাধারণ জীবকে 
বিরাট পরক্রহ্ম- হইতে অভিন্নভাষে পূর্ণরূপে দর্শন করেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি" 
বাঁ অবতারাদি জীব মাত্রকেই আপনার আত্মা ও পরমাত্বার শ্ব্প- জািয়াঁ- 
নিয়ত জগতের মঙ্গল চেষ্টা করেন। সাকার নিরাকার' মঙ্গলকারী অর্থাৎ 
পূ্ণপরত্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চক্দ্রম! হৃর্ধ্যনারায়ণ জগতের একমাত্র গুরু 
মাতা,পিতা,আয্ম। | ইনি ভিন্ন দ্বিতীয়'কে আছে ফে-মক্গল করিবে আবাল বৃদ্ধ 
বণিতা ব্রহ্মাওুস্থ জীব- মাত্রেই শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্বক ইহার উপামন! ও ইহার 
 প্রিষব কার্ধ্য সাধন.করিবে |: ষজ্ঞাহুতি, পৃথিব্যাদি পরিষ্কার রাখা! এবং সাধাঁ- 
৷ রণতঃ জীব মাত্রকে পালন করা-ইইার প্রিয় কার্য । স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যমাত্রেই 
এই মঙ্গলকারী বিরাট পরত্রন্ধ জ্যোতিংস্থরূপ চন্দ্রম! হুর্যযনারায়ণকে আপনার 
কপ, অবতারাদির রূপ 'ও পরমাত্মার রূপ জানিয়! শ্রদ্ধ। ভক্তিপূর্ববক পূর্ণরুগ 


১২৪ অস্ৃতসাগর | 


ধারণা ও উপাসনা! করিবে ও ক্ষম। চাহিবে। তাহাতেই সমস্ত অবতার 
দেব দ্রেবীর উপাসন] হইয়! যাইবে | ইনি মঙ্গলকারী সর্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান 
করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া উপাসন। ব! ধারণার প্রয়োজন 
নাই-+করিলে নিক্ষন। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই। শান্ত্রাদিতে যত 
প্রকার নাম কল্পিত হইয়াছে তাহা ইহারই নাম। ইহ! গ্রুব সত্য। ইহা 
হইতে বিমুখ হইলে অমঙ্গল ও কষ্টের সীমা থাকে না এবং ইনিই একমাত্র 
জগতের কল্যাঁপ। 
ও শান্তি: শাস্তি; শাস্তি । 


দানের বিষয়। 


আঁপনাঁপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্াগ 
পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করিয়া নিঙিদ্ধে কাঁলযাপন কর। জগতের 
ইহাতেই মঙ্গল । 

অজ্ঞান বশতঃ লোকে বোধ করেন যে, এই ধন বা দ্রব্য আমার, আমি 
অমুক ব্যক্তিকে উপকারার্থে বা অসুক উদ্দেস্তে দান করিতেছি। যিনি 
দান গ্রঙ্ণ করেন তিনিও অহন্কার বুক্ত হইয়া মনে করেন যে; অমুক, 
ব্যক্তির নিকট কৌশলে বা প্রতারণা করিয়। ধন ব| দ্রব্য দান লইয়াছি। কিন্ত 
স্থলে সকলেরই বিচার করিয়া দেখা উচিৎ যে, যিনি দান করিলেন তিনি 
নিজে কে, ও কাহার দ্রব্য কাহার নামে দান করিলেন এবং ধিনি দান গ্রহণ 
করিলেন তিনিই বা নিজে কে ও কাহার নিকট হইতে কাহার দ্রব্য আপনার 
নামে দান গ্রহণ করিলেন। আপনারা বুঝেন না ষে কাহার দ্রব্য কাহাকে 
দীন করেন ও কে তাহ। গ্রহণ করে। আপনাদ্দিগের একটী তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন 
করিবার ক্ষমতা! নাই। পৃথিবী, জল, অন্ধ ও তোমাদিগের শরীর ইত্জিয়াি 
যাহা কিছু পরমাত্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন । জীৰ মাত্রের উপকার ও পালনের 
জন্যই প্রমাত্মার স্থঠি। কোন ভ্রব্যই আপনাদিগের নহে যে, আপনার বলিয়া 
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দান বাঁ গ্রহপ করিবেন। গরীব ধনী, রাজা, জমিদার প্রভৃতি লোকের 
যতদিন পর্যযস্ত জীবন, ততদিন সকলেরই প্রাণ রাক্ষার জন্ত এক মুষ্টি অর, 
পিপাসা নিবৃত্বির জন্ত এক গেলাস জল ও লঙ্জ| নিবারণের জন্ত একথও 
বস্ত্রের প্রয়োজন । ইহা ব্যতীত তোমাদের আর কোন প্রয়োজন 
নাই। মৃত্যুর পর রাজ্য ধনাদি যাহা কিছু থাকিয়া াইবে তাহার সহিত 
তোমাদিগের কোন মম্ব্ধ নাই এমন কি নিজের স্থূল শরীর পর্যন্ত সঙ্গে 
যাইবে না। ঈশ্বর পরমাত্মার ধন পরমাত্মার নিকট থাকিবে । পরমাস্মার 
ইচ্ছায় দি বা যখন তোমাদের পুনরায় জন্ম হয় ক! হইবে তখন তোমর! যেরূপ 
জগতের অমঙ্গল বা ইষ্ট করিয়। যাইবে তদনুসারে তিনি অঙ্গ প্রত)ঙ্গ গঠন 
করিয়া সেইরূপ ঘরে জন্ম দিবেন। পরমাত্মার আজ্ঞা বা উদ্দেশ্ত বুঝিয়া যাহার! 
ধনাদি দান বা অন্ত প্রকারে জগতের উপকার করিক্| গিয়াছেন তাহাদিগকে 
সেইরূপ ধনীর ঘরে জন্ম দিবেন ও যিনি ধন থাকা! সত্বেও ঈশ্বরের উদ্দেশ বা 
আজ্ঞ| লঙ্ঘন করিয়া! ধনাদির দ্বারা জগতের কোন উপকার করেন নাই 
তাহাকে এক্প নীচ দরিদ্রের ঘরে জন্ম দিবেন যে সর্বদাই দরিদ্র হইয়া পরের 
দীঘত্ব করিতে হইবে। একমুই্টি অন্নের জন্য লালায়িত ভাবে বেড়াইতে হইবে $ 
কষ্টের সীম! থাকিবে নাঁ। পরমাত্বা দয়া করিয়। স্বাধীন ভাবে রাজ্য ধন 
দিয়াছিলেন। নিজের আমোদ প্রমোদের জন্যই তাহার ব্যবহার করিলে, 
পরমাত্মার নিয়মানুযায়ী জগতের উপকারার্থ তাহার এক কপর্দাকও ব্যয় 
করিলে না-ইহাতে কি পরমাত্ম। গ্রসন্ন হইবেন ? তিনি একজনের, 
জন্য পৃথিবী স্থষ্টি করেন নাই।. একজন সমস্ত পৃথিবী কিন্বা! দশবিঘ! জমীতে 
ৰাড়ী করিয়া অহঙ্কারে মত্ত থাকিবে ও অন্ত ব্যক্তি ষাথ!| গু'জিবার' 
জন্ত একটি ঘরও করিতে পারিবে না_ইহা ঈশ্বরের নিয়ম নহে । ঈশ্বর 
মনুষ্য মাত্রকেই পৃথিবীতে সমান ভাবে থাকিবার ও বাড়ী ঘর করিবার 
অধিকার দিয়াছেন।, প্রয়োজন মত জমী লইয়! সকলেই থাকিবে। ইহার 
অন্তথ। করিলে, পরমাত্মার নিকট দোষী হইতে হয়। 
ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


প্রায়শ্চিত্ত। 


সামাজিক সংস্কার অনুসারে মনুষ্যের মধ্যে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ের 
বিধি গ্রচলিত। অর্থাভাবে কিন্বা। অন্য কারণে সেই বিধি রক্ষায় অসমর্থ 
হইয়া লোকে নানারূপ কষ্ট ভোগ করে। স্বার্থপর লোকের উপদেশে সংস্কার 
পড়িয়াছে ষে, বায় সাধ্য প্রায়শ্চিতত না করিলে জীঁবের পবিত্রতা বা জ্ঞান 
মুক্তি হয় না। কিন্তু এরূপ উপদেষ্টার নিজের জ্ঞান নাই যে প্রায়শিন্ত ব 
জীব কাহাকে বলে এবং যিনি জীবকে জ্ঞান দিয় সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত 
করিবেন তিনি কে। যদি ব্যয়সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে জ্ঞান মুক্তি হইত 
তাহ! হইলে কেবল রাজ! জমীদার মহাজনগণই শুগ্ধ বা জ্ঞান মুক্তির অধিকারী 
হইতেন। নিঃসম্ব্ন দরিদ্র বা খধি মুনির পবিত্রতা বা মুক্তি হইত না। 

তোমর। সকলে বুঝিয়! দেখ যে, তোমর! একট। তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে 
পার না। রাজ্য ধন টাকা কড়ি যাহা কিছু আছে ও তোমর! নিজেই বিরাট 
পরব্দ্ধ চন্ধুম| র্বনারায়ণের | তিনি যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা জীব মাত্রেরই 
হিতের জন্ঘ। তোমাদের কিছুই নাইযে অপরকে দিয়! প্রায়শ্চিত্ত করিবে 
ও তৎদ্বার। গবিত্র হইবে । 

প্রারশ্চিন্তের যথার্থ ভাব বুঝিয়। দেখ, যদি দেহে বা বন্ত্রে ময়লা লাগে 
তাহ| হইলে জল ব1 সাবানের দ্বার! প্রায়শ্চিন্ত করিয়। তাহাকে শুদ্ধ বা 
পরিস্কত করিতে হয়। অন্য কোন প্রকার প্রায়শ্চিন্ত করিলে তাহ! পরিস্কত 
হয় না। ক্ষুধ! পিপাপায় অন্ন জল গ্রহণ না করিয়! লক্ষ প্রায়শ্চিত করিলেও। 
তাহার নিবৃত্তি হয় না । ক্কুধ! পিপানার প্রায়শ্চিত্ত অন্ন জল। রোগের প্রায়শ্চিত্ত 
ওষধ সেবন । অন্ধকার নিবারণের আলোক । সেইরূপ জীব ভাব বা অজ্ঞানের 
প্রায়শ্চিত্ত জীবত্মা পরমাআর অর্ডেদ জ্ঞান। বিন! মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃ 
স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া জঞানোপার্জনের চেষ্টা, 
বিফল শ্রম মাত্র। | | 

যদি কোন জীব লৌকিক সংস্কারে যাহাকে অথাদ্য বলে তাহাকে ভক্ষণ, 
করে বা যে দেশকে মগম্য বলে সেখানে যায়-বা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কোটা যুগের 
কোট প্রকারের পাপ করে এবং শ্রদ্ধা! ভকতিপূর্বক উদয় অন্তে বিরাট, 
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পরক্রক্ম জ্যোতিংঘ্বন্ূপকে নমস্কার করিয়া! ক্ষম! প্রার্থনা করে এবং সাধ্যমত 
অগ্নিতে আহুতি ও ক্ষুধিত জীবকে আহার দেয় তাহা হইলে ইনি সকল প্রকারের 
পাপ তশ্ম করিয়া তাহাকে পবিত্র করিবেন অর্থাৎ জ্ঞান দিয়! মুক্তিশ্বরূপ পরমা- 
নন্দে রাখিবেন! যাহার জীব পালনের ও আহুতি দ্রিবার ক্ষমতা নাই তিনি 
একদিবস গ্রাতে ও সন্ধ্যায় ভক্তিপুর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থন। করিলে ইনি মঙ্গলময় 
দয়। করিয়া সকল প্রকার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইহা নিশ্চিৎ গ্রুব সত্য 
জানিবে। কোন প্রকার আড়ম্বরবুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিওন। ও করাইও ন1। ইহার 
বিপরীতকারী পরমাত্মার নিকট দোষী ও রাজার দণ্ডারহ। জীবমাত্রকে সুখ 
দ্বন্দ পালন কর। পরমাত্মার উদ্দেশ্ঠ। ধনের দ্বারা জীব পবিত্র বা অপবিত্র 
হয় না। যথার্থ পক্ষে জীবমাত্রই পবিত্র পরমাত্মার শ্বরূপ।' একই চেতন 
অজ্ঞানাবস্থায় জীব ও জ্ঞানাবস্থায় শিব বা! পরত্রহ্ধ। 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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মনুষ্যগণ ! আপনাপন মিথ্যা মান অপমান, জয় পরাজয় এবং 
সামাজিক স্থার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সাঁরভাব গ্রহণ কর, 
যাহাতে জীবের নকল প্রকার কষ্ট দুর হইয়৷ জগতে মঙ্গল স্থাপনা হইতে 
পারে। 

হিন্দুগণের অধ্যে একটা সর্বত্র প্রচলিত কথ| আছে “অহিংস! গরমোধর্ঃ” 
কথাটা বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী । যাহার জীবের প্রতি অহিংস ও দয়া আছে 
ঠাহারই পূর্ণরূপে পরামাত্মার উপর ভভ্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। নচেৎ 
ভক্তিশ্রদ্ধা কেবল মৌখিক মাত্র। অনর্থক জীবাতআ্মাকে কোন প্রকার কই 
ন] দেওয়াই অহিংস! এবং জীবের কষ্ট মোচনের চেষ্টাকে দয়! জানিবে। 

হিন্দু ব। আর্ধ(ধর্্ম অহিংস! ও দয়ান্ধপ ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া পরি- 
চিত। কিন্তু শাক্ত দেবালয়ে নিরাশ্রয় ছাগঃ মেষ ও মহিষ বলিদান। এবং গৃহে 
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গৃহে স্ত্রী পীড়ন দেখিলে কার্য্যতঃ ইহার বিপরীত পরিচয় পাওয়! যায়। 
দয়ার হইয়। ইছার নিবারণের জন্য কেহই যত্বশীল নহেন। পণ্ুগণ ও স্ত্রীগণ 
উভয়েই নিজ নিজ কষ্ট অনুভব করে। দয়ার বশবর্তী হইয়া ।উহাদের ছুঃধ 
মোচনের চেষ্টাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব । নিশুরয়োজনে হিন্দু স্ত্রীগণকে বছু প্রকারে 
কষ্ট দেওয়া হইতেছে। তাহার ফলে হিন্দুণের সকল প্রকারে বল, তেজ, 
বুদ্ধি ও ধর্দলোপ পাইয়া! অধঃপজন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। হিন্দুগণের চক্ষে 
দুর্বল পশ্তগণ বলিদানের পাত্র এবং অসহয়! বিধবা! স্ত্রীগণ বন্ত্রণাভোগের পাত্রী । 
যে পতিবিয়োগে মন্খবীহত, তাহারই উপর অনাহারাদি ব্রত করিবার বিধি। 
ইহাই এখন পরম দয়! ও অহিংস! হইয়1 দীড়াইয়াছে । অবল! বিধবাগণ আর 
কি করিবে? কোন প্রকারে কষ্ট সহ্য করিয়া মৃত্যুর পর পাষও রাক্ষাস- 
দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। হিন্দু বিধবাদিগের যন্ত্রণা পরমাত্ম। 
এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিই জানেন। পরমাত্মা বিমুখ স্বার্থপর নিষুর তাহা কি 
. প্রকারে বুঝিবে € 


অনেক স্থলে একাদশী তিথতে বিধৰাদিগের একবিন্দু জলপানও নিষিদ্ধ। 
ইহা কি নিষুরতা নহে? যে পিপানায় জলপান করিতে মুহূর্তকাল বিলহ্ 
ঘটিলে বুক ফাটিয়। যায়, প্রাণ ওযষ্টাগত হয়, বিধবাগণ নিদারুণ গ্রীষ্মের মহ। 
পিপাসাতে সেই জল হইতে অষ্টপ্রহর বঞ্চিত! |ইহ| কোন্‌ ন্টায়বানের স্তাষ্য 
বিধি? এপ্রকার বিধির সহিত বিধাতৃদিগকে শত শত ধিক্কার! ইহা যদি 
ধর্ম হয়, তবে অধর্দম কোথায়? এধর্ অপেক্ষা কপাইয়ের ধর্ম সহঅগুণে 
শ্রেষ্ঠ। তাহার! অল্প সময়ের জন্ত যন্ত্রণ! দিয়! জীবকে জগতের যন্ত্রণা হইতে 
নিষ্কৃতি দেয়। হে হিন্দুগণ, তোমর| মন্ষ্য এবং চেতন; তোমাদিগের জ্ঞান 
ও বুদ্ধি আছে। একবার বিচার করিয়া দেখ, যে নিষ্ঠ রতায় অবলা বিধবাগণ 
জীবনে মৃত, ক্ষুধার অন্নে এবং পিপাসার জলে বঞ্চিত, তাহ! কি কখনও ঘোর 
অধর্ম না হইয়। সনাতন ধশ্ম হইতে পারে ! 

যৌবনাবস্থায় তেজস্বর পদার্থ আহারে স্থূল শরীর বলিষ্ট, ইন্জিয় চঞ্চল, ও 
মনোবৃত্তি বহির্ম,থী হয়, এবং পূর্ণিমা, একাদশী ও অমাবশ্যা! তিথিতে স্থৃল 
শরীরে দ্বভাবঙঃ রস বৃদ্ধি হয়। এই বুঝিয়া প্ডিতগণ যুবতী বিধবাঁর তেজ- 
স্বরবস্ত আহার নিষেধ ও একাদশী তিথিতে অল্প রসবিশিষ্ট দ্রব্য আহারের 
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বিধি করিয়াছিলেন । এখন সেই বিধি চগালের কার্ধয করিতেছে । যদি 
সত্রাগণকে সৎপথে রাখিবার জন্ত এই বিধি মনে কর, তাহা! হইলে উহাদিগের 
গ্রতি এ অত্যাচার নিক্ষল। পুরুষদ্দিগকে অনাহারে নিস্তেজ রাখিতে পারিলে 
মহজেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্বু। স্তায়া্গদারে উভয়ের পক্ষে 
একই বিধি থাক! উচিত। 

পরমাত্মার নিয়ম অলঙ্ঘনীয় | হদ্দি বিধবাদিগকে তিনি একাদশী তিথিতে 
পানাহার হইতে বঞ্চিত করিতেন, তাহ! হইলে এ দ্রিবম কোন বিধবাই.ক্ষুধা 
পিপান। অন্থভব করিত না, বরং পানাহারে অসমর্থ হইত। কিন্তু ইহা ষে 
পরমাত্মার নিয়ম নহে তাহ! ফলে প্রত্যক্ষ হইতেছে” _একাদশীতে বিধবাদিগের 
শন্যদিগের স্ভায় সমভাবে ক্ষুধা ও পিপাস। বোধ হইতেছে। তাহার! 
কেবল জোর করিষ্ব। অন্নজল গ্রহণে বিরত রহিয়াছে । ক্ষুধার সময় আহার 
ও পিপাসায় জলপান পরমাত্বার আন্ঞা। ইহ লঙ্ঘন করিয়া! যাহারা মনুষ্যের 
কল্পিত ফলের প্রলোভনে পানাহার পরিত্যাগ পূর্বক আত্মাকে কষ্ট দিতেছে, 
তাহার! তেজ, বল, ও বৃদ্ধি হারাইয়া শান্তিময় পরমাত্মা। হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। 
যাহাদিগের প্রেরণায় বিধবাগণ পরামাত্মার নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, 
তাহাদিগের ফলও পরমাত্মার নিকট রহিয়াছে । 

দশ ইন্ভ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মনই একাদশী দেবী । এই একাদশী দেবীকে 
পরমাত্মাতে লয় করা বা স্থূল সুক্ষ কারণ সমস্ত জগৎ পরমাত্মারই হবূপ 
জানিয়া বিচারপুর্ব্বক কার্ধ্যনিষ্পন্ন করাকে একাদশী ব্রতপালন জানিবে। 
নচেৎ উপবামে একাদশীর ব্রত পুর্ণ হইলে জগতের দরিদ্র ও রোগীগণ 
পূর্ণমাত্রায় একাদশীর ফলের অধিকারী । এবং সময়ে সময়ে অনাহারে থাকায় 
বনের পশ্তরও একাদশীর ফলপ্রাপ্তি হছইবে। 

লোকপ্রচলিত একাদশী প্রভৃতি ব্রত সকল পরমেশ্বরের নিয়মানুপারে 
স্থাপিত নহ্থে। কিক্ত্রী, কি পুরুষ, কি সধবা, কি বিধবা, একাদশী বা অন্ত 
যেকোন দিবস ক্ষুধার উদয় হইলেই উপস্থিত খাদ্যদ্রব্য যথাপরিমাণে আহার 
করিয়। সন্তষ্ট মনে পরমাত্মার আজ্ঞ। পালন করিবেন । ইহাতে কোন নিষেধ, 
বিধি অথবা পাপ পুণ্য নাই। ক্ষুধা পিপাসার উদয় হইলেই তাহার শাস্তি 
করিবে; ইহাইপরমাত্মার নিয়ম । এবং এই নিয়মমত চলিলে পরমাত্মাও অসন্ত্ট 
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না হইয়! বয়ং গ্রাস হয়েন। ইহার বিপরীত আচরণে কষ্টভোগ অনিবার্ধয। 
ইহা শক্কাশৃন্ত পরম সত্য বলিয়া জানিবে। একাদশী তিথিতে পানাহারে পাপ 
হয়, ইহা একেবারেই মিথ্যা কল্পিত কুসংস্কার মাত্র। অনাহারে কোন 
প্রকার ব্যবহারিক বা পারমাধিক ফল নাই। ইহাতে ইঞ্জিয় বা মন পবিত্র 
হইবার সম্ভাবনা মনে করা ভ্রম। বরং সর্বদা আহারের বিষয় চিন্তায় মন 
বিকৃত হইয়া থাকে। ইহ ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। প্রত্যক্ষ দেখিয়া 
বুঝুন, ধাহারা একাদশী আদি ব্রত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাদিগকে 
আজ পর্যযস্ত কি সুফল পাইতে দেখিয়াছেন? ফলের মধ্যে ত এই দেখ] যায় 
যে, পৈত্তবিক বিকার বশতঃ রোগ ও দ্বেষ হিংসা বাড়ে। 

ফলের বিষয় তোমারদিগের বিচারপূর্বক এরূপ বুঝা উচিত, এক সত্য 
বিন! দ্বিতীয় সত্য নাই । ধিনি সত্য তিনিই নিরাকার ও সাকার, কারণ সুক্ষ 
স্থল চরাচরকে লইয়া শ্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন। দি ব্রতাি 
করিয়া সত্য ফলের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাহা ব্যতীত আর কি নত্য আছে 
যে তাহা ফলরূপে তুমি পাইবে? মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যা কোন 
কালেই ফল হুইতে পারে না। অতএব তাহাকে পূর্ণভাবে পাইলে আর কিছু 
অবশিষ্ট থাকে ন। যাহাকে কেহ ফল বা অফলকূপে ত্যাগ বা! গ্রহণ করিতে 
পারে। 

এখনও বার ব্রত তীর্থাদি মনুষ্যের কল্পিত প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া পৃণ- 
ভাবে সেই বিরাটপুরুষ জ্যোতিঃশ্বরূপ জগতের আত্মার শরণাগত হও। তিনি ' 
মঙ্গলময় ; তোমাদিগের সর্ধপ্রকার অমঙ্গল দুর করিয়া! মঙ্গল বিধান করিবেন, 
তোমরাও পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে । তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তিত 
হইও না। তোমাদিগের গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা, নিরাকার ও সাকার, 
গ্ত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। তাহা। হইতে বিমুখ 
হইলে ভয়, চিন্ত! | অভাব। আর তাহার শরণাগত হইলেই সর্ধ অভাব 
মোচন হয়। ইহ! সত্য--সত্য--সত্য জানিবে। 


ও শাস্তিং শাস্তি: শাস্তিঃ। 
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পাম । 


মনুষযগণ আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত লমাজের মিথ্যা 
বার্থ পরিভ্যাগ করিয়! সারতাব গ্রহণ কর। যাহাতে স্ত্রী পুরুষ ভীবমাত্রের 
মঙ্রর হয় নিঃস্বার্থভাবে ভাহার অনুষ্ঠান কর্তব্য। তাহাতে পরমাত্মার 
প্রসাদে সর্ব অশান্তি দুর হইয়। জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে। 

যথার্থ পাতিব্রত্যের ভাব ন! বুঝিয়া! লোকে নান! প্রকার ক্ট ভোগ 
করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পূর্ণপরধন্ধ পতিকে 
গ্রীতিতক্তি কর! একমাত্র ভান মুক্তির পথ। গার কেহ কেহ বলেন লৌকিক 
গতিকে সেব! ভক্তি করিলে স্ত্রীগণের জ্ঞান মুক্তি হয়, পতিত্রতা স্ত্রী পাতি- 
ব্রত্যের তেজে গতিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। 

এলে মনুষ্যমাত্রেই বুঝিয়া। দেখ যে, যাহার পক্ষে পাতিত্রত্য ধর্ম বলিয়! 
বর্ণিত হয় মে স্ত্রী কি বস্ত এবং যে পতির সেব! পতিত্রতার ধর্ম সে 
পতিই বা৷ কিবস্ত। সত্যের নাম স্্ী, না, মিথ্যার নাম স্ত্রী? সত্যের নাষ 
পুরুষ, না, মিথ্যার নাম পুরুষ? যদি বল মিথ্যা তবে দেখ যে, মিথ্যা মিথ্যাই। 
মিথ্য। মকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখন সত্য বান্ত্রী পুরুষ হয় ন1। 
: যদি বলল সত্য তবে সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য কখনও 

* মিথ্যা বা স্ত্রী পুরুষ হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য, নিত্য ম্বতঃ- 

প্রকাশ একভাব। সত্যতে স্ত্রী বা পুরুষ, পতিব্রত। অপতিব্রত। কিছুই হইতে 
পারে ন।--হওয়! অনস্ভব। এবং মিথ্যাতেও স্ত্রী পুরুষ গ্রতৃতি কিছুই হইতে 
পারে না। তবে পতিত্রতা স্ত্রী ও পতি কি 

একই সত্য পরমাত্ম। নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া] 
পূর্ণূপে নিত্য বিরা্ধমান। স্ত্রী, পুরুষ ও পাতিব্রত) নিরাকার কি সাকার 
বঙ্গের নাম! নিরাকার ত্রন্ধে স্ত্রী পুরুষ সং্ঞা হইতেই পারে না । যেহেতু যিনি 
নিরাকার তিনি নি্ডগ, ইন্দিয়ের অগোচর, মনোবাপীর অতীত। তাহাতে 
ঝ্ব্রপে গতি পরী, পতিসেবা, পতিভক্তি থাকিবে ? প্রত্যক্ষ দেখ, বখন. 
যুদ্ির অবস্থায় ভানের লয় হয় তখন এ ভান থাকে ন| যে, মি ্ত্রী বা 
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পুরুষ ছিলাম, স্ট্টি ছিল কি না। জাগরিত, হইলে পূর্ব সংস্কার অনুসারে 
আপনাকে স্ত্রী বাঁ পুরুষ বোধ হয়। সুযুপ্তিতে যদি জ্ঞান থাকিত তাহা! হইলে 
নুযুণ্তির অবস্থা বলিবার প্রয়োজন থাকিত না। ধঁব্প স্বপ্রাবস্থাতে যদি বোধ 
থাকিত যে মিথ্যা ্বপ্ন দেখিতেছি তাহ! হইলে হ্বপ্লাবস্থা বলিবার প্রয়োজন 
থাকিত না। পতি পত্রী ভাব যখন নিরাকার ব্রদ্ধে হইতেই পারে না তখন 
অবহই সাকার ব্রদ্দের স্তর্গত। ইতিপূর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, 
পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চস্দ্রম! হূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি; এই সপ্ত ধাতু বা অঙ্গ 
লইয়া! সাকার বিরাটব্রন্ম নিত্য প্রকাশমান। বিরাট ভগবান জ্যোতিঃম্বরূপ 
ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ আকাশের মধো হন নাই, হইবেন না, হইবার সস্তাবনাও 
নাই। ইনিস্ত্রী ব! পুরুষ হইতে অতীত। ইহা হইতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের 
স্থল সুশ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে । অতএব বিচার করিয়া দেখ যে, স্থল শরীর 
হাড় মাংস, হৃল্ম দশ ইন্তিয় ও চেতন জীবাত্মা-ইহার মধ্যে কোনটা স্ত্রী বা 
পুরুষ অথবা দশ ইন্জির বা চেতন জীবের কোন্‌ গুণের নাম স্ত্রী বা 
পুরুষ । যদি বল হাড় মাংস মল মৃত্রের পুত্তলি স্ত্রী আপন পতি নামা 
সেইরূপ অন্ত পুত্তলিকে সেবা! করিবে তাহা হইলে বিরাট ব্রদ্ধের চরণ 
পৃথিবী হইতে উৎপন্ন স্ত্রী পুরুষ উভয় পুত্তলিই হয় স্ত্রী, না হয় পুরুষ 
একই হইবে) উভয়ের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া ভেদ থাকিবে না। 
এন্থলে কিন্প স্ত্রী কিরূপ পতিকে সেবা! করিবে? ঘদি দশ ইন্দ্িয়কে 
স্ত্রী বল তাহ। হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দশ ইন্জ্রিয় একই পদার্থে গঠিত । 
এবপ দৃষ্টিতে উভয়কে স্ত্রী বাঁ পুরুষ বলিতে হয়-_কোন ভেদ দেখা যায় 
না। যদি ইক্জিয়ের গুণের নাম স্ত্রী হয় তাহ! হইলে যে ইঞ্জিয়ের যে গুণ 
তাহ স্ত্রী পুরুষে সমান ভাবে বর্তাইতেছে। আসক্তি অনাসন্তি, জাগ্রত 
দ্র সুপ্তি, জান অজ্ঞান বিজ্ঞান, কুধা পাপাসা, লজ্জা ভয়াদি উভয়ের মধ্যে 
সমানভাবে বোধ হইতেছে তবে উভয়ের গুণ স্ত্রী বা পুকষ হইবে, কোন ভেদ 
থাকিবে না । এস্থলে কে কাহাকে পতি বলিয়। সেবা করিবে? যর্দি জীবকে 
স্ত্রী বা পুরুষ বল তাহা হইলে সকল জীবই এক। তবে কোন্‌ ভীব পতি 
হইবেন 'ার কোন্‌ দীব স্ত্রী হইয়া কোন্‌ জীব পতির সেবা! বূপ পাতিবরতয 
পালনে মুক্তত্থরূপ হইয়! পতিকে মৃত্ঠা হইতে রক্ষা করিবেন? যাহার পতি বা 
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স্বামী হইতে বাসন! প্রথমে তাহার নিজে বুঝ! উচিত যে, স্ত্রী বা পুরুষ, পতি ব! 
পত্ী কোন বন্ত বা অবস্থার নাম। আগে এইটী বুঝিয়! তবে পতি বা স্বামীর 
পদ লওয়! কর্তব্য। নতুবা মুখে চুপ কালীর প্রলেপ দিয়! অজ্ঞান অন্ধকারে চুপ 
করিয়। বলিয়া থাকিতে হয়। পতি বা স্বামী বলিয়। অহঙ্কার করিতে হয় না। 
যখন নিজের ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে তখন কাহার পতি বা স্বামী হইতে চাহ? 
তুমি নি্ে কাহার বশীভূত ও কে তোমার স্বামী-_-আগে তাহ! বুঝ তবে 
স্ত্রীর স্বামী হইতে ইচ্ছা করিও। বিরাট ব্রন্দের সপ্ত অঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েরই স্কুল ক্ষ শরীর গঠিত হইয়াছে । ইহা পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছ। তাভর 
ভ্ঞাননেত্র স্থার্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্ত্রী পুরুষের মন্তকে তোমরা চেতন তইয়া 
নেত্রস্বারে রূপ ব্রদ্ধাণ্ড দর্শন করিতেছ ও সৎ অসতের বিচার করিয়া স্ত্রী পুরুষ 
নামক জীব জ্যোতিঃ ও হৃুর্্যনারার়ণ জ্যোতি: অভেদে এক হইয়া নিরাকার 
নিগুণ কারণে স্থিত হইতেছ। সে ভাবে ক্লীবলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিজ, 
ধ্ঞা নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত চেতন তেজোময় হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতি 
স্ত্রী পুরুষ জীবের মন্তকে নেত্র দ্বারে প্রকাশমান থাকেন ততক্ষণ পর্য্যস্ত 
স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতিঃ চেতন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের কার্য সমাধা করেন। যখন 
মন্তক হইতে সেই জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইয়! নিরাকার কারণরূপে স্থিত হন 
তখন স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতির নিন্ত্াবস্থাঁ ঘটে। সেই জ্যোতি; পুনরায় 
মন্তকে প্রকাশমান হইলে পুনরায় চেতন হইব স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতিঃ 
কার্ষে? প্রবৃত্ত হন। যখন এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষের 
সল সুষম শরীর গঠিত হইয়াছে তখন বিচার করিয়া! দেখ! কর্তব্য যে ইহার 
কোন অঙ্গটা স্ত্রীলিঙ্গ যে ততদবারা স্ত্রীলোকের শরীর এবং কোন অঙ্গ পুংলিজ 
যে তংস্থার! পুরুষের শরীর পৃথক ভাবে গঠিত হইবে? বিরাট ব্রন্ধ স্বরূপ 
পক্ষে ন! স্ত্রীলিঙ্গ না পুংলিঙ্গ না ক্লীবলিঙ্গ। তিনি এ তিন শব্ষের অতীত 
যাহা তাছাই। অথচ এ তিনটা অজ্ঞান নামক তাহার শক্তির বলে ঠাহ! 
হইতে উৎপন্ন হইয়! তাছাতে ভাসিতেছে। ভত্রাচ স্বরূপ পক্ষে তিনি যাহা 
তাহাই আছেন। এ প্রকার পূর্ণভাষে পরমাত্বা জ্যোতিঃস্বরূপ বাঙ্াতে 
প্রকাশমান তিনি স্ত্রী হউন বা! পুরুষ হউন তাঁহাকে সকলে, পতিব্রতা সতী 
বানিয়। মান্ত করিবে। | | 


১৩৪ অস্থতপলাগর । 


যে স্ত্রী লৌকিক পতিকে লইয়া চরাচরের সহিত অভিন্নরূপে সাকার 
নিরাকার একই পূর্ণ পরক্রহ্ধ জ্যোতিংস্বর্ূপ স্বতঃপ্রকাশ পতিকে ভক্তিপূর্বাক 
সেবা ও উপাসন1 করেন এবং লৌকিক পতিকে. কোন প্রকার অবহেলা করেন 
না, তাহার দৃষ্টিতে পরমাত্ম! ছাড়! দ্বিতীয় পতি ব! পন্থী কোন কালে ভানে ন। 
এবং সেই স্ত্রী যথার্থ পতি সেবান্ধপ পাতিব্রত্য ধর্ম রক্ষা করেন। সাবিত্রী 
দেবী এইবূপেই নিজ পতি সত্যবানকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে মৃত্যু অর্থাৎ 
অভ্ঞান হইতে রক্ষ। করিয়াছেন। সত্যবান পরাত্বা পতির কোন কালে 
মৃত্যু নাই। সাবিত্রী সত্যবান অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্ স্ত্রী ও পুরুষ জ্ঞানমুক্তি 
স্বরূপ অভেদে পৃর্ণভাবে থাকেন। লোকে যাহাকে বেশ্তা বোখ করে তাহার 
ষদি পূর্ণপর্রন্ম জ্যোতিংস্বরূপ পতিতে অভিন্ন তাবে নি! থাকে তাহ৷ হইলে 
প্র লৌকিক বেস্টাও প্রকৃত পতিত্রতা । আর বদি কোন কুলবধূ দিবারাত্র 
লৌকিক পতির সেবা করে কিন্ত নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ্বরূপ 
পতির সহিত আপনাকে ও লৌকিক পতিকে অভেদে দর্শন করিয়া! সেবা না 
করে তাহ! হইলেও সেই স্ত্রী ব্যভিচারিণী ও অপতিব্রতা বলিয়া আপন পতিকে 
মুহা হইতে রক্ষা করিতে পারেন ন1। এইরূপ অভেদ দৃষ্টি বিন। পুরুষও স্ত্রীকে 
ক্ষ? করিতে অসমর্থ হন। 

এই সকল কারথে অহল্যা ভ্রৌপদী প্রভৃতির স্তায় প্রাতংঃশ্মরণীয়া নারীগণ 
একাধিক পতি সন্বেও পতিব্রতা ছিলেন ও আছেন । অজ্ঞানাপপ্ন লোকে বাহ্‌ 
দৃষ্টিতে তাহাদের একাধিক পতি দেখে কিন্তু তাহাদের নিজের অন্তৃ্টি দ্বারা 
নিরাকার সাকারকে লইয়া! একই অথগ্ডাকার বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ পতিতে 
অভিন্ন ভাবে নিষ্ঠা ভক্কি ছিল। আদিতে, মধো ব1 অস্তে তাহারা এক ব্বতঃ- 
প্রকাশ পরঘাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পতি দেখেন নাই। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় 
কে আছেন যে স্ত্রী বা পতি হইবেন? পরমাত্মা-বিমুখ অল্ঞানাপয় লোকেরই 
দৃষ্টিতে তাহা হইতে ভিন স্ত্রী পুরুষ ভাসে । 

পতি পত্ধী উভয়ে জ্ঞান সম্পর হইলে বিন! উপদেশে, বিনা অনুরোধে, 
আপন ইচ্ছায় শ্রদ্ধা তদ্তিপূর্ববক পরম্পরের সেধাত করিবেনই। তীহাদের 
বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্ত সাধারণ স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই পতি 
পত্ীকে ও পত্বী গতিকে বিচারপূর্বক উত্তমরূপে সেব! ভক্তি করিবে ও 
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অঙ্গলকারী পূর্ণপরত্রদ্দ চক্্রমা হুধ্যনারায়ণ বিরাট পুরুষ জগৎ পতিকে শ্রদ্ধা 
ভক্তিপূর্ববক নমস্কার, উপাসন ও প্রার্থনা করিবে । তিনি দয়াময় দয়। করিয়! 
জান দিষ্বা পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। এইরূপ নিষ্ঠাবন্ধ ছইয় 
তীক্ষভাবে ব্যবহার ও পরমার্থ মিদ্ধ করা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য । 
ঘর্দি পতি তক্তিপূর্বক পত্ীর সেবা ও 'আজ্ঞ। পালন করেন ও সেইরূপ 
পত্ধী পতির করেন তাহা হইলে উয়েরই ইহুলোকে পরলোকে মঙ্গল হয়; 
পূর্ণপরব্রক্ম জ্যোতিঃন্বরূপ প্রমন্ন হুইয়! উভয়কে মুক্তিস্বরূপ পরমাননে 
আনদরূপ রাখেন--ইছাই জীৰের চরম মঙজল। 

পরমাত্মার নিকট শ্রী ও পুরুষ উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়ই পরমাত্মার 
স্বর্ূপ। স্ত্রী পুরুষের অধীন নহেন, পুরুষ স্ত্রীর অধীন নহেন। স্ত্রী নীচ 
কার্ধ্য করিলে নিজেই ছুঃখ ভোগ করেন। পুরুষকে তাহার জন্ত কষ্ট পাইতে 
হয় না সেইরূপ পুরুষ ছুষধার্ধয করিলে নিজেই তাহার জন্ত দুঃখ ভোগ 
করেন, স্ত্রীকে তাহার অংশ লইতে হয় ন1। পুরুষ ওষধ সেবন করিলে 
রী রোগ মুক্ত হন না বা অন্ন জল গ্রহণ করিলে স্ত্রীর ক্ষুধা পিপাসার শাস্তি 
হয় ন1। যাহার ব্যাধি, ক্ষুধ! বা পিপাস। তাহাঁকেই গুঁষধ, অন্ন বা জল সেবন 
করিতে হয়। এ কথাটা উত্তমরূপে বুঝিয়। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক 
কার্ধ্য নিম্পন্ন করা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য । স্ত্রী জ্ঞান দিয়া পতিকে 
মুক্তি দিতে পারিবেন না; পতিও স্ত্রীকে পারিবেন না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
জ্ঞান মুক্তির পতি পূর্ণপরব্রহ্ জ্যোতিঃম্বরূপ চন্ত্রম( হুর্য্যনীরায়ণ বিরাট পুরুষ 
জগতের মাতা পিত! গুরু আত্মা । তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই যে 
জীবকে ভ্ঞান দিয়া মুক্তি দিতে পারেন। ইহা ঞ্রুব সত্য। 

ধিনি ছয়ং জ্ঞান ঝা জ্ঞান ধাক্কার আয়ত্তাধীন তিনি জান দিয়া মুক্ত করেন। 
তিনি স্ত্রীর দ্বার] জ্ঞান দিয়! পতি জীবকে ও পতির দ্বারা জ্ঞান দিয়া স্ত্রী 
ভীবকে মুক্ত করিতে পারেন। কেন ন| তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা মুক্তির কর্তা, 
মুক্তি স্তাহার আয়তাধীন। 

স্ত্রী পুরুষের সমান ভাব না বুঝিয়া তোমরা পুরুষ মাত্রেই ছা ক্র 
যে তোমাদের নিজ নিজ স্ত্রী পতিত্রত1 হউক । কিন্তু বুঝিয়। দেখ, তোমাদেরও 
পত্বীব্রত হওয়। উচিত। স্ত্রী পতিত্রতা হইলেও পুরুষ ছ্জপরীব্রত হইলে 
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যথার্থ পাতিবরত্য ধর্ধ রক্ষা হয় না। পক্ষপাত বশতঃ তোমাদের বিচার 
শক্তির লোপ হইয়াছে তাহাই তোমর1 যনে কর, পুরুষ লক্ষ দোষ করিলেও 
তরী সহ ও ক্ষমা করিবে ও পুরুষ লোকসমাজে পবিত্র থাকিবেন। কিন্তু স্ত্রীর 
যৎকিঞ্চিং দোষ ঘটিলে দ্বার পাত্রী অপবিত্রত1 বলিয়া পরিত্যজ। এবং তাহার 
কত ষে কষ্ট ভোগ তাহার শেষ নাই। পতির সমস্ত দোষ ক্ষমা করিবার 
শক্তি স্ত্রীর আছে কিন্তু পুরুষ এমনই কাপুরুষ ষে স্ত্রীর সামান্ত দোষ ক্ষম। 
করিতে পারেন না! অথচ পরমাত্সার নিকট আপনার দোষের জন্ত ক্ষম! 
গ্রার্থনা করেন । বিচরাভাবে বুঝিতেছ ন1 যে, যখন নিজ স্ত্রীর কোন প্রকার 
দোষ ক্ষম। করিতে পার ন|! তখন তোমার সহশ্র দোষ ভগবান পরমাস্ 
কিরূপে ক্ষম! করিবেন ? 

বস্ত বা বিশেষ্য পতি নংস্ঞা। তাহার স্যহি পালন সংহারকারিনী শক্তি ব 
বিশেষণ স্ত্রী সংজ্ঞ।। আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভেদে দর্শনের অবস্থা ব। 
শক্তিকে পতিব্রতা সংন্ঞা জানিবে । সেই পূর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়| 
নান! নাম রূপ পরস্পর ও তাহ! হইতে ভিন্ন ভাবনাকে অপতিব্রতা সংজ্ঞ 
জানিবে। ইহ! ব্যতীত যথার্থ পক্ষে পতিব্রতা অপতিব্রতা নাই- ইহ! ঞরব 
সত্য জানিবে। 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; | 


--০০-7 


অবিচারে উপাসনা । 


 ছুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বছ ব্যাপক বিপদে লোকে হরি, গড, আল্লা, ঈশ্বর 
প্রভৃতি নাম লইয়া উপাসন৷ স্ততি ও ক্ষম! প্রার্থন। করিয়। থাকেন কিন্তু এ 
সকল যাহার নাম তাহাকে চিনিবার চেষ্ট! করেন নাঁ। তাহাকে যথার্থ 
রূপে চিনিয়া তাহার বার্থ প্রিয় কার্য সাধন করিলে জগতের ছুঃখ বিপদ 
ভয় অন্তত .হইয়। অবশ্তই কল্যাণের. আবির্ভাব হইবে--ইহা জব সত্য। 
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তাহাকে না চিনিয়াও তাহার নামে প্রীতি ও তাহার প্রসাদ উদ্দেশে 
্রিয়ানুষ্ঠান আনন্দের বিষয়। কেননা কিছু না করিয়া! তাহার সম্বন্ধে 
ওদাদীন্য অপেক্ষা! ইহা ভাল । অতএব আন্তিক্য বৃদ্ধিবুক্ত মনুষ্য মাত্রেরই মান 
অপমান, জঙ্গ পরাভয়, মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ও পরম্পর 
প্রীতিপূর্বক মিলিত হইয়! গম্ভীর ও শাস্তচিত্তে সত্যন্বর্ূপ সকলের মঙ্গলকারী 
ই্দ্নেবত! পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠ। স্থাপন কর! কর্তব্য । যিনি 
সকলের ইষ্টদেবতা তিনি কে ও কোথায় আছেন, তিনি সাঁকার কি নিরাকার, 
তিনি সত্য কি মিথ্যা তাহ! বিচার পূর্বক বুঝিনা অর্থাৎ তাহাকে বথার্থরূপে 
চিনিয়! তাহাতে শরণ গ্রহণ ও তাহার যথার্থ প্রিয় কার্ধ্য নাধন মনুষ্য মাত্রেরই 
উচিত। তাহাকে ন! চিনিয়া উপাসনায় ও তাহার কি প্রিয় নাজানিয়া 
কার্ধ্যাম্ুষ্ঠানে অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপন! হয় না। ইহা প্রব সত্য। 

পরমাত্মা যে কার্ধয সিদ্ধির জন্ত যে উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন সেই কার্ষযেের 
জন্ত সেই উপায় অবলম্বন না করিলে কখনও কার্ধ্য সিদ্ধি হয় না--কেবল 
কষ্ট ভোগ ঘটে। স্থল পদার্থ ভক্ম ব৷ অন্ধকার নিবারণ করিবার জন্ত অগ্নির 
প্রয়োজন । পৃথিবী, জল, বায়ু বা আকাশের হবার! সে কার্ধ্য সম্পর্র হয় না-_ 
ইহাই পরমায্মার নিয়ম বা আজ্ঞা । যে পদার্থকে তিনি যে কার্য করিবার 
শক্তি দিয়াছেন তাহার দ্বারা সেই কার্ধ্য হইবে, অন্ত কাধ্য হইবে না। ইহার 
বিপরীত ঘটাইবার চেষ্টা নিক্ষণ ও কষ্টের হেতু। ব্রহ্মশক্তির বশবর্তী হইয়া 
“যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিলে স্থথে কার্য নিষ্পন্ন হয়। অতএব তোমাদের 
প্রথমতঃ বুঝা! আবশ্তক, তোমর! নিজে কে ও তোমাদের কি রূপ এবং যিনি 
তোমাদের মঙ্গল করিবেন তিনি কে ও তাহার কি রূপ--নিরাকার বা সাকার 
মন্য বা মিথ্যা ? যদি বল মিথ্যা তবে বুঝিয়। দেখ, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথা। 
কখন সত্য হয় না। মিথ্য। সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যা হইতে স্থষ্টি বা 
মঙ্গলামঙ্গল হইতেই পারে না--হওয়া অসম্ভব । যদি অজ্ঞান বশতঃ মনে কর 
হইতে পারে তাহ। হইলে তোমরাও মিথ্যা এবং তোমাদের বিশ্বাস, ধর্ম কর্ম, 
মঙ্লামঙগলও মিথ্যা। মিথ্য। দৃত্তেও নাই অদৃষ্তেও নাই। 

যদ্দি বল সত্য তাহ! হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 
মর্ধকালে দকলের নিকট সত্য। লত্য কখনও মিথ্যা হন ন|। সত্যমৃষ্ঠেও 
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সত্য, অনৃস্তেও সত্য। সত্যের কেবল রূপান্তর ভাসে মাত্র। 'যিনি সত্য 
তিনি হ্বয়ং শ্বতঃগ্রকাশ আপন ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ হুক্ম স্থল 
চরাঁচরকে লইয়া অসীম অথগ্ডাকারে প্রত্যক্ষ বিরাট পুরুষ জ্যোতিব্ধপে 
বিরাজমান । 

একই পূর্ণপরত্রন্ধ জ্যোতিংম্থরূপ সর্ধশক্তিমান্দের মধ্যে ছুইটী প্রতিযোগী 
শব্দ ব্যবহার হয়-_সাকার ও নিরাকার । নিরাকার, নিগুণ, গুণাতীত, 
শবাতীত, জ্ঞানাতীত। নিরাকারে জ্ঞানের সঞ্চার নাই, যেমন সুবুণ্তির অবস্থায় 
তুমি জ্ঞানাতীত। অুধুপ্ধিতে কোন প্রকার শক্তি বা ক্রিয়া নাই। নিরাকার বা 
সুযুপ্তির সছ্তি স্থাষ্ট ব! মগ্গলামঙ্গল সম্পর্বশৃন্ত । জাগরিত অবস্থায় জীবের 
কাধ্য করিরার সামর্থ্য থাকে ও মঙ্গলামঙ্গল বোধ হয়! পুনশ্চ স্যু্তি ঘটিলে 
সে সব কিছুই থাকে না। সেইরূপ সাকার মঙ্গলকারী বিরাট পরত্রহ্ম জগতের 
মানত! পিতা, আত্ম! গুরু অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের অনন্ত প্রকার 
কার্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। ইনি জগতের ও সর্ব মঙ্গলামঙ্গলের হর! 
কর্তা, বিধাতা । ইহ। হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, ওলিয়| পীর প্যাগস্বর, 
যিশ্তপীষ্ট, খ্ষি মুনি অবতারগ্রণের উৎপত্তি স্থিতি লয়। ইনি ছাড়া অনন্ত 
আকাশে দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন ন।, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা গ্রব 
স্বত্য সত্য জানিবে। 

বেদাদি শাস্ত্রে এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রন্ষের সপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে । 
ইহার জ্ঞাননেত্রে হুরধ্যনারায়ণ, চন্ত্রঘা জ্যোতিং মন, আকাশ মস্তক, বারু, 
প্রাণ, অগ্ঠি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। বিরাট পরত্রন্ের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গেরই 
শক্তি, গ্রহ, মায়া, দেব দেবী, (অহঙ্কার লইয়1) শিবের অষ্ট মুর্তি প্রভৃতি নান 
নায কল্পিত হইয়াছে । ইহার অতিরিক্ত দেবতা দেবী হন নাই, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। পৃ্ীব্যাদি পঞ্চতত্ব ও জ্যোতির দ্বারা অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ 
জীবের ইন্্িয়াদি যুক্ত শরীর গঠিত হইয়াছে বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে তেত্রিশ 
কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এফ আধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা যথা--কর্ণের দেবতা দিকপাল অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদ্দি। এক এক 
দেবতা বা! শক্তি অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডের এক এক প্রকার কার্য্য বা মঙ্গলা- 
মঙ্গল করিতেছেন। বিরাট ব্রহ্ষের শক্তি বা দেবত1 পৃথিবী হইতে জীব মাত্রের 
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হাড় মাংস গঠিত ও. অন্লাি- উৎপন্ন হইয়! জীবের পালন' হইতেছে । 
অন্যান্য তত্ব ও জ্যোতির সধ্থন্ধে যেরূপ অন্যত্র বল! হইয়াছে সেইরূপ বুঝিয়া 
লইবে। কোন এক দেবতা ব! শক্তি বিরাট ব্রন্মের অঙ্গের ক্ষণমাত্র অভাঁষ 
হইলে স্যা্টিলোপ ঘটে। এই মঙ্গলকারী অনাদি দ্বতঃপ্রকাশ বিরাট ব্রহ্ধ 
চন্্রম! সুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিংম্বব্ধপ জগতের মাতা পিতা! গুকু আত্ম!  সর্ধপ্রকারে 
মঙ্গল করিয়া আমিতেছেন। কিন্তু শিশু যেমন মাত্ত্তগ্যে প্রতিপালিত 
হইয়াও অক্ঞানবশতঃ মাতার স্নেহ বুঝিতে অক্ষম সেইরূপ জগৎপিতা। জগৎ 
জননী বিরাট পরক্রন্ধ চন্ত্রম! কু্ধযনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হটতে 
উৎপন্ন ও তন্বরা প্রতিপালিত হইয়াও লোকে ইহার স্েহ বুঝিতেছে না। 
রাজ্য ধনাদিতে আসক্তি বশতঃ হিন্দু মুসলমান ইংরেজ মনুষ্য মাত্রেই ইহা 
হইতে বিমুখ হইয়া! মিথ্য ধর্ম কল্পন! ও পরম্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া অশান্তি, 
ভোগ করিতেছেন । ইহা বুঝিতেছে ন। ষে, ইনি ছাড়। দ্বিতীয় মাতা পিতা কে, 
আছেন যে অমঙ্গল দুব করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। 
হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্িয়ান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মনুষাগণ নানা ইউ না 
করপন। করিয়! সংকীর্ভন নমাজ ও গির্জা ঘরে প্রার্থন। প্রভৃতি কার্ধ্যের স্বারা ইষ্ট 
দেবতাকে প্র্ন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । তথাপি জগতের অমঙ্গল দুর না 
হইয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে কেন ? মনুষ্যের এত অশান্তি ও ছ্র্দশীর কারণ” 
কি? রাজার আজ্তাবহ ও স্ততিকারক মালীদ্বয়ের ভিন্ন ফলপ্রাপ্তির দৃষ্টীস্ত অন্ু- 
সারে ইহার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিবে । পরমাত্ম! রাজার এই জগৎ ও জীব' 
শরীর রূগী বাগানের তোর! মমুয্য মাত্রেই মালী। ঘর বাটী, বিছানা, খাদ্য, 
ওব্যবহার সামগ্রী, রাস্তা ঘাট, হাট বাজার, পৃথিধী, জল, অগ্নি, বাষু সর্বতো- 
ভাবে পরিষ্কার রাখিবে। স্ুহ্বাহু সুগন্ধ পদার্থ অগ্লিভে আহুতি দিবে, জীব” 
মাত্রের অভাব পুরাইয়া তাহাদিগকে প্রীতি পূর্বক পালন করিকে--তোমাঁদের+ 
প্রতি ইহাই পরমাত্মার আজ্ঞা ।. ইহা পালন করিলে জগতের সকল প্রকার* 
অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপন! হইবে। এখন-পর্যযস্ত কিছুই নষ্ট হয় নাই'। 
তোমরা মনুষ্য মীত্রেই এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রম। হুর্ধ্যনারাম্বণ , 
জ্যোতিঃম্ববূপ জগতের মাতা পিতার সম্মুখে শ্রদ্ধা! ভক্তি সহকারে প্রণাম ও. 
ককতাঞ্জণি পূর্ববক নকগ্গে একভাবে শরণ এবং ক্ষম। প্রার্থন। কর এরং তাহার আহ) 
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বা! প্রিয় কার্ধ) সাধনে ঘত্বণীল হও। প্রীতিপৃর্ববক জীব মাত্রকে বিশেষতঃ অস- 
হায়! ভ্ত্রীলোকদিগকে [উত্তমরূপে পালন কর। দেশে গুদেশে, জেলায় জেলায়, 
গ্রামে গ্রামে “পূর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপের জয়” ব৷ প্চরাচর ব্রদ্ষের জয়"--এই 
বলিয়া কলে একত্রে পরমাত্মার জয় ঘোষণা কর। দ্বিতীয় কাহারও নাম কল্পনা 
করিয়। জয়ধ্বনি করিও না। করিলে দুর্দশার সীম। থাকিবে না। প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছ অনাদি মঙ্গলকারীকে ত্যাগ ও মিথ্যা নানা নাম কল্নন! করিয়া 
তোমরা কত প্রীতি ও আদর পূর্বক প্রার্থনা! ও উপাসনা করিতেছ তথাপি 
অশান্তির শেষ নাই। ধিনি অনাদি শ্বতঃপ্রকাশ তিনি সর্ধকালে প্রত্যক্ষ, 
অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহার সহিত নিত্য একত্র বাস তাহাকে 
সকলে অনাদর করে । নৃতনকে আদর করিতে সকলের প্রবৃত্তি। সেইরূপ নিত) 
যে জ্র্যোতিঃশ্বর্ূপ তাহার অনাদর তোমর! সকলে একত্র হইয়া জগতের মাতা 
পিতা আত্ম! গুরু পুর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপের সম্মুখে শ্রন্ধ। ভক্তি পূর্বক প্রার্থন! 
করযে, “হে জ্যোতিঃম্বর্ূপ গুরু মাত! পিত1, আপনি নিরাকার নিগুণ, 
আপনি সাকার সগুণ--অনীম অথগ্াকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান । আমরা 
আপনাকে চিনিতে পারি না। যখন আমর! নিজেকেই সর্ধাপেক্ষ! নিকটে 
পাইয়াও চিনিতে পারি না তখন আপনাকে কিরূপে চিনিব ? আপনি নিজগুণে 
সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ও মন পবিত্র করিয়া ভান দিয়া যদি চিনিতে দেন তবেই 
আপনাকে চিনিতে পারি--তবেই আপনার প্রিয় কার্ধ্য কি তাহা জানিয়া 
প্রতিপালন করিতে সক্ষম হই । হে অন্তর্যামিআপনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান । আপনি 
নিক্গুণে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দুর করিয়! মঙ্গল বিধান করুণ!” সকলে 
একত্রে তাহার শরণাগত হইয়া ক্ষম প্রার্থনা! কর ও তীক্ষভাবে তাহার প্রিয় 
কার্য সাধন কর। যদি অন্ত সম্প্রদায়ের লোকে ইহাতে বিরত হয় তবে 
হে হিন্দু আর্ধ্যগণ, তোমর। কেন আপন সনাতন ধর্ম প্রতিপালনে বিরত 
হইবে? তোমর! দেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় গ্রামে প্রামে প্রীতিপূর্ববক 
মিলিত হইয়া তীক্ষভাবে পূর্বোক্ত প্রকারে তাহ।র প্রিয় কার্ধ্য সাধনে বন্বশীল 
হও। কোন।বিষয়ে আলম্ করিও না। লোকে যে কার্ষ্যে আলম করে সে 
কা্ধ্য কখন উত্তমরূপে নিপন্ন হয় না। জগতের এই নকল কল্যাণকর কার্য 
সাধন করা হিন্দু রাজ। জমীদার মহাজন প্রন্থতি ধনী ও গ্ষমতাপন্ন ব]ক্তির 


গু 
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পক্ষে বিশেষ কর্তব্য। লৌকিক মান্তের জন্ত পরমাত্মার আজ্ঞা পালনে বিমুখ 
হওয়! মূর্থের কার্ধয। জ্ঞানবান ব্যক্তি মান্তকে পদদলিত ও অপমানকে 
মন্তকে করিয়! কার্ধ্য উদ্ধার করেন। মন্থষা হইয়া! যদি পূর্বোন্তরূপে 
মন্তুষ্যের কার্ধ্য না| কর তবে মান্ত দুরে ধাউক তোমাদের মনুষাত্ব কোথায় ? 
মনুষাত্বহীন মনুষা অপেক্ষা পঙ্তও ভাল) তাহাদের হিতাছিত' জ্ঞান নাই। 
মনুষ্য মাত্রেই স্থখ চাহে কিন্তু কিসে সুখ হয় জানে না। সকলেই মান্ত চাহে 
কিন্তু যাহাতে যথার্থ মান্ত হয় সে কার্য কেহ করিতে চাহেন।। অপরকে সুখ 
দিলে সুখ হয়, মান দিলে মান্ত পাওয়া যায় না। কিন্ত তোমর! ভীরু জাতি। 
প্লেগ ছুতিঙ্ষের তাড়নায় তোমরা হরি সংকীর্তনে যোগ দাও । সুখের সময় যিনি 
একমাত্র সুখ দাতা তাহার প্রিয় কার্য সাধন দুরে থাকুক তীহ্থার অস্তিত্ব 
পর্যন্ত একবার মনেও কর না। 'এখনও তোমরা! আলস্য ও জড়তা ত্যাগ 
করিয়! আপন যথার্থ ইষ্টদেবকে চেন ও শ্রদ্ধ। ভক্তি পূর্বক তাহার বার্থ 
প্রি কার্ধ্য সাধনে তৎপর হও | 


ও শাস্তি: শাস্ত: শাস্তি | 
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যাহাতে জীবমাত্রের মঙ্গল তাহাই পরমাস্মার আজ্ঞা, সেই মঙ্গল সাধনই 
তাহার প্রিয় কার্ষ্য। জ্ঞান বিন! শাস্তি নাই, বিন! বিচারে জ্ঞান নাই, 
অশান্তিতে মঙ্গল কোথায়? যাহাতে পরমাত্মার অভিপ্রায় মত জীবমাত্রই 
স্তান লাভ করিয়! অর্থাৎ তীহাকে চিনিয় তিনি জীবের যে অভাব পূরণের জন্ত 
যে উপায়ের সি করিয়াছেন তদমুসারে কার্য করিতে পারে মে বিষয়ে 
সকলের যত্বশীল হওয়া কর্তব্য । জগত, জীব ও ব্রক্ধ সম্বন্ধে তিনি ধাহাকে 
যেরূপ বুঝাইয়াছেন তাহ! অকপটভাবে প্রীতিপূর্বক ষকলের নিকট প্রকাশ 
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করিলে সকলেরই বিচার শক্তি চালনার হ্বারা ক্রমশ: দৃঢ় হইয়া সত্যের: 
অভিমুখী হয় এবং তাহাতে পরমাত্মর ইচ্ছায়'তাহারই নিয়মানুসারে সকলের 
সত্য লাভ হইতে পারে'। কিন্তু নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জয় কামনায় আপন 
আপন মত প্রচারের দ্বারা, অপর মকলকে অভিভূত করিধার চেষ্টা করিলে 
সত্য বহুদুরে থাঁকিয়া যাফ়। 

অতএব পণ্ডিত মৌলভি পারি প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতাগণ 
আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক' মিথ্যা স্বার্থ চিত্তা' 
পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও. গম্তীরভাবে বিচারপূর্বক সার ভাব গ্রহণ কর। 
তাহাতে সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হইয়া শান্তি স্থাপনা হইবে। যাহাতে 
জগতের কল্যাণ শাস্ত চিত্তে ও স্থির বুদ্ধিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান মনুষ্য মাত্রেরই 
কর্তব্য। তোমরা সকলে নিত্য শ্বতঃ প্রকাশ ই& দেবতাকে চিনিয়া তাহার 
প্রি কার্য সাধনে যত্রশীল হও এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্রবক তাহার শরণাগত 
হইয়। সকলে এক অন্তঃকরণে তাহার নিকট গম! প্রার্থনা কর। তিনি, 
সদর হইয় সর্বপ্রকার অমঙ্গল. অপস্যত করিয়া কল্যাণ স্থাপনা করিবেন । 
সাম্প্রদায়িক নেতাগণ জগতের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া বিচারপূর্ববক যথার্থ ইস্ই- 
দেবতাতে নিষ্ঠাবান হইলে তত্ক্ষণাৎ জগতের ছুঃখ, লয় ও- পরমানঙ্দের 
আবির্ভাব হইবে-_ইহ ঞ্রব সত্য । 

তোমর1 না জানিয়াও সংস্কার অনুসারে আপন ধর্ম সত্য অপর ধর্ম 
মিথ্য। বোধ কর। এবং সত্য কি বস্ত। যথার্থপক্ষে জগতের মঙ্গলকারী কে,. 
কি করিলে জগতের মঙ্গল হয়__ইহা ন! বুঝিক্ক। নিজ সম্প্রদাক্কে প্রচলিত বাকে: 
স্তুতি ও অন্ক্র প্রচলিত বাক্যের নিন্দা নিয়ত করিতেছে। শ্রীতিপূর্ণভাবে 
সত্যাসতোর বিচার করিয়া জগতের যথার্থ মঙ্গলকারীকে চেন। মিথ্যা সকলের 
নিকট মিথ্যা? মিথ্য! ধিথ্যাই। মিথ্য! কখন সত্য হয় না। মিথ্যা হইতে 
কিছুই হইতে পারে না। সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই । মত্য সর্ধকালে সকলের 
নিকট সতা, সত্য কখনও মিখ্া! হয় না। একই সত্য স্বয়ং আপনার 
ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ সুগ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়! অসীম অথগ্ডাকারে 
শ্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান । ইহাতে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইঘেন না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতাগণ শান্ত চিত্তে বুঝিয় দেখুন 
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ঘপনাদিগের নিজ মিজ মঙগলকারী ইষ্টদেবত। ত্য কি মিথ্যা । ভাগ! হইলেও 
অনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম যদি বল মিথ্য। ইষ্টদেবন্ত| মিখ্য। । অতএব এফই। তৰে 
তোমাদের পরস্পরের বিবাদের ফারণ কি? যদি বল সত্য তাহা হইলে 
লত্য কখনই দুই হইতে পারে না। যখন একই সত্য নান! নাম রূপ 
ভাবে প্রকাশমান তথন কিসের জন্ত পরস্পর দ্বেষ হিংসা ও নিন? সংস্কার 
ও কল্পনা বশতঃ তোমর! পরস্পর বিবাদ বিষদ্ধাদ করিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছ। 
থিনি সত্য অর্থাৎ যিনি আছেন ভিনি জগতের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবত! মাতা 
পিতা। 'লেই একই মঙ্গুলকারী পূর্ণব্রক্ম হইতে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি স্থিতি 
ও লয়। তাহা হইতে উৎপত্তি তাঁহাকে মঙ্গলকারী গুরু মাতা পিতা আত্ম 
বলিয়া শ্রদ্ধ! ভক্তি কর! মনুষ্যের কর্তব্য । স্বাহাকে অস্বীকার করিয়া মিথ্য! 
মাত! পিতা কল্পনার দ্বারা গড়িয়। মান্ত ভক্তি করিবার চেষ্টা করা কি মনুষ্যের 
কার্য)? যিনি পূর্ণপরত্রন্ম তিনি নিরাকার নিগুণ সাকার সগুণ। নিরাকার 
অভীত না, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সাকার পরিদৃষ্ঠমান নামদ্ধপ জগৎ । প্রত্যক্ষ 
দেখ, জীব মাত্রেরই সুল কুক্্ম শরীর বিরাট পরক্রন্দের পৃথিব্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্ধ্য তাহ! প্রত্যেক জীবেই সমান- 
ভাবে ঘটিতেছে। বিরাটব্রন্ষের অংশ জীব চেতন সকল ঘটে চেতনব্ধপে স্তুথ 
ছুঃখ, জন্মমৃত্যু, নিজ্রাজাগরণ ও ক্ষুধা পিপাসা! সমভাবে বোধ ব| ভোগ 
করিতেছেন । অতএব মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম ব! সম্প্রদায় একই পরমাস্মা 
হইতে কোন পদার্থ ভিন্ন ঘে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখির! সমাজ বা ধর্মের ভেদ 
কল্পনা করিবে? মিথ্য। মানের জন্ত মতাকে পরিত্যাগ করিয্। পরস্পর দ্বেষ 
ছিংসা বশতঃ দুঃখ অশান্তি ভোগ করিতেছ! না। বুঝিয়! তোমরা বল 
“আমরা সব বুঝিয়াছি, আমাপগের বুঝিবার আর কিছুই নাই।” কিন্ত 
বিচার করিয়া দেখ, যখন তোমাদের জন্ম হয় নাই তখন তোমরা! কে ছিলে, 
তোমাদের ধর্ম, মঙ্গলকারী ইইদেৰতা! কে ছিলেন--সত্য কি মিথ্যা? এমন 
স্থট্টি তখন দেখিয়াছিলে কি? এখনও এ জ্ঞান নাই ষে কবে মৃত্যু হইবে 
ব। পুনরায় জন্ম হইবে কি ন1!? যখন মাতৃগর্তে জন্ম হয় তখন সকলেই 
মূর্খ থাক--কেহুই সংস্কৃত ফাষি ইংরাজী . গড়িয়। জন্ম লও না । পরে এক 
অন্দর কখগঘ মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত মৌলভি পাদরি প্রভৃতি পদ পাও 


১৪৪ অন্থতলাঁগর | 


৪ আপনাকে বিদ্বান মনে কর। আপন আপন সম্প্রধায়িক শাস্ত্রের ব1 
প্রচলিত বাক্যের মংস্কার অন্থলারে ইহ! সত্য ইহ! মিথ্যা বলিয়া বিবাদ 
বিষস্বাদে অশান্তি ভোগ করিতেছ। মত্য গ্রন্থণের কাহারও ইচ্ছা নাই 
অথচ জগতকে সত্যের নামে মিথ্যা বলিয়া কষ্ট দিতেছ। আর 'মজ্ঞান নিপা 
অভিভূত থাকিওনা, জ্ঞানন্ূপে জাগরিত হও। হিন্দুঃ মুসলমান, ইংরেজ 
প্রভৃতির মধ্যে যত ধর্মনেতা আছ সকলে মিলিত হইয়! শ্নিপ্চভাবে দেশে 
প্রদেশে গ্রামে নুরে নতা করিয়া বিচার পূর্বক মিখ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে 
গ্রহণ কর। তাহাতে অমঙ্গলের লয় ও কল্যাণের উদয় হইবে । যাহাতে জীব 
কালযাপন করিতে পারে ভাহাই মন্তব্যের কর্তব্য। তোমর। পরম্পরের 
কল্যাণ চেষ্টা কর-_আর কিছুই করিতে হইবে ন1। 


ও" শাস্তি; শাস্তি শান্তি: | 


ভেদে বন্ধন অভেদে মুক্তি । 


শাঙ্জ সংস্কারবশতঃ অনেকে শিরোলিখিত কথাগুলি মুখে বলেন কিন্ত 
বিচারাভাবে ইহার বথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। কেহ বা এই কথা- 
গুলির বিপরীত অর্থ ধারণ! করিম্বা পরমাত্মা হইতে বিমুখ ও নান! কই ভোগ 
করেন। অতএব সকলে আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক 
স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বিচার পূর্বক সারভাৰ গ্রহণ কর। 
তাহাতে জগতের মঙ্গুল। | 

ধিনি সত্য মিথ্যা শবের অত্তীত তাহাতে সত্য ও মিথ্যা এই ছুই শব্দ 
প্রচলিত আছে । এখন বিচার করিয়! দেখ ঘাহাঁকে ভেদ বা! অতেদ বলিতেছ 
তাহা সত্য কিমিথ্যা। যদি বল মিথ তাহা হইলে মিথ্য। সকলের নিকট 
মিথ্যা। মিথ্য। কখন সত্য হয় না। মিথ্যা হইতে কিছুই হইতেই পারেন]। 
অতএব যে ভেদ অভেদ, মুক্তি বন্ধন, উপাস) উপাসনা, সাধ্য সাধন প্রতৃতি 
যাহা বলিতে তাহ! মকলই মিথ্যা। 


এ 
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যি বল মৃত্য, তবে এক নত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই।, মত্যই নিজ 
ইচ্ছায় সাকার নিরাকার, কারণ সুগ্ষ স্থুল,চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপকে 
লইয়া অমীম অথণ্ডাকারে শ্বতঃপ্রকাশ নিত্য বিরাজমান। সতা কখনও 
মিথ্যা হন না, তাহারই ইচ্ছায় বূপান্তর মাত্র ঘটে। অতএব ভেদাভেদ কল্পন!, 
বশতঃ পরস্পর ছিংস। দ্বেষ করিয়া কেন বৃথ। কষ্টভোগ করিতেছ? পূর্ণপর- 
ব্র্গ জ্যোতিংম্বরূপ জগতের গুরু মাতা পিত। আত্মা সত্যতে নিষ্ঠাবান হইয়া 
যাহার দ্বার! যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বার! সেই কার্য সম্পাদন পূর্বক পরমাননে 
কালযাপন কর। 

বিরাট ত্রজ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের পৃথিব্যাদি গঞ্চতন্ব ও চন্ত্রম। সথর্বযনারায়ণ 
ল্যোতিঃরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ভেদ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ সহস্্ চেষ্ট। 
করিলেও ভোমর। তাহার লয় করিতে পার.না। যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তিনি 
মনে করিলেই পারেন। পুথিধীকে পুর ব। কেরোমীন তৈল রূপে পরিণত্ত 
করিক়। তিনি ইচ্ছামাত্র নিরাকার করিতে সমর্থ। সেই একই তিনি আপন 
ইচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া এক এক রূপে এক এক কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিতেছেন ও করাইতেছেন। এ প্রকার না হইলে সর্ব ব্যবহার লুপ্ত হয়। 
এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্টই দ্বেখিতে পাইবে যে, বিনি এক তিনিই বহু 
তাহাতে ভেদ আছে অথ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন হইয়াও এক । . তিনি: 
যখন ভিন্ন তখনও তিনি অভিন্ন, তিনি ভেবাভেদের. অতীত হইয়াও ভিন্ন 
অভিন্ন ভাবে বিরাজমান |] মূল কথা, এই ভিন্নতা অভিন্নতা ভাব মাত্র, বপ্ত 
নহে। যে বস্ত অর্থাৎ পরমাত্ম। ভিন্ন, নেই বস্ত্র অর্থাং তিনিই অভি 
বিরাট পরব্রক্গের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কে বিনা চেষ্টায় লোকে ভিন্ন বলিয়া বোধ 
করে। বিচারের অভাবে অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ এ জ্ঞান নাই যে, এ সকল 
যাইার অঙ্গ তিনি একই পুরুষ । সেই জ্ঞান লাভের জন্ত অর্থাৎ সেই একই 
পুরুষের অভিমুখী করিবার জন্ত বল| হয়, “ভেদে বন্ধান, অতেদে মুক্তি... 
নতুব৷ ভেদ জ্ঞান লুপ্ত হইলেই যদ্যপি মুক্তি হইত তাহা হইলে পরমাত্মার 
ইচ্ছায় প্রত্/কেরই স্বযুপ্তি ও মৃচ্ছার অবস্থায় ভেদ জ্ঞানের লয় হইতেছে। 
তাহাতেই কি তাহার! মুক্তিলা্ত করিতেছে? তাহ হুইলে মস্তকে ইঞ্টক আঘাত 
বা মাদক সেবনে জ্ঞান লয় হইলেই ত মুক্তি। মুক্ধির জন্ত অন্য সাধনের 

১৯ 


১৪৬ অস্ৃতসাগর। 


রি 

প্রয়োজন কি? কিছু যথার্থ পক্ষে খিনি আপনাঁকে লইয়! সমগ্র বৈচ্যি্রময় 
জগতকে বৈচিত্র্যসহ একই পরমাত্মার রূপ দেখিতেছেন অর্থাৎ যাহাতে 
ভেদ অভেদ ভ্তান সমভাবাপয় হইয়াছে স্িনিই মুক্ত। তিনি পূর্ণপরক্রন্ 
জ্োতিঃশ্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া যে ইন্ট্রিয় ও ষে পদার্থের দ্বারা 
ষে কার্ধ্য পরমাত্মার নিয়মানুসারে স্থুখে সম্পন্ন হয় তাহার দ্বারা সেই কাধ্য 
করেন ও করান। পরমা্মার নিয়ম অনুসারে কার্ধ্য করিলেই সুখ। 
যাহাতে সকলেরই সুখ তাহাই পরমাত্মার নিয়ম। নতুবা যাহাতে একজনের 
স্থখ অপরের কষ্ট তাহ! পরমাত্মার নিয়ম নছে। এই কথাটা ধরিয়া বিচার 
পূর্বক দেখিবে যে কোন্‌ কার্য পরমাত্মার নিয়মানুগত অর্থাৎ তাহার আন্ত 
অনুযারী । এবং তাহার নিয়ম বা আজ্ঞা! কি উত্তমরূপে বুঝিয়া বাবহারিক ও 
পারমার্থিক কার্যযসম্পন্ন করিবে | এইরূপ আচরণে প্রসন্ন হইয়া! তিনি মুক্বি- 
ত্বব্ূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন--ইহা করব সত্য । . 

যে ভেদ পরমাত্মার নির্দিষ্ট, সহস্র চেষ্টীতে যাহার কেহ অন্যথা! করিতে 
পারেনি দেই ভেদ বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিবে। 
ইহাতেই জীবের শ্রেয়; লাভ। পরমাস্বার নিয়মের বিরুদ্ধে জেদ করিয়! 
কোন কার্যা করিতে চেষ্টা করিবে না, তাহাতে সর্বপ্রকার অমঙ্ল-_. 
ইহ! নিঃসংশয়। কিন্তু লোকের ব্যবহারে অপর এক প্রকার ভেদ লক্ষিত 
হয়। পূর্বে পরমাস্মার নির্দিষ্ট যে ভেদের কথ! বল|,হইয়াছে তাহার সহিত 
এখন ষে ভেদের কথ! বল1 হইল তাহার একটা গুরুতর বিষয়ে অমিল । মনুষ্য 
ইচ্ছা করিলে এই ভেদ রাখিতেও পারে, নাও রাখিতে পারে । এক কথায় 
ইহ প্রতি ব্যক্কির ইচ্ছাধীন, পপ্রতি ব্যক্তির ইচ্ছা অতিক্রম করিয়! ইহ! পরমা- 
আবার ইচ্ছায় স্থাপিত নহে। যথা- ধর্ম, সম্প্রদায়, শাস্ত্র, অধিকার, নাম ও জাতি 
ভেদ। সংক্ষেপে এই কয়েকটী বিষয়ের বিচার হইতেছে, তোমর1 সকলে গম্ভীর 
ও শান্তচিত্তে পুর্বে যাহা এবিষয়ে বল! হইয়াছে তাহার ও ইহার মারভাব 
গ্রহণ কর। পুনঃ পুনঃ বস্ত বিচার করিলে মনের অজ্ঞান লয় হইয়! পরম শান্তিময় 
জ্ঞামের উদয় হয়। যতক্ষণ জ্ঞানের দৃঢ়তা ন1 হয় ততক্ষণ বারদ্বার বস্ত 
বিচার করিবে। কথ! শিখিবার জন্য বন্ত বিচার নছে। এজন্য একই কথ 
অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ বস্ত ধিচারে পুনরুক্তি দোষ নাই। বস্ত বিচার 


ভেদে বন্ধন অভেদে মুক্তি। ১৪৭ 


উপাসনার অঙ্গ। মমন্ত জীবন, প্রতি ঘণ্টা, গ্রাতি মুহূর্তে জ্যোতিঃম্বরূপ 
পরমাত্মা জগতের একমাত্র ইঞ্টদেবের উপাসনায় অথবা প্রয়োজন মত দিন 
দিন ক্ষুধা তৃণ প্রতৃতি অভাব মোচনে কি ক্লৃতকরণ রূপ দোষ ঘটিতে 
পারে? যতক্ষণ অভাব বোধ হুয় ততক্ষণ তাহার মোচনের চেষ্ট। করিতে 
হইবে--ইহাই জানীর লক্ষগ। একবার করিয়াছি আবার করিলে প্রথম 
কার্ষেযর নিক্ষলত] স্বীকার হয়”--এন্প অভিমানের বশবর্তী হইয়! অভাব 
মোচনে বিরতি মূড়ত ও কষ্টের হেতু। অতএব প্রথমে বিচার কর ধর্ম, 
সম্প্রদায়, নাম, জাতি, আধিকার, ইষ্টদেবতা, স্থষি স্থিতি গ্রলয় প্রভৃতি যাহা 
লইয়। জগতে পরম অনিষ্টকর বিবাঁদ তাহ! কি বস্ত-সত্য কি মিথ্যা। যদি 
বল মিথ্যা তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই । মিথ্য! হইতে কিছুই হইতেই পারে 
না। আর তুমি বিচার কর্ত! যদি মিথ্যা হও তাহা হইলে তোমার. বিশ্বাস 
ধর্ম কর্ম, জাতি সশ্্রদায় প্রভৃতি মিথ্য।। মিথ্যা দ্বারা কখন সত্য উপলব্ধি 
হয় না। যদিবল তুমি ও এই নকল সত্য তবে বুঝিয়৷ দেখ এক মৃত্য বিনা 
দ্বিতীয় সভ্য নাই। সত্য এক, অদ্বিতীয়, বিকার ও পরিবর্তন শূন্ত।৬ 
সৃষ্টি বা জন্ম, লয় বা! মৃহ্য, জাতি ধর্ম উপাস্য উপাসক প্রভৃতি ভেদ অসম্ভব! 

তবে কেন তোমর! নানারূপ ভেদ ধরিয়! পরম্পর হিংস! দ্বেষ বশতঃ অশান্তি 

ভোগ করিতেছ? তবে এই যে স্থষ্টি ধর্ম জাতি প্রভৃতি তোমার প্রতীয়মান 

হইতেছে তাহ! কি? যিনি সত্য মিথ্যা শবের অতীত, নিত্য স্বতঃপ্রকাশ 

তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছায় কারণ স্ৃক্ষ স্ুল, নান! নামরূপ, লইয়! অসীম অথণ্ডা- 
কারে বিরাজমান এই রূপান্তর হওয়ার নাম স্থষ্টি; এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের নাষ 
ভিন্ন ভিন জাতি ল্প্রনায় প্রভৃতি । ইনি শ্বতঃগ্রকাশ জাতি প্রভৃতি সমস্ত 
ধারণ করিয়। আছেন বলিয়। ইহার নাম ধর্মা। ইনি আঁপন ইচ্ছায় নান। 

* নাম রূপ জগতকে ক্রমশঃ হৃক্ষম করিয়। কারণে স্থিত হন ইহার নাম প্রলয়; 

যেমন তোমার নুযুপ্তি।' সেই.স্ুযুপ্তির কারণ অবস্থা হইতে হৃন্ম হপ্নরূপ হইয়! 
তুমি স্থূল জাগরণে ক্রমশঃ নান। শক্তি দ্বার! নান। কার্য কর ও পুনরায় নুযুগ্তি 

বা কারণ অবস্থায় সর্ধ শর্জর সহিত লীন হও। ক্রিয়। ও বিশ্রামের যে পর্যায় 

তাহারই নাম স্থপ্টি ও লয়।মূল কথ! এইকপ বিচার পূর্বক বুঝিয়। লও )--স্বতঃ* 
প্রকাশ পূর্ণ সর্বশক্তিমান পরব্রদ্ধে দুইটি শবের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়--এক নিরাকার 
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এক সাঁকার। নিরাকার নিগুপ, গুণাতীত, জ্ঞানাতীত। তাহাতে ধর্ম জাতি 
প্রভৃতি কিছুই নাই, ও সৃষ্টির সহিত ত্রাহার কোন সম্পর্ক নাই। যেমন 

তোমার জানাতীত স্ুযুপ্তি অবস্থার সহিত জাগ্রত বাবহারের কোন সংশ্রৰ 

মাই। সাকার ত্রদ্দের মধ্যে কারণ বিন্দু অর্থাৎ ৃর্যনারাঁয়ণ হইতে অর্মাত্র! 
চন্ত্রমা ও আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পঞ্চতন্ব সুক্ষ হইতে স্থুলরূপে প্রকাশিত । 

এই প্রকার সুক্ষ হইতে স্থুল প্রকাঁশের নাম শান্ত্রে অন্ুলোম বলিয়া কল্পিত। 

ইহার বিপরীত অর্থাত স্থূল হইতে ক্রমশঃ স্থক্মে পৃথিব্যাদির লয়ের নাম বিলোম। 
এই অন্ুলোম বিলোমের আধার ও সমষ্টির নাম ওকার বা বিরাট ব্রহ্ম । 

ইহ'রই মন্তকাদি সপ্তাঙ্গরূপে কল্পিত পৃথিব্যাদি পঞ্চতন্ব এবং শীতল ও উষ্ণ 

ছুই ভাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ | চরাচর স্ত্রী পুরুষ এই অপ্তাঙ্গের অন্তরত। 

স্থল সুম্মু শরীর ইন্দ্রিয় এই সপ্তাঙ্গের এক এক হইতে গঠিজ। এই সপ্তাঙ্গের 

এক একটীকে এক একটা ধাত্ু, জাতি, স্প্রদায়, শান্ত, নাম? অধিকার, খধি, 

দেবতা প্রভৃতি বতপ্রকার ভেদ প্রচলিত আছে তাহ! বলা বাইতে পারে। 

ইনার অতিরিক্ত কিছুই নাই । নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে জাতি, ধর্ম, ইষ্ট" 

দেক প্রভৃতি যে কোন ভেদ ধরিয়া তুমি অন্তের সহিত আপনাকে ভি 
বুঝিতেছ-ও তাহার জন্ত দ্েষহিংসার বশবর্তী হইয়! কষ্ট ভূগিতেছ তাহার 

কোনও একটী ব। সকলই যদি মিথ্যা ন! ভইয়! সত্য হয় তাহ! হইলে অবশ্ঠই 

এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে কোন একটা হইবে-ইহার অন্তথ সন্তবে না। কিন্তু তাহ! 
ইইলে মনুষ্য মাত্রেরই জাতি ধর্ম শান্ত ই্দেবাদি অবগ্ত অভিন্ন একই হইবে--. 
ইহারও অন্তথ! সম্ভব না। 

* . বিবাহ আহারাদি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়! অনেকে ভয় প্রযুক্ত 

সত্যপথ' গ্রহণে অসমর্থ। কিন্তু ভাবিয়া! দেখ জীবনের চরম উদ্দেশ্র সিদ্ধির 
জন্য সহলর অনিষ্ট ভোগও অনন্দের বিষয়। কিন্তু যথার্থপক্ষে সত্য অনুদরণ 

করিবার জন্য সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়ন।। জীব মাত্রকে আপন 

আত্ম!'ও পরমাত্মীর দ্বরূপ জানিয়া প্রীতি পূর্বক সকলেরই কষ্ট নিবারণে 

বড়শীল হইবে, কাহাকেও পর ভাবিবে না । পূর্ব গ্রচলিত নিয়ম অমুারে 
বিবাহাদি ব্যবহার সম্পন্ন করিলে বা না করিলে ইঞ্টানিষ্ট কিছুই নাই। বিচার 

পুর্বক' পরমাত্বার- প্রেরণ অনুসারে. ব্যবহারিক ও পারগার্থিক কার্য স্থে 


ভেদে বন্ধন, অভেদে মুক্তি । ২৪৯ 


নিষ্পর করিবে । যাহাতে জীব মাত্র স্থখে থাকে তাহাই পরষাত্মার আজ। 
যাহাতে ইহার'বিপরীত ঘটে তাহাই তাহার আজ্ঞ! বিরুদ্ধ । | 

অতএব একবার শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ, নানা ধর্ম, নান। সমাজ 
প্রভৃতি ভেদ থাকা জীবের মঙ্গল কি অমঙ্গলের জন্য ? যদ্দি অমঙ্গলের জন্য হয় 
তাহা হইলে এরূপ. ৰিভেদের প্রয়োজন নাই । কেন না অজ্ঞান বশতঃ জীবগঞ্ণ 
আপন! হইতে, অধত্তে কষ্ট ভোগ করিতেছে । বদি বল মঙ্গলের জন্য তাহা 
হইলে জীব মাত্রেরই যাহাতে কষ্ট নিবারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয় তাহা 
বিচার পূর্বক সকলেরই কর্তব্য। নতুব! আপন মান্য বা তুচ্ছ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য 
মানুষে মানুষে বিভে? ঘটাইয়।' দ্বেষ হিংসার বৃদ্ধি কর! পরমাত্মীর আন্ত বিরুদ্ধ 
গহিত। এরূপ আচরণে সর্ধদ| পরমাত্বার নিকট দগুনীয় হইতে হয়। 

জগতে এবপ ভেদ কেন প্রচলিত. হইয়াছে? প্রথমে সমদৃষ্টিসম্পন্ন 
জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ধদাধারণের কল্যাণ জন্ত পরমাস্মার অভিপ্রায় মত শাস্ত্র, 
ধর্ম, ইটদেবতা। প্রভৃতি বিষয়ে মৃত্য উপদেশ দিয়া যান। পরবর্তী জ্ঞানশৃন্ধ 
বার্থপর ব্যক্তিগণ অভিমান বশতঃ মনে করেন, “আমরা যদি পূর্ব উপদেষ্টার 
ফথ! শুনিয়া চলি তাছ। হইলে আমাদের গুরুগিরি বা মাহাত্ম্য কি হইল? ভিনন- 
রূপ নাঁম কল্পনা করিলে ও যাহ! হজ ভাবে লোকের না ঘটে সেইরূপ 
ব্যবস্থা না করিলে জগতে আমাদের মাহাত্ম্য বিস্তার হইবে না আপন 
আপন স্বার্থ সিদ্ধির গ্রতিই ইহাদের দৃষ্টি, জগতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি ইহারা 
একেবারে অন্ধ । 

খিনি সর্বকালে সর্বাবস্থায় একই রহিয়াছেন, যাইাতে কোন বিকার ঝা 
পরিবর্তন নাই, ধিনি সকলের গুরু মাতা পিত। আত্মা, তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়। কল্পিত ঈশ্বর অনুসন্ধানে যেমন একই ব্যক্তির কথন ত্রহ্মচারী, কথন 
গৃহস্থ, কখন বানপ্রন্থ, কখন মন্ন্যাদী, কখন.পরমহংদ নাম সং উপাধ 
মম্প্রদায় জাতি বা ধর্ম হয় সেইরূপ হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান, শাক্ত শৈৰ 
বৈষ্ণব, তরান্ণ শুর গ্রভৃতি নানা, নাম জাতি সম্প্রদায় এক মনুষ্যেরই হইয়াছে। 
এইরূপ ভেদ কল্পনার ফলে সকলেরই পরস্পর হিংস। থেষ বশতঃ কষ্টের 
মীম নাষইী। কেহই বিচার করিয়া দেখিতেছেন না, “জীব মাত্রেই আপন আবু 
পরযাতার, খবরূপ বা? অংশ।. কেন আমরা অকারণ হিংল ছে করিয়। কষ্ট পাই £ 
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যদি উপাধি ভেদে দ্বাতি, মশ্রদায়, ধর প্রভৃতির ভেদ মান তবে বিচার 
করিয়! দেখ, মনুষ্ের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই জাতি বাভেদ থাকাসন্বেওস্ত্রী 
পুরুষ একই । এইরপ মনুষ্য ও ইতর জীবের মধ্যে জ্ঞান প্রকাশের তারতম্য 
অনুদারে ব। অন্ত প্রকারে ভেদ দৃষ্ট হইলেও সমদৃষ্টি সম্পন্ন ভ্ঞানবান পুরুষ 
সকলকেই আপন সন্তানতুল্য ব। আত্মা পরমাত্মার স্বব্ধপ জানিয়! সকলের 
মঙ্গল সাধনে ঘত্ুশীল হন অথাৎ পরমাত্ম। বিরাট চন্ত্রম! হৃর্য্নারায়ণ সমভাবে 
প্রকাশমান থাকিয়া জীব মাত্রকে প্রতিপালন করেন। 

এইরূপ সকল বিষয়ে সার ভাগ গ্রহণ করিয়! মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্বক 
জগতের কল্যাণ সাধন কর। 

ও" শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


এ 
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"সত্তার সহিত বিশ্বতরঙ্গাণ, দৃশ্ঠ অনৃত, সমন্ত শক্তি রূপ গুণ ক্রিয়া লইয়া 
ধিনি নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে নিত্য শ্বতঃগ্রকাশ) যাঙ্ঠার আদি 
নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই-_ধিনি অদ্বিতীয়; যাহাতে অনস্ত শক্তি নাম রূপ 
গুণ ক্রিয়া, অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান, চেতন অচেতন ভাব থাকিতেও যিনি 
সর্বব শক্তি নাম রূপ গুণ ক্রিয়া! ও ভাবের অতীত, যাহা! তাহাই )--তঠাহারই 
এক নাম রাখা হইয়াছে, হুর্যনারারণ। এক কথায় যাহ! কিছু আছে, যাহ! 
কিছু আমরা অনুভব করিতে পারি বা পারি নাঃ আমাদিগকে লইয়া সেই সকল 
ও সকলের সমষ্টির নাম পূর্ণপরব্রহ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ হূর্যযনারায়ণ। তিনি পৃথিবী 
জল অগ্নি বাঘু আকাশ এবং উষ্ণ ও শীতল জ্যোতীকূপে গ্রকাশমান। এই 
প্রত্যক্ষ বূপ ব| ভাব ধরিয়া! তাহারই নাম জগৎ। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ভাবে 
বর্তমান থাকিয়া! ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি জলরূপে জলের 
কার্য করেন, অগ্নিরপে করেন না| রূপ, ভাব ও কার্ধের মধ্যে এগ্রকার 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকায় জগতে নিয়মরক্ষা! হইতেছে নতুব! বিশৃঙ্ঘগত| বশতঃ 
জগৎ ক্ষণমাত্র তিষ্টিতে গ্রারিত ন1। তাহার জ্যোতীরপ ব। ভাব তাহার 
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গ্রকাশ। অন্তত তাহার প্রকাশ নাই। অন্ত পদার্থের ষে প্রকাশ তাহাও 
জ্যোতিঃ| তিনি যদি জে]াতিঃ বৰ প্রকাশ ভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তহ্তি করেন 
তাহ! হইলে পৃথিব্যাদিরূপ ও চেতনাদি ভাব তাহার মঙ্গে সঙ্গেই অন্তহ্বত হইবে। 
কিন্তু পৃথিব্যার্দি ভাব অন্তন্বত হইলেও জ্যোতিঃ বা চেতন ভাব অস্তহর্ত হয় 
না, যেমন স্বপ্রে। আর একটী কথা ম্মরণ রাখা কর্তব্য। তিনি পৃথিব্যাদি 
থে ভাবেই কার্ধ্য করুণ না কেন তিনিই করিতেছেন অর্থাৎ যে পদার্থের দ্বার! 
থে কার্ধ্য হউক না কেন তাহা পূর্ণ সুর্যযনারায়পই করিতেছেন। অতএব 
প্রকাশ বা জ্যোতীরূপে তিনিই সমস্ত কার্ধ্য করিতেছেন। যখন দৃশ্য অদৃষ্থ 
উভয় ভাবেই তিন রহিয়াছেন “তখন প্রকাশ রূপ” বলিবার কারণ কি? বুবিয়। 
দেখ, যাহার দ্বারা কার্ধ্য হইতেছে তাহাকে যদ্দি গ্রহণ ব! ধারণ! করিতে চাহ 
তাহা হইলে তাহার প্রকাশ ভাব ছাড়িয়া! কিরূপে তাহাকে গ্রহণ ব। ধারণ 
করিয়া তাহার মহিত ব্যবহার স্থাপন করিবে? যে ভাবকে গ্রহণ কর! যায় ন! 
তাহারই নাম অপ্রকাশ ভাব। অপ্রকাশ ভাবের গ্রহণ করিতে ঘাইলে তাহার 
ষে প্রকাশিত নাম অর্থাৎ পঅপ্রকাশ” এই যে শব তাহারই গ্রহণ হইতে পারে, 
ধাহার নাম অপ্রকাশ তাহাকে গ্রহণ হইবে না। অথচ যে বস্তর ভাব বিশেষের 
নাষ অপ্রকাশ তীহারই অন্যতাব প্রকাশ। একই বস্তর, ছুই ভাব-- 
(১) অপ্রকাশ (২) শ্রকাশ। ভাব বস্ত হইতে ভিন্ন নহে অতএব. 
যখন প্রকাশ ভাবেই তাহার প্রকাশ সম্ভবে অপ্রকাশ ভাবে সম্তবে ন! 
তখন প্রকাশ ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিলে অপ্রকাশ ভাবেও গ্রহণ 
করা হইল; তাহা হইতে ভিন্ন বস্ত জানিয়৷ প্রকাশকে গ্রহণ 
করিতে ঘাইলে প্রকাশও গৃহীত হইবে না তিনিও গৃহীত হইবেন না| কেন না 
প্রকাশত ষথার্থতঃ ভিন্ন বন্ত নহে । প্রকাশই তিনি বা বস্ত্র ইত্যাকার ধারণাই 
তাহাকে প্রকাশ ভাবে গ্রহথ। প্রকাশ ভাবে তাহাকে ধারণ ব। গ্রহণ করিলে 
তাহাতেই অপ্রস্কাশ ভাবেও ধারণ বা গ্রহণ হইয়া যায়। অপ্রকাশ ভাব গ্রহ- 
ণের জগ্ত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন থাকে ন1। মংক্ষেপে বুঝিতে হইবে যে, ধিনিই 
প্রঞ্কাশ তিনিই অগ্রকাশ, তাহাকে ধারণ করা শ্রয়োজন_-তাহাতেই সর্বার্থ 
লিদ্ধি। কিন্তু জ্যোতিঃ ঝ| প্রকাশ ভাবেই তাহাকে ধারণ করা ঘা, নতুব! 
যাক্স না। ইহা গ্রব নত্য। | 
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লোকে যাহাকে চন্ত্রম! সৃধর্যনারায়ণ বলে. সেইরূপে পূর্ণপরক্রক্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ হূর্ধ্যনারায়ণই জাগতিক স্বষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি সমুদায় কার্ধ্য করিতে- 
ছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জানেন যে, চন্ত্রমা হূর্ধ্য ইত্যািরপে জ্যোতিঃ 
বা তেজ জগতের তাবৎ কার্ধ্য করিতেছেন। কিন্তু ইহ! জানেন না যে, যিনি 
পর্ণ তিনিই এইরূপে সমস্ত কার্ধ্য করিতেছেন । তত্বভ্তানী এই জ্যোতিকেই, 
জ্ঞানময় পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করেন। ইহাকে জড়, ও র্যষ্টি ভাবনা! বশতঃ লোকে 
সত্য ভ্রষ্ট হইস়। ইহ। হইতে বিষুখ ও প্রপঞ্চে রত হয় এবং তাহার ফলে নান! 
দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে। শ্রদ্ধ। ভক্তি পুর্ব্বক পূর্ণভাবে ইহার ধ্যান ধারণ! 
উপাসনার দ্বার! জীব মুক্তিস্বপ্ূপ পরমানন্দে আনন্মরূপে অবস্থিতি করে। 
ইহ*1 হইতে অতিরিক্ত স্থান নাই যেখানে ইনি যাইবেন বা যেখান হইতে 
ইনি আগিবেন। ইনি সদা পূর্ণভাবে বিরাজমান। জগতের প্রয়োজন 
অনুসারে প্রকাশ অপ্রকাশ ভাব জীবের অনুভব হয়। কিন্ত যথার্থপক্ষে ইইাতে- 
প্রকাশ অপ্রকাশ ভাব নাই, ইনি যাহা তাহাই । পরমাত্ম। অমাবশ্তার রাত্রে 
চন্ত্রমা ব| হুর্য্যনারায়ণরূপে প্রকাশমান থাকেন না--ইহা তাহারই ইচ্ছ)। 
ধিনি দিবসে কৃর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ ও শুক্লপক্ষে চন্দ্রম! জ্যোতীরূপে প্রকাশম[ন 
তিনিই অমাবস্তায় ঘোর অন্ধকার রূপে অনুভূত হন। আলোক ও অন্ধকার 
তাঁহারই র্ূপ। আলোক ন। থাকিলে তিনি বা তাহার অস্তত্বের লোপ হয় ন! 
তিনিই তখন অদ্ধকাররূপে ভাসেন। যাহার.নিকট ভাদেন তিনি ও দ্্যোতি 
অর্থ/ৎ পরমাত্মার প্রকাশ বা রূপ। 7 
কেহ কেহ আপন্তি করিয়া বলেন, “আকাশে দৃশ্যমান গোলাকার 
জ্যোতির্ময় তেজ যাহাকে লোকে সচরাচর স্্ধ্য বলে তাহাকে জগতের মূল 
শক্তি জানিয়! শ্রদ্ধা ভক্তি করা ন্যায়-বিরুদ্ধ কেনন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য 
স্ধ্য গ্রকাশমান ৮ কিন্তু তাহাদের বুঝ। উচিত ষে, গোল আক্কৃতিকে ধারণ 
করিতে কেহ বলিতেছে ন/। "যদি গোল আকৃতিকে ধারণ করিতে হয় তাহা 
'হইলে থাল। প্রভৃতিক্ণে ধারণ করিলেও চলিত। কিন্তু চন্ত্রমা! হৃর্ম)নারা- 
য়ণ রূপেযে বস্ত অর্থৎ ধিনি প্রকাশমান তাহার অসংখ্য স্থানে অনংখ্য 
আকারে প্রকাশ থাকিলেও তিনি বহু নছেন, তিনি একই। যেমন, পিপাধা 
নিবারণের জন্য জলের প্রয়োজন । যে আকারের পানপাত্র হউক না কেন 


কাহার নাম সূর্য্নারায়ণ। ১৫৩ 


তাহাতে কি আসে ঘায়? আর দেখ পিপাসা উপস্থিত হইলে অসংখ্য পাত্রে 
লল আছে ও সমুদ্র, নদী প্রভৃতি জলে পূর্ণ বলিয়া সন্ুখের পাত্রস্থ জলকে 
পরিত্যাগ করিবে, নাঃ তাহা পান করিয়! শাস্তি লাভ করিবে? সেইব্নপ 
জ্যোতিঃ সর্বব্যাপী ব৷ অসংখ্য স্থানে তাহার প্রকাশ বলিয়। তোমার গ্রহণোপ- 
যোগী সন্মুপস্থ জ্যোতিকে ত্যাগ করিয়। ইষ্ট ভ্রষ্ট হইও ন1। যদি ত্যাগ কত 
তাহ৷ হইলে শাস্তি লাভের উপায়াস্তর থাকিবে না। 
শাস্ত্রে আছে যে, চন্ত্রমা হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতি এবং তারক বিদ্যুৎ বা! অগ্রি 
ব্রন্ষকে প্রকাশ করিতে পারেন না। এ কথার সার ভাব ন| বুঝিয়। ভ্রম ব! 
ষন্দেহ বশত অনেকের পক্ষে সত্য ত্যাগ ও কট ভোগ ঘটে। অতএব তোমর! 
সকলে শান্তচিত্তে বিচার পূর্বক প্রকাশ ক্রিদ্নার সারভাব বুঝ । তিনটা পদার্থ 
না থাকিলে প্রকাশ ক্রিয়। ঘটে না। যে পদার্থ প্রকাশিত হয়, যাহার নিকট 
প্রকাশিত হয় এবং যাহার দ্বার প্রকাশিত হয় অর্থাৎ দৃশ্ত দুটি দরষ্টা এ তিন ন! 
থাকিলে প্রকাশ ক্রিয়। অসস্ভব। এদিকে পুর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চেতন!- 
চেতন, চরাঁচর, নাষরূপ গুণ ক্রিয়! শক্তি লইয়। কারণ সুক্ষ স্থলরূপে এক অদ্ধি-- 
তীয় অথগ্ডাকারে নিত্য ম্বতঃপ্রকাশ। স্বরূপ পক্ষে তাহাতে জ্ঞাত জ্ঞান 
জেয, দ্রষ্টা দৃষ্টি দৃশ্ত প্রস্ততি ভাব নাই, তিনি যাহা তাহাই। অগ্নি তারকাদি- 
রূপে বর্তমান জোতিঃ ভিন্ন প্রকাশক দ্বিতীয় নাই। ইহাদিগকে প্রকাশ করিবার 
জন্য দ্বিতীয় প্রকাশ অনাবশ্তক এবং দ্বিতীয় প্রকাশের অস্তিত্বই নাই। 
* ইহাদের সত্তাই প্রকাশ অর্থাৎ ইহারা রহিয়াছেন অথচ প্রকাশ নাই অথব! 
প্রকাশ আছে ইহার! নাই-_-ইহ! অঘটনীয়। যদ্দে বল দীপ দীপকে প্রকাশ 
করিতে পারে না ইহার অর্থ নছে যে অগ্নির ঘ্বভাৰ প্রকাশ নহে ঝা! অগ্নি 
নাই। যথার্থরূপে বুঝিলে ইহার বিপরীত অর্থই উপলব্ধ হইবে যে, অগ্নির 
স্বভাবই প্রকাশ। পরমাত্মা! হ্বয়ং প্রকাশ, তিনি অগ্নি বিছ্যৎ তারকাদি 
জ্বযোতিঃ। তিনি যে জ্যোতীরূপ এই তাহার প্রকাশ, তাহার অন্তথ! সম্ভবে 
না। তিনি যে জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হইবেন তাহাও তিনি হ্বয়ং। 
যাহার নিকট প্রকাশিত হইবেন সে জীবও তিনি শ্বয়ং। একপ স্থলে জ্বযোতির 
দ্বারা জীবের নিকট তিনি কিব্ধপে গ্রকাশ মান হইবেন জ্যোতি ও জীব একই 
পদার্ধ--তাহার প্রকাশ বা তিনি। অথচ তাহীতে প্রকাশ অপ্রকাশ ভাব নাই। 
তি 


-১৫৪ .. 'অস্থৃতসাঁগর | 
অনেক অবোধ লোঁকে বলে, দৃশ্তমান জ্যোতিকে মানিবার আবশ্যাক নাই 
কেন ন| 'পরমাত্বার তেজ ইহার ফোটীগুণ জধিক। সেই অসীম তেজস্বী 
পরমাত্বাকে মানিতে হইবে, শ্রত্যক্ষ অল্প তেজকে মানা অবর্তধ্য। এখানে 
সকলেই শাস্তচিতে বিচার পূর্ব্বক দেখ, চত্্রম। হুর্ধ্যনারায়ণ করিত নাম মাত্র। 
কিন্তু সে বস্ত কি যাহার নাম চন্ত্রম! হুর্যযনারায়ণ? যে বস্তর নাম পরমাত। 
'তীহারই কি অন্ত নাম চন্দ্রম! হুর্ধযনারায়ণ, না, এক বস্তর নাম পরমাত্মা ও 
'অপর বন্তর-নাঁম চত্দরমা হুর্ধ্যনারায়ণ ? একই বস্তর এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম 
হইয়াছে কিন্বা ভিন্ন ভিন্ন নামের অনুর্ধপ ভিন্ন ভিন্ন বস্ত রহিয়াছে? গুণ ও 
ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিশূন্ত হইলে দেখিবে যে, বস্ত বা সত্তা কখনই এক ভিন্ন অনেক 
হইতে পারে না। সেই একই বস্ত, নাম রূপ গুণ ক্রিয়। লইয়া, কারণ হৃঙ্স স্থল, 
চরাচর, স্ত্রী পুরুষ ভাবে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। যদি প্রত্যক্ষ প্রকাশ তিনি না হন 
তাহা হইলে তাহার প্রঞ্ধাশ কোথায়? অথচ তাহাকে পূর্ণপ্রকাশ স্বরূপ 
'বলিতেছ। প্রত্যক্ষ গ্রকাশকে তাহা! হইতে পৃথক জ্ঞানে ত্যাগ করিলে তাহাকে 
ব্পূর্ণ ও অপ্রফাশ স্বন্ধপ স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু ইহা কাহারও অভিমত 
নহে |ম্যাহাকে ক্ষুদ্র প্রকাশ ঘলিতেছ তাহাতেই তিন লোক প্রকাশিত, যাহাকে 
'অল্প তেজ ধলিতেছ ভাহাতেই জগৎ অভিভূত। তধে পরমাত্মার যে কোটি গুণ 
অধিক তেজের কথা! বলিতেছ তাহ! কি জীষ শরীরে বা আকাশে ফোন স্থানে 
বসছে তোমরা কি কেহ তাহ! দেখিয়াছ ? যদি দেখিয়া! থাক কিরূপে সহা 
রিলে? পুরাশে বর্ণিত আছে যে, দ্বাদশ আদিত্য ব1 হৃর্যযনাক়ায়ণের উদক্বে 
হৃটটিনাশ হয়। যাহার বারগুণ তেজে ব্রদ্ধাণ্ডের ধ্বংশ তাহার কোটিগুণ তেজ 
কোথায় প্রকাশিত হইবে? পরমাস্বার কোটি গুণ তেজ বলিবার মন্দ এই যে, 
তিনি পর্ণ সর্বশক্তিমান পাকার নিরাকার কারণ শুক্ স্থল অসীম অথণ্ডাকার। 
মিরাকার ভাবে তিনি সমস্তকে লইপ্লা সর্বত্র পরিপূর্ণ, ইঞ্জির গোচর হন না। 
এক স্থানে নাকার ভাবে যৎকিঞ্ৎ প্রকাশমান, তাহাতেই তিনলোক প্রকাশিত 
ও উত্তপ্ত। তিনি সাকার তেক্গের বৃদ্ধি করিলে ব্রহ্মা ক্ষণমাত্র থাকিতে 
পারে দম! | তোমাদের বোধ হইতেছে যে, তিনি সর্বত্র প্রকাশমান নছেন 
কেবল একই স্থানে রহিয়াছেন। বন্দি এই প্রকার তেজোন্ধপে তিনি সমন্ত 
আকাশ ব্যাপিয়া প্রকাশমান হয় তবে সে তেজের কেহ পরিমাণ নির্দেশ 


ূর্ণভাঁবে উপামনা। ১৫৪ 


করিভে সক্ষম হইবে না। আরও দেখ অনস্ত- বরঙ্ধাপ্ডে অন্ত চন্ত্রম! সুর্য 
নারারণরূপে জ্যোতিঃ প্রক্কাশমান। অতএব তীহার তেজ সমষ্টি 'যাহাকে: 
তোষর! ব্যক্তি ্্ধ্যনারায়ণ বলিয়| কল্পন। কর তাহার কোটি. গুণ অধিক, 
ইহাতে ভূল নাই। কিন্তু পরিমাণ ও সংখ্যা কল্পনা মাত্র। বস্তর তাহাতে 
কিছুই আসে 'বার না। সমুজ্রের জল তোমার পাত্রস্থ জলের মহিত একই 
বস্ত হইলেও পরিমাণে 'কোটিগুণ অধিক এজন্ত.কি তুমি সমুদ্র ন। পাইলে 
জল পান করিয়। পিপাসা নিবারণ করিবে না? অজ্ঞান বখতঃ লোকে 
এই ভাব না বুঝিয়। আপনার মঙ্গলকারী বিরাট চন্ত্রম। হৃূর্্যনারায়ণ জ্যোতি+- 
স্বরূপকে সামান্ত জ্ঞানে ত্যাগ করিতেছে এবং সেই জন্তই সর্বপ্রকারে জগৎ 
পীড়িত হইতেছে । অতএব তোমর! আপন ইষ্টকারী মাতা পিত। বিরাট 
জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হইয়। হইয়া শাস্তিলাভ কর। 
পরমাত্ম! বিরাট চন্ত্রম। হুরধ্যনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপই কবি ব। জ্ঞানীর 
মঙ্লকারী গুরু মাত! পিত আত্মা-ও সর্বফলদাত। | ইনি বামস্বর বা চন্ত্রম! 
জ্যোতীব্ধপে রাজ্য, প্রশ্্্য, কৈলাশ, বৈকু্ প্রভৃতি বাহ সুখের বিধান 
করেন। নুর্ধ্যনারায়ণ বা দক্ষিণত্বর রূপে জ্ঞান মুক্তি দেন। তাহাতে পাপ 
পুণ্য, ফলাফল নাই। এজন্ত তৃষ্চাতুর লোকে ইহাকে নিছ্ষল শূন্য জানিয়। 
পরিত্যাগ পূর্বক রাজ্য ধন অভিমানকে গুরু বলে। এরং যাহাতে যাহার প্রীতি 
তাহার পক্ষে সেইরূপ ফলপ্রান্তিও ঘটে। চন্ত্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ উভয়কে পূর্ণ 
একই জ্ব্যোতিঃ জানিয়া আক্তাপালন ও উপাসনা করিলে ইনি পূর্ণক্ূপে প্রসন্্ 
হইয়া সর্ধঘ মদল বিধান করেন। ইহা নিঃসংশয় গ্রবসৃত্য। 
ও" শাস্তি: শাস্তিঃ শত্তিঃ | 


পূর্ণভাবে উপাসনা । 


হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, পঙ্ডিত, মৌলবি, পাধী আদি মন্ষামাত্রেই 
ন্তীর ও শান্ততাবে আপনাঁপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ 
পরিত্যাগ করিয়া! বখাশক্তি-মকল বিষয়ে সার. ভাব গ্রহণ কর। তাহাতেই 
দগভের অমঙ্গল দুর হইয়! মঙ্গল ও শার্তি-স্বাপন! হয়. ও হইবে। | 


১৫৬ অস্থতপাঁগর | 


যতদূর যাহার বুবিবার শব্বি ততদুর তাহার বুঝিধার প্রয়োজন। যাহা 
বুঝিতে শক্তি নাই ভাহা বুবিবার প্রয়োজনও নাই। 

আপন মাত। পিতাকে উত্তমরূপে চিনিষু! শ্রদ্ধা। ভক্তি ও প্রীতি সহকারে 
তাহাদিগের আজ্ঞ। পালন করণ মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য'। সুপাত্র জ্ঞানবান পুক্প 
কন্তাগণের ।ইহাই লক্ষণ। নতুবা আপন সত্য মাত| পিতা থাকা সত্বেও পরি- 
ত্যাগ করিয়া মিথ্যা কলিত মাতা পিতার পৃজ1 ও আত পালনের ইচ্ছা! কত দুর 
অভ্ভান, লজ্জা ও ছুঃখের বিষয়'! যে. মাত! পিতা হইতে উৎ্পত্তি'ও'পালন তাহার 
প্রতি বিমুখ হইলে ইহলোকে ও পরলোকে ছঃখ ভোগের সীম! থাকে ন!। 

মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, সত্য কলের নিকট সত্য। সত্য এক ভিন্ন 
ব্বিতীয় নাই। সত্যই কারণ সুক্ষ স্থল চরাঁচরকে লইয়| নানা নাম রূপে 
বিস্তারমান আছেন। তাহাকেই সকলে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলেন। স্বদ্ধপে 
তাহার নিরাকার সাকার, নিপুণ সগুপ, দ্বৈত অদ্বৈত, জীব, শ্শ্বর, গড, 
আল্লাহ, খোদা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পর ব্রহ্ম, গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা, পরমাত্মা, 
বাটি, সমষি, মিথ্যা, সত্য ইত্যাদি নাম শব্দ নাই, তিনি যাহা তাহাই । কিন্তু 
উপাধি ভেদে নিরাকার, সাকার, নিপুণ সগুণ, জীব, ঈশ্বর, দ্বৈত, অদ্বৈত, 
মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, পরব্রদ্ধ ইত্যাদি নাম শব্ধ বলিতে 
ও মানিতেই হইবে । ধাহার। মুখে বলেন যে, “ইহা মানি না” খ্তাহাদিগের 


বুঝ! উচিত যে, তাহীরাও যাহা তাহাই আছেন। তবে তাহাদের নিজ নিজ 


প্রচলিত মান্তস্তচক কল্পিত নাম ও উপাধি ধরিয়া ন! ডাকিলে মনে কষ্ট হয় 
কেন? ইহ! তনকলেই বুঝেন। মাতা পিতা পরমাত্মা ও জীবত্বা! সঙ্থন্ধে 
এইরূপ বুঝিয়া প্রীতি পূর্ববক সাদরে যোগ্য নাম ধরিয়া! ডাকিতে হয়। 

মাত! পিতারপী স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্ম! নিরাকার সাকার বিরাট জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ নিত্য বিরাজমান। এই ও'কার বিরাট পুরুষ জ্যোতিংন্বরূপ মাতা 
পিতা হইতে সমন্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, গঁর পৈগন্বর, বিশুথুষ্ট) খষি মুনি, 
অবতারগণ উৎপন্ন হইয়। ইহাাতেই লয় হইতেছেন এবং পুনরায় ইহ" হইতে 
উৎপন্ন হন। ইনি সকল কাগে যাহা তাহাই বিরাজমান আছেন। এই 
বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিত1 নিরাকার, নিগুণ, অদৃশ্য ভাবে থাকেন 
এৰং ইনিই অগৎ চরাচরকে লইয়। সাকার বিরাট ফ্যোতিংস্বন্ূপ প্রকাশমান 
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আছেন'। বেদাদি শাস্ত্রে ইহারই পৃথিব্যাদি পঞ্চতত ও চন্ত্রমা হুর্ধ্যনারায়ণ 
জ্যোতীরূপ সম্তাঙ্গ বর্ণিত আছে। এবং জ্ঞানী পুরুষ মরেই স্পষ্ট দেখিতেছেন 
ষে, বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ গুরু- মাতা পিত। আত্মার পৃথিবী চরণ হইতে জীব 
মাত্রেরই হাড় মাংসাদি গঠিত ও অল্নাদি' উৎপন্ন' হইয়া জীবের প্রততিপালদ হুই- 
তেছে। এইকপে অন্তান্ত অঙ্গের দ্বার! পূর্বোক্ত মত অন্যান্ত কার্য হইতেছে । 
ধাহার জ্ঞান আছে তিনি ইহা কখনও অস্বীকার করিবেন না। বিরাট 
পুরুষ ল্যোতিংস্বরূপ মাতা পিতার' অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি হইতে জীব মাত্রেরই স্থুঙ 
হুপ্ম শরীর উৎপন্ন হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে-_ইছাই বলিবেন'। 

বদি ইহ। ছাড়া আর কেহ দ্বিতীয় মঙ্গলকারী হন ও তোমাদিগের বিশ্বাস 
হইয়া থাকে বা! দেখিয়া থাক, তাহ! হইলে তাঁহার দৌস্ছাই দাও'। তিনি যদি 
থাকেন ও মত্য হন, তাহ! হইলে জগতের অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা 
করিবেন। যদ্দি না ধাকেন, কখনই অমঙ্গল দুর হইবে ন|। যেমন রাজা; 
যদি থাকেন বা সত্য হন তবে সেই সত্য রাজা অবশ্যই প্রজার দুঃখ নিবার? 
করিতে সক্ষম হন? রাজ! না থাকিলে বা সত্য না হইলে কে ছুঃখ দুর করিবে % 

এইরূপে সারভাব বুঝিয়! যিনি পূর্ণন্ূপে আছেন তীহার শরণাগত হও এবং 
জীব মাত্রকে আপনার আত্ম পরমাআবার শ্বরূপ জানিয়া সদয় ভাবে পরস্পরের 
উপকার কর। জ্ঞানবান ব্যক্তির' ইহাই কর্তৃব্য ।' 

বহার বিরাট পুরুষ পরমাত্মাতে নিষ্ঠ। ভক্তি আছে তীহার জীব মাত্রেই 
সমদৃষ্টি ও দয়া আছে। ধাহার জীবমাত্রেই দয়া বা সমদৃষ্টি আছে' তাহার 
বিরাট পুক্ঘ পরমাত্মা., মাতাপিতাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। যাহার বিরাট 
পুরুষ পরমাত্ম। মাত। পিতাতে শ্রদ্ধা! তক্তি ব নিষ্ঠা নাই, তাহার জীব যাত্রের 
উপর দয়! নাই--ইহ! ঞ্ব নিশ্চিত জানিবে। 

বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ নিরাকার সাকার চরাচরকে লইয়। অনীম 
অথগ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাহার এই অসীম নানা নামরুপ জগ 
ভাৰে বিস্তারমান হওয়াকে “মায়া” বলে। অনেকে যথার্থ ভাব না! বুঝিয়া 
বলেন, মায়! ত্যাগ করিলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই বুবিয়। 
দেখ, মায়া কি বস্ত, কত পরিমাণ ও কোথায় ফাইলে মায়! ত্যাগ হয়।। পঞ্চ- 
তন্বের পুন্তলি তুমি যেখানে যাইবে সেখানেই 'পঞ্চতত্ব) মায়া ব1 জগত্খ। তুমি 
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রাখার যাই! কি ত্যাথ করিক্কা। কি গ্রহ্থফরিরে ? বিচার করিয়া দেখ, 
মায়। বা জগৎ সভ্য হইতে, হইয়াছে. সত্যের, হবরগা, না। মিথ্য| হইতে হইয়াছে: 
মিথ্যার স্বরূপ ? যদি মিথ্যা হইতে হইয়াছে কৌধ কর ভাহা হুইয়ে ষিখ্যা। 
মিথ্যাই , মিথ্যা হইতে কিছুই অর্থাৎ সত্য হয়.না, যিথ্যাতে ত্যাগ গ্রহণ নাই। 
যদি বল'মত্য হুইতেহইস্কাছে তাহ! হইলে এক সত্য ব্যভীত দ্বিতীয় সত্য. 
নাই। সত্য সর্বকালে সত্য কখন-মিপ্যা হন না, সত্যতেও' ত্যাগ গ্রহণ নাই। 
সত্য স্বতঃপ্রকাশ কারণ সুক্ষ, স্থুল চ্বাচর স্ত্রী পুরুষংক লইয়া! অসীম অথণ্ডাকার 
পূর্ণরূপে রিরাজযান কাছাকে ত্যাগ করিবে--সত্যকে না মিধ্যাকে? 

মায়! ব। জগৎ ত্যাগের যথার্থ ভাব এইক্প;.পরব্রজ্ধ হইতে যে'জগৎ বা' 
যায়৷ নান! নাম-ক্ূপ ভিন্ন'ভিন্ন ভাফিতেছে এই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাস! সত্বেও: 
সমন্তই পূর্ণ পরব্রহ্ধ, তিনি ছাড়া মাদ্া বা বন্ত-দ্বিতীয় কিছু, নাই--এই 
(বাধের'নাম মায়! ব জগং ত্যাগ জানিবে। কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না, 
কেবল এক বন্ত-ব! পরমাত্মা বোধ হওয়া গ্রয়োজন ৷ এজন্ত' শান্ত্রাদিতে বলে 
্রহ্ধ মত্য। জগৎ মিথ্য। অর্থাৎ জগৎ্-বা মায়! ে ভাবন!-তাহ! মিথা পরব্রঙ্গই 
জগৎ বা মায়া। ইনি ভিন্নভিন্ন রূপে প্রকাশমান। ইনি ছাড়া কোন পদার্থই 
নাই। যেরূপেই প্রকাশমান থাকুম ইনিইত'আছেদ। জঙ্জলেঃ আকাশে, 
পাতালে যেখানেই থাক ন| কেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়া ব| জগৎ, শরীর, ইন্্ি- 
সাদি তাহ। হইতে ভিন্ন বোধ হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মায়! ত্যাগ হয়, 
নাই। যখন: এই জগ ব। মায়া, নান! নাম রূপ ইঞ্জিয়াদির সহিত আপনাকে-. 
লইয়া পরমাত্মাকে অভেদে-দর্শন'করিবে অর্থাৎ যখন: দেখিবে ইক্দিয়াদি জগৎ: 
ৰা মায়! থাক। সত্বেও ইত্্িয়াদি-জগৎ বা মায়া নাই; পরব্রঙ্গই আছেন তখন, 
জানিবে তোমার মায়। ত্যাগ হইয়াছে । কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে ন1। 
তোমর! শ্রন্ত।' ভক্তিপূর্বজ্জ নিরহঙ্কার চিত্তে পূর্ণভাঁবে' পরমান্মর শরণাগত' 
হইয়া তাহার আজ্মপালন রুপ প্রি কার্যা সাধন কল্প । তিনি সহজে নকল' 
রাস্তি লয়, করিয়া মুক্তিস্বরগঁপর়মীদদ্দে- আননবণ: রাগিবেন--ইহ এজ সত 
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ও শাত্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


ব্ী 


সাধন সম্বন্ধে শেষ কথা। 

হে'মহুষ্যগণ, আঁপন আপন মান অপথান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বাখ 
পরিষ্যাগ করিয়া গন্ভীর ও শস্তভাবে বিচারপূর্বাক গ্বতঃগ্রকাশ, মঙলকারী, 
জগতের মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা পরমাত্মাফে চিনিয়া প্রীতিপূর্ববক প্রীহণ কর 
এবং সাহার শরপাগত হইব! তাহার আজ! প্রতিপালন করিয়া পরমাননে 
ফাল যাপন কর। আত্ম অজ্ঞান দিন্রায় অভিভূত খাকিও ন।, জ্ঞানরূপে 
জাগ্রত হও1 কে যে গজের মঙ্গলকারী স্বা! পিতা, গুরু আত্মা এবং কাঁহ 
হইতে স্গস্ুক্ম শরীরের উৎপত্তি ও পালন এবং জগতের স্থিতি ও লয় হয়, 
বিচার পূর্বক এই সকল বিষল্নে সত্যানপন্ধান কর। তোমরা চেতন। 
তোমাদিগের বিচারপূর্ক এই সকল বিধয়ে সারভাধ বুঝা উচিত। যদি 
ফেহ কোন স্থার্থবশতঃ তোমাগিগকে বলিয়া দেয় যে, তোমরা! মরিয়া, ভূত 
হইয়াছ বা! তোমাঁদিগের মাতা পিতা অন্ধ কিছা জড় তাহ! হইলে কি ভোমর| 
তাহাদিগের কথ গুনিয়াই ফলিবে বা খিশ্বাল করিবে যে, তোমরা ভূত ব। 
তোমাদিগের মাতা পিতা অন্ধ বা জড়,ন| বিচার করিয়া দেখিবে বে, জীবন 
সন্বেও কি তোমরা যথার্ধই মরিয়া ভূত হইদ্াছ অথব! দর্শনশক্তি ঘা চৈতভ 
থাকিতেও তোমানিগ্রের মাতা পিত| অন্ধ ব! জড় ? মত্য মিথ্য| ঠিক ল! জানিষ়া 
নিশ্চয় করিয়া কোন কথ! বল! উচিত নহে। যে বিষয় তোমার অন্তরে নিশ্চয় 
করিয়া জান ন কেবল পরের মৃথে শুনিয়া মান্য রক্ষায় জন্ত মে বিষয়ে মিখ্যা 
বল! উচিত নছে। সেই প্রকার ভোমরা বা মাত! পিতান্ধপী পরমাত্ম। 
নিরাকার কি লাফার, জড় কি চেতন, পুর্ণ কি অপূর্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত এ 
বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান ন। হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র শুনিয়া বা পড়িয়। 
সে বিষয়ে কি সত্য, কি মিথ্যা কোন কথাই নিশ্চয় করিয়া ধারণ বা প্রকাশ 
কয়। উচিত নছে। ততক্ষণ পর্যন্ত মত্য রক্ষা করিয়া! এই কথা৷ বলা! উচিত যে, 
“আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না, প্রস্থ পড়ির! বা লোক্ষের মুখে গুনিয়াছি 
মান্র।” এ প্রকার না বধিলে জগতের অমহলেজ কারণ ও ঈশ্বরের নিট 
দোষী হইতে হয়। 


১৬৬ অসুতমাগর । 


বিচার করিয়া দেখ, মিথ্যা সফলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে কিছুই 
হুয় না। সত্য সকলের নিকট সত্য, সভ্য কখন মিথা। ছন না। সত্যতেই 
লত্য মিখ্যা এ ছুই ভাষ প্রকাশ পায্স। সত) এক ভিন্ন ছুই নছে। সত্য 
হইতেই সমস্ত উৎপন্ন অর্থাৎ লত্যই কারখ সুশ্র সূল, চয়াচররূণে বিস্তারমান 
হইয়া অধগ্ডাকারে পূর্ণদ্ূপে ম্বতঃপ্রকাশ রহিয্াছেন। একই সত্য স্বরূপ 
পূর্ণপরব্রন্গের প্রতি নিরাকার নিগুণ ও সাকার মগডণ এই ছই শষ প্রয়োগ 
হয়। যাহ! অনৃষ্ঠ অর্থাৎ ইঞ্জিয়ের অগোঁচর ও মনোবাণীর অতীত, তাহাই 
নিরাকার নিগুপ। এই গুধাতীত অবস্থা হইতে সৃষ্টির কোন কাধ্যই হয় না। 
যেমন তোমার গুপাতীত স্ুযুপ্রির অবস্থায় গুণের অভাৰ বশতঃ কোন 
বোধাবোধ থাকে না বা অপর কোন কার্ধ্যই হয় না। এই অবস্থার লহিত 
সগুণ জাগ্রত অবস্থার বিষয়ের কার্ধযতঃ কোন সম্বন্ধ নাই এবং জাগ্রত অবস্থার 
গুধ ক্রিয়ার সহিত সুযুপ্তির অবস্থারও কার্ধযতঃ কোন সম্বন্ধ নাই, হ্দিও 
উভয় অবস্থায় একই পুরুষ বর্তমান থাকেন । 

পৃথিবী, জল, অগ্নি, ৰাযু, আকাশ, হারাগণ, বিদ্যুৎ, চন্্রকগ(,। হুর্যানায়ায়ণ 
এই সাকার গ্রতাক্ষ রহিম্নাছেন। এভছ্বতীত সাকার আর নাই, হইবেন না, 
হইবার সন্ভাবনাও নাই। এই দৃহমান সমষ্টিকেই আর্ধয বা হিন্দু শাস্ত্রে 
বিরাটব্রন্গ বলিয়া থাকেন। স্ৃু্যযনারায়ণ তাহার নেত্র, চত্ত্রম! মন ইত্যাদি। 
এই সাকার হইতে জীবমাত্রেরই স্থল হুক শরীর গঠিত ও শ্রতিপালিত 
হইয়! ইহাতেই স্থিত আছে। এই মঙ্গলকারী বিরাটব্রদ্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে' 
কেহ নাত ধাতু, কেহ মাত জ্রব্। কেহ সাত বস্ত, কেহ সাত ব্যান্ৃতি, 
কেহ গ্রহ বলে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাধু) আকাশ, চঙ্গামা, হুর্যযনারায়ণ 
এবং অহঙ্কার এই অষ্ট ভাবকে শিবের অষ্ট মূর্তি বাঁ ঈশ্বরের অষ্ট প্রকৃতি 
ব1 অষ্ট দিদ্ধি জানিৰে এবং ইঙ্াকেই বেদ শাস্ত্রে বিরাট বর্গের অঙ্গ গ্রতাঙ্গ, 
দেব দেবীমাত1 বলে--যখ! পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, আকাশ দেবতা, 
চন্ত্রমা দেবতা, হুর্যযনারারণ দেবতা । ইহ! ছাড়! দেব দেবীমাত1 নাই, হই- 
বেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই ) ইহ! ফ্রুব সত্য বলিয়। জানিবে। বিরাট 
রঙ্গ ই স্ত্রী পক্ষ জীবরূপে গ্রকাশমান । এইজপগ্ত জীবের সংখ্যা অনুসারে 
তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ অসংখ্য দেব দেবী কল্িত হইয়াছেন। বিরাট ক্রহ্ষের 


মাঁধন সন্বন্ধে শেষ কথ! | ১৬৩ 


চরণ পৃথিবী দেবতা হইতে জীবমাত্রের অস্থি মাংম হইয়াছে এবং অন্নাদি 
উপর হইয়া! জীবের প্রতিপালন হুইতেছে। ইহার অভাবে জীবগণ 
থাকিতে পারে ন$ এমন কি ইহার উর্ধর। শক্তির অভাব হইলে জীবগণ 
অনাহারে মৃত হয়। ইহার নাড়ী জল দেবত! হইতে রক্ত, রস, নাঁড়ী হইয়াছে ; 
এই জল মেঘর্ূপ হইয়া বুষ্টি হইলে শশ্যাদি উৎপন্ন হয় এবং জীব স্নান ও পান্‌; 
করিয়া জীবন রক্ষা করে; প্রয়োজনের সময় কিঞ্চিৎমাত্র জলের অভাব 
হইলে জীবের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ব! জড়াবস্থা। প্রাপ্তি হয়। ইহার মুখ অগ্নি 
দেবতা জীবের ক্ষুৎপিপাসা পরিপাক ও বাকৃশক্তি হইয়াছে অগ্রিই শরীরকে 
উত্তপ্ত রাখিয়৷ বিনাশ হইতে রক্ষা) করিতেছেন । শরীরে অগ্নিমান্দ্য হইলে 
পরিপাকাদি শক্তির অভাবে জীব সমূহ বলহীন হইয়! ব্যাধিগ্রস্ত হয়। আরও 
মান্দ্য হইলে হিমাঙ্গ হয়, তখন চিকিত্মকগ্ণণ বলেন, “শরীরের উত্তাপ 
কমিয়া হাত পা ঠাণ্ডা হইতেছে,তাঁপ দিলে শরীর গরম ও চেতনার রক্ষা হইতে 
পারে।” এই অগ্নির গুণেই স্ুল শরীর কার্ধ্যক্ষম রহিয়াছে । জগতের মাতা-পিতার 
প্রাণরূপ বাধু দেবনা! জীবের নাপিক। দ্বারে প্রাণরূপে বহমান হইয়! দ্ীবশী- 
শত্তিনূপে কার্য করিতেছেন; বায়ুর অভাবে মৃত্যু স্থির | ইহার হৃদয় ব1 মস্তক 
রূপ আকাশ দেবত। জীবের শ্রবণশক্তিবূপে রহিয়াছেন; তাহার অভাবে জীব 
বধের হয়। বিরাটব্রদ্দের মনোরূপ চন্দ্রমা দেবত। জীবমাত্রে সংকল্প বিকল্প ও 
ইহা আমার, উহা তোমার, এইরূপ বোধ করিতেছেন ও করাইতেছেন। মন 
বংকিঞ্চিং কার্যে বিরত অর্থাৎ জীব অন্যমনস্ক হইলে বোধ থাকে ন1। 
এইজন্য স্ুযুণ্ডির অবস্থায় মন কারণে স্থিত থাকায় জীবের সংস্তা লুপ্ত হয়। 
মনই বাসনায় আসক্ত হওয়ায় জগৎ সুখে হুঃখে অভিভূত হুইতেছে। 
এই মন্‌ জয় করিলে অর্থাৎ নিরাক্ত হয়! আত্মার বশীভূত হইলে সমন্তই 
জিত হয়। মন জয় ন! হইলে ইন্জরিয়াির নিকট পরাজিত অর্থাৎ ইন্জিয়াদির 
বশীভূত হইয়। অশেষ কষ্ট ভোগ ঘটে। জ্ঞাননেত্ররূগী হধ্যনারায়ণ দেবতা 
জীবমাত্রের মন্তকে থাকিয়া নেত্রদ্বারে রূপ ব্রহ্ধাণড দর্শন ও মস্তিষ্কে বুদ্ধিরূপে 
সত্যাসতোর বিচার ও ধারণা করিতেছেন। জগতের মাতা পিতা! প্রকাশ ওণ 
বার! বাহিরে জীবমাত্রকে রূপ ব্রন্ধাণ্ড দর্শন করাইতেছেন এবং অন্তরে চেতন- 
রূপে বৌধ করিতেছেন ও ক্রাইতেছেন যে, "আমি আছি।” বিরাটব্র্গ 
হ১ 


১৬২ অস্কতমাগর | 


জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মাতা পিতা সৃর্যনারায়ণ এই চেতনশক্তির সঙ্কোচ 
করিলে সুধুক্তি ব জড়াবস্থা হয় । 

এই বিরাটব্রঙ্ম জগতের মাতা পিতা “সহতরশির্ধাবৈ পুরুষঃ ইত্যাদি 
বেদমন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন যে, বিরাট পুক্রষ পরমাত্মার সহম্র অর্থাং 
অসংখ্য মন্তক, নেত্র, হস্ত, পর্দ, ইত্যাদি আছে। ইহার সার ভাব 
এই ষে, নিরাকার সাকার অথণ্ডাকার পূর্ণপরক্রন্ম জগতের মাতা পিতা বিরাট 
পুরুষের এক' আকাশরূপ মস্তক অসংখ্য জীবের মন্তক ও শ্রবণশত্তিরূপে, 
তাহার জ্ঞান নেত্ররূপ হৃর্ধযনারায়ণ অসংখ্য জীবের মন্তকে জ্ঞান ও নেত্র 
দৃ্রিশকিরূপে, প্রকাশমান । এক মনোরূপ চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ অসংখ্য 
জীবের মনোরূপে সঙ্কর্ন বিকল্প করিতেছেন । একই প্রাণদ্ধপ বায়ু অসংখ্য 
জীবের গ্রাণরূপ। একই অগ্রিরূপ মুখ অসংখ্য জীবের ক্কুৎপিপাসা পরিপাক 
ও আন্বাদন শক্তির সহিত মুখরূপ । জলরূপ একই নাড়ী অসংখ্য জীবের রক্ত, 
রস, নাড়ীরূপ এবং একই পৃথিবীরূপ চরণ অসংখা জীবের হস্ত পদ বিশিষ্ট 
স্থল শরীররূপ। জগতের একই মাতা পিতা বিরাটব্রক্ম অসংখ্য মস্তক, 
চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ বিশিষ্ট অসংখ্য জীবকে শ্বয়ং বস্ত রূপ আপন হইতে 
উৎপন্ন ও আপনার অন্তর্গত একই শ্বরূপ করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্ণভাবে তিনি 
আপন আঁধারে আপনিই রহিয়াছেন। এইজন্য শাস্ত্রে বিরাটব্রন্ধ হঈতে উৎপন্ন 
তাহার অংশতুল্য ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট অসংখ্য জীবকে তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ 
অসংখ্য দেব দেদী বল! হইয়াছে । এই বিরাটব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ ব্যতীষ্ 
এ অকাশে কেহ নাই, হইবেন না, হইবার মন্তাবনাও নাই। ইনিই জগতের 
একমাত্র মাতা পিতা, গুরু, আত্ম, স্বষ্টি পালন লয়কর্ত| ও জ্ঞান মুজিদাতা। 
ই! হইতে বিমুখ হইলে জীবের কষ্টের সীম! থাকে না। ইহাকে পাইলেই 
পরম শাস্তি হুখলাভ হয়। 

এই শ্বতঃপ্রকাঁশ বিরাট ভগবান অর্থাৎ পূর্ণপরত্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপ নিরা- 
কার সাকার অথণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইহ! হইতে পৃথক দেব 
দেবী, খধি মুনি অবতার কেহ নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই 
বিরাট ব্রঙ্গের সহিত অভিন্ন-ভাঁব সম্পন্ন মন্তুধ্কে অবতার, খধি, মুনি বল! 
'যায়। বিনি আপনাকে পরমাত্মা। হইতে ভিন্ন জান করেন ভাহাকে জীব 
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বলা হয়। বিশেষ বিশেষ মনুষ্যকে অবতার, খষি, মুনি বল! ভ্রম মাত্র। 
যথার্থ জীব ও চরাচর দৃশ্যমান মাত্রেই অবতার অর্থাৎ পরমাত্মার সাকার 
প্রকাশমান ভাবকে অবতার বলিতে হয়। খষি মুনি, জ্ঞানী অন্ঞান, অবভারাদি, 
নকলেই একই বিরাট ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হন এবং মৃত্যুর পরে তাহাদিগের- 
সুল সুক্ষ শরীর, বিরাট ব্রঙ্গের যে যে অঙ্গ প্রত্যন্গ হইতে গঠিত, সেই সেই 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লয় পায়। কিন্তু বিরাট ব্রহ্ম জগতের মাত পিতা! আত্ম! সর্বকালে 
পূর্ণন্ূপে স্বপ্রকাশ বিদ্যনান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ইনিই একমাত্র 
মনুষ্যের উপাস্য । খঁষি, মুনি অবতারগণ আজ আছেন কাল নাই। পরমাক্ম! 
হইতে ভিন্ন ভাবিয়! ইহাদিগের পৃথক উপাসনাদি নিক্ষল। যতক্ষণ ইহারা 
জগতের হিতার্থে স্থল শরীরে থাকিবেন ততক্ষণ ,ইহাদিগের নিকট 
হইতে সদুপদেশ গ্রহণ করিতে হয় এবং ইহারা ও জগভের হিতৈষী 
পরেপেকার-রত ব্যক্তি মাত্রেরই যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয় 
তাহ! মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য । মন্ুযের মধ্যে বাসনা ক্ষয় বশতঃ যাহার! 
বিরাট ব্রহ্ম পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়াছেন তাহারা জন্ম 
মৃত্যু রহিত হইয়া পূর্ণপরব্রদ্ম জ্যোতিংম্বরূপ কুর্ধযনারায়ণে  মিশিয়া সর্বদা 
জ্ঞানস্বরূপ পরমাননে থাকেন। এবং বিরাট ব্রন্ষের, ইচ্ছা ব। জগতের 
প্রয়োজন মত পুনর্ধার প্রকাশিত হুন। যাহাদিগের কৈলাশ, বৈকুষ্ঠ অর্থাৎ 
ইন্জ্রিয় ভোগের বাসনা ক্ষয় হয় নাই তাহার! বিরাট ব্রঙ্গের মনোরপ 
'চন্দ্রমা জ্যোতিতে অর্থাৎপরমাত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞানে জীবরূপে জন্ম মৃত্যু 
বোধ কর়ে। 

জল এবং জ্যোতি এই ছুই পদার্থের দ্বারা জীব মাত্রেরই স্থল ও সুক্ষ শরীর, 
গঠিত হইয়াছে এবং মৃত্যুর পর স্কুল শরীর স্থলে ও সুক্্স শরীর জ্যোতিঃম্বরূপে 
মিশিয়া যায়৷ এজন্ত মাতা পিতার মৃত্যু হইলে হিন্দুগণ বলেন-যে মাতা পিতার 
ঈশ্বর প্রাপ্তি হইয়াছে । এবং লিখিবার সময় ৬চন্ত্র বিন্দু-ঈশ্বরের রূপ বলিয়। 
গ্রকাশ করেন। ইয়ার সার ভাব এই যে,মাত! পিতা যে ঈশ্বর অর্থাৎ বিরাট. 
বক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন শরীর “ত্যাগের পর তাহাতেই লন্ক পাইলেন । 
৬চস্্ বিন্দু লিখিবার অর্থ চক্জম। হইতে মন ও বিন্দু রূপ হূরধ্যনারায়ণ হইতে, 
জীবাত্ম! হইয়াছিলেন: এবং মৃত্যুর পর তাহাকেই: প্রাপ্ত হইলেন। এজন্তই হিন্দু 
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পুতগণ পিও প্রদানের লময় মাতৃ পিতৃগণকে হুর্যযনারায়ণে অহ্বান করিয়া 
তীহার্দিগের নামে পিও প্রদান করিতে ও সৃুর্য্যনারায়ণ জ্োতির রূপকে 
মাত পিতৃর ব্ূপ বলিয়! ভাবিতে বলেন। তাহাদের উদ্দেস্ত এই যে, বিরাট 
ভগবান চন্দ্রম। হৃর্যযনারায়ণ জ্যোতিঃস্বূপ জগতের মাতৃ পিতৃ হইতে 
সমস্ত উৎপন্ন হইয়া! প্রতিপালিত এবং অস্তে ইহাতেই জয় প্রাপ্ত হন। এই 
বিরাট চন্ত্রম! হুর্যযনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ ভগবান ব্যতীত আর মাতৃ পিতৃ ব! 
লোক নাই, হইবে না, হইবার সম্তাবনাও নাই। এই বিরাট ভগবান জ্যোতিঃ 
স্বরূপ চন্দ্রম! হুর্ধ্যনারাধণ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মাকে পূর্ণৰপে ভক্তি 
শ্রদ্ধা মান্ত উপাসন! প্রণামান্দি করিলে সমস্ত জীব, খাষ, মুনি, অবতার, দেব 
দেবী প্রভৃতির সহিত নিরাকার সাকার পূর্ণকূপে পরমাস্মার উপাসনা 
ভক্তি শ্রদ্ধা মান্ত ও প্রণামাদি কর! হয়। বিরাট ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধে 
দেব দেবী, অবতারাদির ভিন্ন রূপে উপাসনা করা নিক্ষল। পূর্ণরূপে 
ইহা মান্ত উপাসনাদি করিলেই সকলকেই মান্ত ও উপাসন! করা হয়, নচেং 
হয় না। 

পুল কন্তাগণ আপন মাতা পিতাঁর চক্ষের সম্দুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক 
প্রণামাদি করিলে মাত। পিতার স্থৃল সক্ষম সমষ্টি শরীরের সহিত মাতা পিতাকে 
পূর্ণন্ধপে প্রণামাদ্দি করা হয় এবং পুত্র কন্ত! প্রণাম করিতেছে ইহা দেখিয়া 
মাত! পিতা স্থূল সুক্ষ সমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া প্রসন্ন হন এবং পুত্র কন্তার 
মঙ্গলের চেষ্টা করেন। এমন নহে যে, মাতা পিতার কেবল চক্ষুমাত্র * 
প্রসন্ন হয়, স্থুল হুক্ষের সহিত মাত। পিতা পূর্ণূপে প্রদন্ন হন না। সেইরূপ 
মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার বিরাট ব্রন্ষের জ্ঞান বা নেব্রন্বপ চন্্রমা 
সূর্্যনারারণ জ্যোতিঃস্বর্ধপের সম্ুখে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলে তিনি 
নিরাকার দাকার পূর্ণরূপে প্রদন্ন ন! হইয়া কেবল মাত্র প্রকাশমান জেযাতিঃ 
মাত্রই প্রসন্ন হন--এমন নহে । তিনি যখন, প্রসন্ন হন তখন নিরাকার সাকার 
চরাচর লইয়া পূর্ণরূপে প্রনন্ন হইয়! জীবমাত্রেরই মঙ্গল বিধান করেন। ইহ 
ধঁব সত্য সত্য জানিবে। 

জাগ্রত মাতা পিতার নিকট প্রার্থন ব তাহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, মান্ত করিলে 
সুষুণ্ত মাতা। পিতার নিকটও প্রার্থন। ব! তাহাকে শ্রদ্ধ! ভক্তি, মান্য কর] হয়। 
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যেহেতু মাত! পিতা একই। যিনি স্বুপ্তিতে নিক্ষিয় থাঁকেন তিনিই জাগ্রতে 
সকল প্রকার কার্য সম্পন্ন করেন। জাগ্রত মাতা পিতাকে অপমান করিলে 
যুগ্ত মাত! পিতাকেও অপমান কর! হয় এবং স্থযুগ্ত মাত! পিতাকে অপমান 
করিলে জাগ্রত মাত! পিতাকেও অপমান কর! হয়। মাতা পিতারপী 
নিরকার সাকার পূর্ণপর ব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ। তাহার নিরাকার 
ভাবকে সুযুণ্ত এবং সাকার ভাবকে জাগ্রত অবস্থা জানিবে । এই জন্ক 
সাকার বিরাট ব্রহ্গ চত্ত্রমা নুর্যযনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাকে 
অপমান বা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক মান্ত করিলে নিরাকার ব্রন্ষের অপমান 
বামান্ত করা হয় এবং নিরাকার ব্রহ্গকে অপমান বা মান্ত করিলে সাকার 
বিরাট জ্যোতিঃম্বন্ধপ মাতা পিতা গুরুকে অপমান ব! মান্ত করা হয়। যিনি 
নিরকার তিনিই সাকার, ধিনি সাকার তিনিই নিরাকার । নিরাকার সাকার 
কোন বস্ত নহে, কেবল অবস্থার নাম মাত্র। তিনি যাহ। তাহাই পূর্ণরূপে 
বিরাজমান । 

যেমন মাতা পিতা স্ুযু্ত অবস্থায় নিগ্ুপ ভাবে থাকায়, তাহাদিগের প্রতি 
শ্রদ্ধ ভক্তি প্রকাশ কর! ব। তাহাদিগের সহিত অন্ত কোন প্রকার ব্যবহার কর 
সম্ভতবে নাঃ জাগ্রত অবস্থাতেই শ্রন্ধা ভক্তি প্রদর্শন বা অন্য ব্যবহার করিতে 
হয়? সেইপ্রকার মাতা পিতারূপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপের নিরাকার 
নিপুণ ভাবে পুজ। উপাঁসনাদি অনুষ্ঠান বন্তবে না,সাঁকার সগুণ ভাবেই সন্তবে। 
জাগ্রত মাতা .পিভার সেব! স্থক্্ষা করিলে সকল অবস্থাতেই তাহাদিগের 
সব স্থশ্ীষ! কর! হয়,যেহেতু জাগ্রত ও সুষুপ্ব বাত পিতা একই--ভিন্ন নহেন। 
সেই প্রকার পরমাত্মাকে পূর্ণ জানিয়! প্রকাশ ভাবে তাহার বিশেষ করিয়া 
উপাসনাদি করিলে নিরাকার সাকার অখগ্ডাকারে তাহার পূর্ণরূপে উপাসনার্দি 
কর! হয়। যেহেতু নিরাকার সাকার একই বস্ত। কিন্তু তাহার নিরাকার ভাব 
নাই এইক্সপ মনে করিয়! উপাসন। করিলে তাহার উপাসন। হয় না। যতক্ষণ 
পর্যন্ত জীবায্মা অভ্ঞান জড়াবস্থাপন্ন থাকেন,ততক্ষণ জগ ও চন্ত্রম। হৃূর্যযনারায়ণ 
ন্যোতিকে জড়, ব্যষ্টটি বোধ করেন। যখন বিচার ক! চন্দ্রম। হর্ধ্যনারায়ণ 
জ্যোতিকে শ্রদ্ধা! ও ভক্তি পূর্ব পূর্ণভাবে উগসনার দ্বার আপনাকে পরমাত্মার 
সহিত অভিন্ন ভাবে পুর্ণ চেতনময় দেখেন তন নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে 
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চেতনমন্ত চন্ত্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যেতিঃ ভাসেন।। তখন জড় চেতন, সাকার 
নিরাকার প্রভৃতি উপাধি লয় হয়। 

জগতের মাতা পিতা পরমাত্ম। যখন নম হুর্য্যনারায়ণ জ্যোতীরূপে 
প্রকাশমান থাকিবেন তখন উদয় আস্তে ব! দর্শদ মাত্রে, তাহার সম্মুখে শ্রদ্ধা 
ভক্তি পূর্বক প্রার্থনা ও প্রণামাদি করিবে তাহ! হইলে সমস্ত দেব দেবীর সহিত 
জগতের মাতা পিতা গুরুর নিকট প্র্থন! ও তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধ! প্রণামাদি 
করা হইবে । ষখন পরমাত্ম। চক্্রম! হুর্যযনারান্ণ জ্যোতীরূপে প্রকাশমান 
না থাকিবেন অথব! কোন কারণ বশতঃ তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর ন! হইবেন, 
তখন তোমার ইচ্ছামত ঘরের' বাহিরে ভিতরে, আপন অন্তরে বা প্রদ্ষান্ঠে, 
বিছানার উপর, পৃথিবীর উপর, যে অবস্থায় থাক, গুচি জস্ুচির চিন্তা! ত্যাগ 
করিয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে যুখ করিয়া প্রার্থনা 
ও প্রণামাদি করিবে। তিনি সকলের ভিতরে বাহিরে সর্বত্র পূর্ণরূপে থাকিয়া 
সমস্ত জানিতেছেন ও দেখিতেছেন। প্রত্যক্ষ ভাবিয়! দেখ, ধিনি জানাইলে 
তবে তোমর! জানিতে পার এবং যাহার প্রকাশের দ্বার তোমরা চারিদিকে 
সমস্ত জগতের রূপ দেধিতেছে ও বুঝিতেছে,তিনি কি তোমাদিগকে দেখিতে 
ছেন না বা তোমাদিগের মনোভাব বুঝিতেছেন না? তিনি সমস্তই 
দেখিতেছেন ও বুবিতেছেন। | 

নিদ্রা যাইবার পূর্বে তীহায়্ নিকট প্রার্থনা করিবে ষে “হে অন্তরধ্যামী' 
গুরু মাতা! পিতা, আপনি আমাকে নিদ্রাভিভূত করিতেছেনঃ কমি ঘুমাইয়| 
পড়িতেছি । এই দয়া ও অনুগ্রহ করিবেন যেন আপনাকে ম্মরণ করিতে 
করিতে ঘুষাইয়া পড়ি । পরে যখন আবার জাগাইবেন তখন দয়া করিয়া এই. 
করিবেন, যেন আপনাকেই স্মরণ করিতে করিতে জাগি।” জাগিয়! প্রীর্থন! 
করিবে, “হে অন্তর্যামী আপনি জাগাইলেন, আমি জাগিলাম। এই দয়া 
রাখিবেন, যেন সকল বিষয়ে, সকল সময়ে, সকল কার্য্ে আপনাকেই ম্মরণ- 
রাখি। জগতে আমার্দিগের পরস্পরের মধ্যে, যেন কোম প্রার দ্বেষ 
হিংসা না থাকে, যেন আমরা! সকলে মিলিয়! প্রীতিপুর্ব্বক আপনার আহা 


পাঁলন দ্বার। পরমানন্দে' কালধাপন' করি, ইহাই আদাদিগে প্রার্থনা 
ও. 'ভিক্ষ | 


সাধন সম্বন্ধে শেষ কথা। ১৬৭ 


আছারের পূর্বে পূর্ণপরব্রক্ম ক্যোতিঃশ্বপ্ূপের নাম লইয়া আহার 
'করিবে। বলিবে ধে, “ছে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ, আপনি এই নকল 
আহারীয় দ্রব্য আহার করুণ*। এবং এইভাব অন্তরে রাখিয়। আহার করিবে। 
তোমর। আহার করিলে ও অগ্নিতে আনতি দিলে সকল দেব দেবী অর্থাৎ. 
পুর্ণপরব্রদ্ধ জ্যোতিম্বরূপের আঙ্বার ও পূজা হয়। ইহ! বাতীত অন্ত কোন 
আড়ম্বর ও নান! মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভোগ দিবার কোন প্রয়োজন নাই 
দিলে নিক্ষল। ইহা নিশ্চয় সত্য সত্য জানিবে। 

পরমাত্ম। সম্বন্ধে পাঠাভ্যাসের আদিতে ও'কার এবং শেষে “ও"শাস্তিঃ” শব্দ 
উচ্চারণ করিবে । ধাহাকে বিরাট চন্ত্রম! হূরধ্যনারায়ণ জগতের মাতা পিভ। 
আত্ম! গুরু, ও উৎপত্তি পালন লয়কর্তা বল! হুইয়াছে তিনি নিরাকার সাকার 
কারণ সুম্ম স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! অসীম অখণ্ডাকারে বিরাজমান । 
তাহ্থারই বেদাদিশান্ত্রে একটা নাম ও'কার কল্পিত হইয়াছে। যাবতীর বেদ 
মন্ত্র সেই ও'কার অর্থাৎ তাহারই নাম ও যাবতীয় পদার্থ তীাহারই রূপ-_ 
এইটা স্থন! করিবার জন্য বেদ পাঠের আদিতে ও'কার উচ্চারণ করিতে হয়। 
ইনি স্বতঃপ্রকাশ, মঙ্গলকারী, শাস্তিস্বন্ূপ ও'কার। ইনি স্বশ্নং শাস্তি স্বর, 
জগতকে শাস্তি দেন--শেষে ইনি জগতকে সকল প্রকারে শান্তি দিবেন। 
ইনি ব্যতীত কেহ নাই ঘেনিজে শান্ত হইবেন বা জগতকে শান্তি দিবেন। 
ধহাতে শান্তি আছে তিনিই শাস্তি দিতে পারেন। এইটী বুঝাইবার জন্য 
বেদপাঠের অস্তে বিরাটপুরুষ জ্যোতিঃম্বরূপকে কারণ সুক্ষ স্থলভাবে তিনবার 
«“ও* শান্তিঃ' বলা হয়। এ প্রথার যিনি যেপ্রকার অর্থ করুণ না কেন যেপ্ধপ 
বল। হুইল তাহাকে প্রকৃত অর্থ বণিয়া জানিবে। ধাহার নাম ওকার 
সেই জ্যোতিঃ্বরূপ বিয়্াট পুরুষ “ও শান্তি” দত্বাময়। ইনি নিজ দয়ায় জগতের 
সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তি বিধান করিতে পারেন ও করিবেন । 
ইহা! হইতে বিমুখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে স্বার্থ বশতঃ শাস্ত্রে, ধরে ব্রন্মে ও 
গ'কারে অধিকারী অনধিকারী কল্পনা করিয়। পরম্পর হিংসা ছ্বেষবশতঃ 
কউ ভোগ করিতেছেন। ূ 

যাহার নিজের বোধ নাই যে, অধিকারী অনধিকারী কে, কি বাকি 
কি স্বরূপ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম বা ও'কারও জীব কি বস্ত ইহা নিজে জানেন 
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না অথচ সকলকে সৎ হইতে বিমুখ করিতে ত২পর সেরূপ লোক রাজপুক্ষষ- 
দিগের নিকট সর্বতোভাবে দণ্ডনীর। এরূপ লোকের পায়ে বেড়ী দিয়! 
কঠিন পরিশ্রম করান উচিত। এন্নপ না করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন 
হেতু রাঞ্গ্যের নাশ হয়-_ইহা নিশ্চিত জানিবে। 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 


»-০০-- 


(৩) সিদ্ধি বিষয়ক । 


জীবের গতি। 


শাস্ত্রীয় সংঙ্গারান্নুনারে লোকে জীবের নান! প্রকার গতি কল্পনা করে। 
যথা (১) দেবযান, (২) পিতৃষান (৩) জীবন্দুক্ক (৪) প্রকৃতিলয় (৫) 
প্রেতযোনিপ্রাপ্তি ইত্যাদি । 

(২) দাকার সগুণভাবে পরমাত্মার উপাঁদকগণ স্থল হইতে সুক্ষ হইয়! ক্রমশঃ 
সুরঘ্যনারায়ণের সহিত এক হইয়া মুক্তিশ্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি করেন-_-ইহা! দেব- 
যান । (২) বাহার! পরমাত্মার ও নিজের কি স্বরূপ ইচা ন। জানিয়। শান্ত্রানুসাযে 
কর্ম করিয়৷ ষান তাহার! চন্ত্রমা জোতিঃ প্রাপ্ত হইয়। কাম্য ভোগ সকল ভোগ 
করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন-_ইঠ| পিতৃঘান। (৩) যাহার নিরাকার 
নিগুণের উপালনা বা ভ্ঞান সঞ্চয় করিয়। বাদন! ক্ষয় করেন তাহার! 
শরীর থাকিতেই মুক্তি বা ব্রদ্ধভাব লাভ করেন। তাহাদের কোন 
লোক বা ভাব প্রাপ্তি নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভূতে তাহাদের ইন্দিয়াদি স্ুল সক 
শরীর লয় হয়, তাহার! একই নিত্যভাবে পরমানন্দদে থাকেন__ইহা! জীবনুক্তি। 
€৪) যাহাদের পরমা বা আপন ম্বরূপ জানিতে ইচ্ছ। নাই অথচ 
কর্ষেও প্রবৃত্তি পাই তাহাদের বাসন! না' থাকিলে প্রকৃতিতে লয় হয়। 
তাহাদের পুনরাযখপ্জন্ম মৃত্যু ঘটে--ইহ! প্রকৃতি লয় এবং (৫) ধাহাদের 
জ্ঞান কর্ম উভয়েখ্পরম্বুত্তি নাই কিন্ত নান! প্রকার বাসনার জন্ত অশান্তি 
ভোগ হয় তাহারছিতে দ":নিজ প্রবৃত্তি অনুঘারে নানানধপ রি 
প্রাপ্ত হইয়। পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। | 


জীবের গর্তি। ১৬ 

গ্রগানে বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত যে পরমাত্মা কাহারও বশীভূত নহেন। 
ষুক্তি বা গতি সম্বন্ধে কেহ এমন নিয়ম রচিতে পারেন না যদ্দার1 বাধ্য 
হইয়া পরষাত্মীকে মুক্তি বা গতি দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ কার্য করিলে মন পবিত্র 
হইয়] জ্ঞানের উদয়ে মুক্তিলাভ হয়, ইহা সকলেই শ্বীকার করেন। কিন্ত 
তাহাদের ও মুক্তি পরমাত্মার আয়ত্তাধীন। তাহার প্রসাদেই মুক্তি। যাহার 
তাহাকে পাতে ইচ্ছ। করেন না, যাহার! সর্বপ্রকার শ্রেষ্ট কার্য বিরত ও 
অসৎ কার্যে রত এবং পণ্ড প্রভৃতি ইতর জীবের যে মুক্তি হইবে না, পরমাত্মা 
এরূপ কোন নংকল্প করেন নাই। তিনি ইচ্ছ। করিলে ইহািগকেও 
মুক্তি দিতে পারেন। সমস্ত চরাঁচরকে মুহূর্ত মধ্যে মুক্তি দিতে তিনি 
সক্ষম। যেহেতু তিনিই স্বয়ং কারণ, হুক্, স্থূল চরাচরকে লইয়া 
অনীম অথগ্ডাকারে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষতাবে শ্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান 
আছেন। তিনি ব্যতিরিক্ত কোথাও কিছু নাই। মুক্তি বা বন্ধন কোন 
স্বতন্ত্র বস্ত নহে । উপাধি ভেদে তাহারই করিত নাম । যতক্ষণ জীব আপনাকে 
তাহা হইতে ভিন্ন ও অপূর্ণ এবং তাহাকে অপর ও পূর্ণ বোধ করিতেছে, 
ততক্ষণ জীবের বন্ধন ও দুর্গতি। এবং জীব যে অবস্থায় আপনাকে লইয়া 
পরমাত্মাকে একই পূর্ণক্ূপে দর্শন করেন সেই অবস্থার নাম মুক্তি কল্পিত 
হইয়াছে। | রর 
যাহাতে নিজের ও অপরের কষ্ট না হয় এবং সমস্ত জগতের মঙ্গলসাধিত 
হয় তোমর! এন্সপ কার্ষে রত থাক। তোমর! নিশ্চয় জানিও স্বরূপ পক্ষে 
তোমর1 সদা মুক্ত রহিয়াছ। কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে অজ্ঞান, জ্ঞান, 
বিজ্ঞান ও শ্বরূপাবন্থ। বল হইতেছে--ইহা কল্পন। মাত্র। প্রত্যক্ষ দেখ, জাগ্রত 
প্র সুযুণ্তিতে তুমি একই পুরুষ রহিয়াছ এবং তুমিই চতুর্থ অবস্থায় এই তিন 
অবস্থার বিচার করিতেছ--কেবল উপাধি ভেদে রূপান্তর বটিতেছে মাত্র। 
তোমার স্বপ্নে বন্ধন, জাগ্রতে মুক্ত ও নুযুণ্তিতে বন্ধন -ক্তি উভয়েরই 
অভাব । অজ্ঞানাবন্থায় বন্ধন, জ্ঞানে মুক্তি ও স্ব্ধপাবস্থা গং্ষাহ! তাহাই। 
তুমি বা পরমাত্মা! কারণ, সুঙ্ষ, স্থল হইতে নানা নানির্টপ জগৎ ভাবে 
ভারিতেছে। ফাহা নানা নামরূপ স্থুল তাহা হৃপ্দে - /হয় হুশ, কারণে 
স্থিত হন। তখন সন্ত উপাধি লয় হয়। যেমন ন্ুযুপ্তিতে তোমার সমস্ত 
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উপাধি লয় থাকে । তোমরা কোন বিষয়ে চিত্ত! করিও না। পুর্ণপরত্রহ্ 
জ্যোতিঃম্বর্ূপের শরণাপন্ন হও তিনি তোমাদের সমন্ত উপাধি লর 
করিবেন। 


৬ 
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স্বর্গ নরক। 


"সম্প্রদায় ভেদে লোকে জন্ম মৃত্যু, হ্যটি লয়, হর্গ নরক, স্থদ্ধে নানা কল্প 
'মত গ্রচলিত রহিয়াছে। এইরূপ মত ভেদের ফলে হিংসা দ্বেষ বশতঃ মন্ধুষ্যগণ 
নান! কষ্টে পীড়িত। মনুষ্য মাত্রেই বুঝিয়। দেখ, জন্ম বৃহ স্বর্গ নরক প্রস্থৃতি 
'কাহার সম্বন্ধে ঘচিবে, সত্যের বা মিথ্যার ? 

মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্য। সকলের নিকট সর্কালে মিথ । মিথ্যার জন্ম মৃত্রা 
শবর্গ নরক প্রভৃতি হইতেই পারে নাহওয়া অসম্ভব । সত্য এক বিনা দ্বিভীয় 
নাই। একই সত্য কারণ হৃক্্ ছুল চরাচরকে লইরা অশীন অথগ্ডাকারে 

* নিত্য বিরাজমান । সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটির। থাকে-সত্য দ্বরং নিত্য 
হাহ তাহাই। এই পূর্ণ নত্যে নিরাকার সাকার ছইটা শবের প্রয়োগ হয়। 
নিরাকার ব্রদ্গ শব্দাতীত, জ্ঞানাভীত-_ ইহার অধিক তাহাকে তোমরা চিনিতে, 
পারিবে না। বে কিরূপে তাহাতে স্বর্গ নরক কল্পনা করিবে? যদি সাকার 
বন্দে কল্পনা কর তাহা৷ হইলে বিরাট ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বিরাজমান। ইহার 
পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও জ্যোভীরপ বর্ণিত সপ্তাঙ্গ হইতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের সুল 
হৃগ্ শরীর যথা ক্রমে গঠিত ও প্রতিপালিত হইতেছে। এই সপ্তাঙ্গ বা সপ্ত 
ধাতুর মধ্যে কোনটী স্বর্গ ও কোনটা নরক, কোনটি জন, কোনটি মৃত্যু? 
পরমাস্মা বিমুর্ব অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোক যাহার স্থুল শরীরে দৃপ্টি ও নামরূপ 
জগতকে যে খরমাত্। হইতে ভিন্ন দেখিতেছে তাহারই জন্ম মৃত্যু, শ্বর্গ 
নরক ভোগ হাতোছ্হ1 সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান পরমাত্মার প্রিয়ব্যক্তি 
সমন্ত নাম রূপ জগৎ বৈচিত্র্াকে পরমাত্বার সহিত অভিন্ন ভাবে একই 
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দেখিতেছেন অর্থাৎ নিরাকার সাকার কারণ হুপ্ৰ স্থল নাম রূপ সমস্তই 
পূর্ণপর ব্রহ্ম ইহ! জানিতেছেন। তাহাতে জন্ম মুত্যু, স্থষ্টি লয় প্রভৃতি নাই। 
ইহা নিশ্চিত জানিবে, যাহাকে স্থুথ বল তাহাকেই দ্র, যাহাকে ছুঃখ বল 
তাহাই নরক। পরমাত্মা হইছে ভিন্ন স্বর্গ ও নরক কোন স্থান নাই--ইহা 
পরব সত্য। অজ্ঞানের বশবন্তী লোক আপনার ও অপরের কষ্টকর কার্য 
করিয়া পরমাত্মার আজ্ঞার যে কষ্ট ভোগ করে তাহাই নরক ও পরমাস্মার 
কপায় সদনুষ্ঠান করিয়া জীব যে অভেদে মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে থাকে 
তাহাই স্বর্গ । যাহা কিছু হয় বা আছে তাহ! সত্য শ্বর্ূপ পরমা |: 
মিথ্যা নাই, মিথাতে কিছু হওয়া অনন্তব। 
ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি। 


সিদ্ধ ভাব। 


শাস্ত্রে পড়িয়া ও লোকের মুখে শুনিয়া লোকে দিদ্ধ পুরুষে বিশ্বাস করে। 
কিন্তু গম্ভীর ও শান্তচিন্তে বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত যে, সিদ্ধ কেহয় ওকে 
করে এবং সিদ্ধি কি বস্ত। মিথ্যা নিদ্ধ হয়,কি সত্য সিদ্ধ হন? মিথ্যাত 
সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যা হইতে সিদ্ধ ব| অসিদ্ধ কিছুই হইতে পারেন! 
এবং সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য কলের নিকট সত্য। 
সত্য কখন মিথ্য। বা সিন্ধ অন্িদ্ধ হইতে পারেন না। সত্য সত্যই থাকেন। 
তবে কে কাহাকে সিদ্ধ করে? স্বতঃপ্রকাশ সত্যই, কারণ সুল্ম স্কুল, চরাচর 
স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অনীম অথগ্ডাকারে বিরাজমান | জীবের এই ভাব অভেদে. 
বোধ হওয়াকে দিদ্ধভাৰ জানিবে অর্থাৎ জীব তরঙ্গের অভতেদ জ্ঞান হইলে 
জীব দিদ্ধ ঝা মুক্তত্ব্ূপ হন। পরত্রক্ম হইতে নানা নামরূপ জগৎ বা জীব ভিন্ন | 
ভিন্ন বোধ হওয়াকে জীবের অজ্ঞান-বদ্ধন বা! অপিদ্ধ ভাব জানিবে। বিরাট পর- 
্গচন্দ্রমা হধ্যনারায়ণ মঞ্গলকারী আত্মা মাত! পিতা গুরুর শরখাগত হইয়া 
ক্ষম। প্রার্থনা করিলে ইনি দয়াময় জীবকে অভিন্নভাবে দর্শন দেন অর্থাৎ জীবকে 
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মুক্ত করিয়া পরমানন্দে রাখেন। তখন নিরাকার সাকার নান! নামরূপ 
ভাঁসা সত্বেও জীব আপনাকে বা! জগৎ ও জীব মাত্রকে পরব্রদ্ছের স্বরূপ 
বোধে পরমানন্দে থাকেন। এবং জগত্ময় আপনার আত্মা পরমাক্মার 
ত্বরূপ জানিয়। জগতের মঙ্গল চেষ্টা করেন। তখন কোন প্রকারের অহঙ্কার, 
অভিমান ব1 কাহারও সহিত ভিন্ন ভাব থাকে ন|। 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 
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মুক্তি। 


মনুষদিগের মধ্যে নানা কল্পিত সম্প্রদায় অনুসারে মুক্তি সন্বন্ধে নান! যত 
ও নানা নাম প্রচলিত আছে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই বিচার করিয়া দেখ! 
উচিত যে, মুক্তি কি বস্তু, কে মুক্তি দেন ও কাহার মুক্তি হয়। যাহ! মিথা 
তাহা সর্কালেই সকলের নিকট মিথ্যা । তাহার বন্ধন মুক্তি ছুইই মিথ্যা । 
আর সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য এক ভি দ্বিতীয় হইতে পারেন ন!। 
সত্যের বন্ধন মুক্তি ঘটতে পারে কিনা? যাহার বন্ধন সম্ভবে, তাহারই মুক্তি 
সম্ভবে। সত্যের বন্ধন মিথ্যার দ্বারা হইতেই পারে না এবং দ্বিতীয় সত্য 
নাই বলিয়া, সত্যের দ্বারাও তাহার বন্ধন সম্ভবে না। তবে কাহার বন্ধন 
ঘটিয়াছে যে, অপর কাহারও দ্বারা তাহার মুক্তি হইবে? এরূপ স্থলে মনুষ্য- 
দিগের মধ্যে যে কেন বন্ধন মুক্তির ত্রাস্তি হয়, একটা উদাহরণ লইলে তাহার 
যথার্থ ভাব অনুভূত হইবে। 

সমুদ্রের অসীম জলে বাঁযু হযোগে ছোট বড় নানা ফেণ বুদ্বুদ ও তরঙ্গাদি 
উঠে। মনে কর, এসকল ফেণ বুদবুদাদির যধ্যে উপাধি ভেদে কেহ বড়, 
কেহ ছোট এবং সকলেই জন্মিতেছে গ লয় পাইতেছে ইত্যাদি নান! প্রকার 
ভাবন| উঠিতেছে। এইরূপ ভাবনাই বন্ধন। আঁর অসীম পরিপূর্ণ সমুদ্র 
ঘে ফেণ বুদ্বুদাদির জল জলে মিলাইয়৷ আপনার সহিত এক রাখিয়াছেন, 
উহাকে ফেণ বুদ্বুদাদি মুক্তি বলিয়া ধারণ! করে। লমুদ্রন্ধপী পূর্ণগরব্রদ্ধে 
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জ্যোতিঃম্বরূপ কারণ সুক্ষ, স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপ গ্রভৃতি বৈচিত্র 
স্টাহার ইচ্ছারূপী বাসর প্রকাশে ভাসিতেছে এবং জন্ম মৃত্যু ও বন্ধন মুক্তি 
অনুভূত হুইতেছে। পরমাত্ম। সমুদয় নাম রূপ প্রভৃতি বৈচিত্র্য লয় করিয়া 
কারণে স্মিত আছেন, এই ভাবকে জীবাত্ম মুক্তি বলিয়া অনুভব করেন। 
বাস্তবিক পক্ষে যিনি স্থষ্ি-লয়-পালন কর্তা পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মুক্তি 
তাহারই আঙ্রন্তাধীন। তাহাকে ও আপনাকে অভেদে অনুভব ন1| করায় 
বন্ধন বোধ হইতেছে। অভেদে বোধ হইলেই মুক্তি অনুভূত হইবে। স্বরূপতঃ 
সকলেই মর্ধকালে মুক্ত স্বরূপ। উপাধি ভেদে বন্ধন ভামিতেছে। সেই 
বন্ধনের নিবৃত্তির অন্ত বিচার পূর্বক পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপের 
শরণাগত হইয়! মকল কার্ধ্য নিম্পর কর । তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল করিবেন। 
তোমর! কোন বিষয়ে ভীত বা চিস্তিত হইও না । এই ষেভেদ ভাসিতেছে, 
ইহাকে নিবারণ করিয়। অভেদ দর্শনের জন্ত যেরূপ সছপদেশ, ভজন ও উপা- 
সনার প্রয়োজন, তাহা ইতি পূর্বে কখিত হইয়াছে । এইক্প সকল বিষয়ে 
বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে কাল যাপন কর । 
যে পদ মুক্তি বলিয়। বর্ণিত হইল, তাহাকেই বৌদ্ধগ্রণ নির্বাণ, খৃষ্টানগণ 
পরিত্রাণ, এবং সাংখ্যগণ কৈবল্য বলেন। 

ভ্ঞানবান মুক্ত পুরুষ জগতে অনীম কার্ধ্য করিয়াও নিনিত্ থাকেন। 
তিনি সুখে, ছঃখে লাভালাভে সমভাবে থাকেন, বিচলিত হন ন।। প্রত্যক্ষ 
দেখেন ফে, স্থূল শরীর থাকিলে সুখ ছুঃখ অনুভব হইবেই এবং দেজন্ত খিচার 
পূর্বক দুঃখ নিবারণের চেষ্ট! ও পরমাত্মার আত্ঞ। কি তাহা জানিয়। তদনুসারে 
কাধ্য করেন। সাবানের দ্বারা স্থল শরীর ও বস্ত্াদি নির্ল হয় ও পরিষ্ঠার 
থাকে, ইহ! যেমন পরমাত্মার নিয়ম, সেইরূপে সর্বত্র পরমাত্মার নিয়ম বা আন্ত! 
বুঝিয়৷ তিনি অক্ঞান-মণ জ্ঞান সাবানের দ্বারা নির্শল করেন) তিনি 
দেখেন যে, “অল্প ব| বহু লাভে আমি লন্ধ হই না এবং বছু বা অল্প অলাভে 
আমি অলন্ধ থাকি না। আমি সর্বকালে যাহা তাহাই আছি। যতদিন 
স্থল শরীর থাকে, ততদিন পর্যান্ত প্রাণ ধারণের জন্ত অন্ন ও লজ্জা নিবারণের 
জন্ত বস্ত্র ষনুষ্যু মাত্রেই প্রয়োজন । প্রজ্জলিত অগ্িতেই স্বতাহুতির 
প্রয়েজন। আম নির্ববাণে ভন্মে স্বতাহতি যাহার পর নাই নিশ্রয়োন। 
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সমদৃষ্টি-সম্পর জ্ঞানী মুক্ত পুকষের শ্বভাবিক আঁচরণ এই যে, তিনি মকলকে' 
আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়' মমভাবে- সকলের উপকার করেন, ইচ্ছা যে 
সকলে সর্ধবিষয়ে সুখে থাকিন্তে পারে। মনুষ্য মাত্রেরই এইরূপ বৃত্তি 
হওয়া আনন্দের বিষয়। সকলেরই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ মাতা পিতার 
নিকট প্রার্থনা কর। উচিত, যেন তিনি সদয় হইয়া সকলের ভিতর 
এইরূপ সদ্বৃত্তি প্রেরণ করেন। 

পরমাত্মার বা ভগবানের ভক্তগণ তাহার নিকট মুক্তি যে কারণে চাহেন 
না| তাহা! এই যে ভগবান শ্বতঃ প্রকাশ কারণ সুক্ষ স্থল চরাচর স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণবপে বিরাঁজমান। তীহা হইতে 
স্বতন্ত্র মুক্তি, জ্ঞান বা! ভর্তি কোন বস্ত নাই যে, তাহ! চাহিবেন। তীহার। 
দ্ধ! ভক্তি পুর্র্বক তাঁহাকেই পূর্ণন্ধপে চাহেন ৷ ভক্তগণের নিকট তিনি ছাড়। 
দ্বিতীয় কোনও বস্ত ভাসে ন! যে চাহিবেন। তাহার! সত)ই প্রেম চাছেন! 
প্রেমে প্রেম মিশাইয় যায়। এই জন্য ভক্ত মুক্তি চাহেন নাঁ। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 
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মমুষ্যগণ সমাধি বিষয়ে নান! প্রকার অর্থ করিয়া থকেন। বাহার! 
সমাধির অবস্থা পান নাই তাহার! না বুবিয়! যে ব্যাখ্া। করেন, তাহ 
বৃথা । কেহ কেহ বলেন যে, সমাধি হইলে সমস্ত বাহ্য বস্তর বিশ্বৃতি হয়। 
কেহ বলেন, সমাধিতে জড়াবস্থা ঘটে, কোন বোধাবোধ থাকে না) যেমন 
পাথর ইত্যাদি। এস্থলে সকলের বিচার পুর্ব্বক বুঝ| উচিৎ যে, ঈশ্বর পরমাত্মা 
সর্ধকালেই জ্ঞানস্বরূপ। তিনি যদি সর্বকালে ভ্ঞানস্বরূপ না থাকেন, তবে 
কিরূপে এই অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ডের স্থান, স্থিতি, লয় ও সকলের অন্তরে চেতনরূপে 
প্রেরণ করিয়া অশীম কার্য করিতেছেন ও করাইতেছেন? তিনি যদি বিশ্বৃত, 
ভ্ঞানহীন জড় হন, তাহ! হইপে ব্রন্মাণ্ডের হ্ট্ি,পালন, লক্'কি প্রকারে হইবে ও 
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কে করিবে? এবং কে অজ্ঞান লয় ও জ্ঞান প্রকাশ করিয়! জীবকে মুক্তি 
স্বরূপ পরমানন্দে রাখিবে? যিনি নিজে বিশ্বৃত রা জ্ঞানশৃন্ত, তিনি কি 
কখনও জ্ঞান দিয়! জীবাত্মাকে যুক্তি দিতে পারেন? ইশ্বর সর্ফকালে জান- 
প্বর্ূপ। তাহাকে ভক্তি সহকারে ডাকিলে বা পূর্ণবূপে উপাসনা করিলে 
জীবাত্বা সর্ধকালে জ্ঞান মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবেন কফি 
বিস্বৃত হইয়! জড় হইবেন? গাঢ় নিদ্রা বা মূর্ছ। হইলে মনুষ্য সহজে সমস্তই 
বিশ্বৃত হইয়া যায়) তাহ1 হইলে উহ! সমাধির মধ্যে উৎকৃষ্ট সমাধি বলিয়া 
শ্বীকার করিতে হইবে এবং জ্ঞানম্বরূপ ঈশ্বর পরমাত্মাকে পাইবাঁর 
জন্য প্রাণায়ামঃ উপাসন] ভক্তি বিচারাদি করিবার প্রয়োজন থাকিবে না? 
সমাধিতে বাহা পদার্থ বিস্বৃত হইবার যথার্থভাঁব একটা স্কুল দৃষ্টান্তের দ্বারা 
বুঝিয়! লও। এক মৃত্তিকা হইতে হীড়ী, কলসী, সরা, ইট, স্ুরকী, 
সহর, বাজার ইত্যাদি অসংখ্য বাহ্‌ নামন্ধপ পৃথক পৃথক বোধ হয়! যাহার 
ঘর বাড়ী, সহর, বাজার প্রভৃতি নামরূপের উপর দৃষ্টি আছে, তাহার বাস 
পদার্থ অনংখ্য বোধ হওয়ায় মন স্থির হয় না, সর্বদা চঞ্চল থাকে । ধাহাৰ 
দৃষ্ট সহর, বাজার প্রভৃতি নাম রূগাদিতে নাই, কেবল মৃ্তিকার প্রতি আছে, 
তাহাকে বাহাজ্ঞান শূন্য জানিবে। তীহার মন জ্ঞানস্বরূপ শান্তিতে স্থিত 
হইয়াছে। পূর্ণপরত্রদ্ধ জ্যোতিংস্করূপকে মুন্তকারূপী জানিবে। হ্ুাডী, কলদী, 
বাঙগার, ঘন গ্রহৃতি নান! নামন্ূপকে জগং চরাচর স্ত্রী পুরুষ বলিয়! জানিবে। 
যে ব্যক্তি ঈশ্বর, জীব, মায়, জগৎ, চরাচর, স্ত্রী পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে 
দেখিতেছে ও বোধ করিতেছে, সে বাহ পদার্থ দেখিতেছে এবং সর্বদাই 
মনে অশান্তি ভোগ করিতেছে, কখনও শান্তি পাইতেছে নাঁ। যিনি 
মুত্তিকারূপী জ্যোতিংম্বূকেই কারণ সুক্ষ স্কুল, নানা নামরূপ জগৎ স্ত্রী 
পুরুষকে পূর্ণপরব্রদ্মই দেখিক্রেছেন সমাধিদ্থ সেই ব্যক্তি বাহ জগত বিস্মৃত হইয়। 
জ্ঞান মুক্তিশ্বরূপ পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে 
কুম্তক ব1 সমাধিস্থ, মুক্তিম্বর্ূপ অথব|জ্ঞানক্গরূপ বলে। যাহাকে জ্ঞানস্বরূপ 
তাহাকেই মুক্তিম্বরূপ, কুম্তকস্থ ও সমাধিস্থ বলে। পরমাত্মার নাম জ্ঞানম্থরূপ। 
পরমাত্বার নান মুক্তিস্বরূপ। পরমায্মার নাম কুন্তক ও সমাধি। জ্ঞান, 
মুক্তি, কুন্তক ও সমাধি পরমাম্বা। হইতে পৃথক কোন পদার্থ নে । যাহার 
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এ বোধ হইয়াছে তিনি জানেন যে, অজান অবস্থায় আমি ছিলাম ও জ্ানাবস্থায় 
আমি ছিলাম ও বিজ্ঞানাবস্থায় আমি ছিলাম, স্বরূপ অবস্থায় আমি সর্ধকালে 
আছি। ন্ুযুপ্তি ওস্বপ্রে আমিই ছিলাম ও জাগ্রতবস্থায় আমিই আছি 
এবং আমিই চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাপর হইয়া! তিন অবস্থার বোধ বা বিচার 
করিতেছি। ন্বন্নপে আমার কিছুই আইসে ঘায় নাই। সর্বকালে আমি 
যাহ। তাহাই আাছি। এই অবস্থাপর ব্যক্তি সকল সময় সমাধিস্থ আছেন 
এবং সমস্ত ক্রহ্গাণ্ডের অদীষম কার্যয ও তোগাতোগ করিতেছেন তথাপি 
তিনি কিছুই করিতেছে না। সর্বদা নিলিপ্রভাবে মুক্তিশ্বরূপ আছেন। 
আপনাকে ও পরমাত্্রাকে অভিন্বকূপে সর্বকালে দর্শন করিতেছেন। এই 
অবস্থারই নাম সমাধি জানিবে। 

£ সমাধি অবস্থ! প্রাপ্তি হওয়া ন| হওয়া পরমাত্বার আদতাধীন। নিজের 
সহ চোয় কিছুই হয় না। হোমার চেষ্টার দ্বারা যে কার্ধ্য নিশ্প হয় 
তাহাও পরমাত্বীর রূপা ও নিয়মাধীন। ইহার শরণাগত হও, সহজে 
কার্ধাপিদ্ধি হইবে। ইহার শরণাগত হইতে যে ইচ্ছা, তাহাও ইহার 
কপ।। ইহার কৃপ। ব্যতীত শরণাগত হইবার ইচ্ছাও জন্মে ন। 


ও' শাস্তি; শাস্তিং শাস্তিঃ। 


জীবের সর্বশক্তি । 


মন্থষা মাত্রেই বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত যে, এক সত্য ও'কার গরশাত্মা 
বিনা দ্বিতীয় সত্য নাই। তিনি স্বতঃপ্রকাশ কারণ কু স্থল চরাঁচরকে লইয়া 
অনীম, অকগ্ডাকার পূর্ণ, সর্পক্কিমান; সর্বাবস্থায় একইভাবে বিরাক্জমান। 
তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ পূর্ণ ব| অপূর্ণ সর্ধ বা! অল্প শক্তিমান হইতেই পারেন 
ন।-+ইহা ঞ্রব সত জানিও। ইহ] হইতে সমন্ত জগৎ ঢরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, 
জ্ঞানী. অজ্ঞান, খধি মূনি অবতারগণ পুনঃ পুনঃ উদয় হইয়! তাহারই পূর্ণভাবে 
স্থিত হইতেছেন। যখন বিচার ও পরদায্ার উপাসনার তারা কোন জীব 


জীবের সর্বশক্তি । ১৭৭. 


জ্ঞান লাভ করিয়া পরঞা আসার সহিত অভিনভাবে স্থিতি করেন তখন তীহাতে 
এ বোধ থাকে না যে, পূর্ন এক পূর্ণ সর্বশক্তিমান পরমাত্মা ছিলেন এখন অন্ত 
একজন হইয়াছেন বা তিনি পূর্বে অপূর্ণ ছিলেন এখন পূর্ণ হইয়াছেন বাঁ 
তাহাতে কোন অভাব ছিল এখন পুরণ হইয়াছে ব1তাহার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। 
তিনি নিত্য পুর্ণভাবে যাহা তাহাই রহিয়াছেন। যে ঘটের দ্বার. 
ক্র বৃহৎ যে কার্ধ্য করিতে তাঙ্গার ইচ্ছ! সে ঘটে সেইরূপ বুদ্ধি জ্ঞান ও 
শক্তি সংযোগ করিয়া সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। একের কার্য অন্তের দ্বারা 
করেন না। যাহার! জ্ঞানী তাহাদের দৃষ্টিতে ইহার অন্যথা ভাসে না-_এ কথা! 
নিঃদন্দেহ। ইহার ধিপরীত্রভাৰ অর্থাৎ এক ব্যক্তি পরমাত্মার স্বরূপ 
সর্ধণক্তিমান ও অপর ব্যক্তি তাহা হইতে ভিন্ন এই ভাৰ কেবল অজ্ঞানবশতঃ 
উদিত হয়। যথার্থপক্ষে যে জীবে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি 
য়ং দেখেন যে, নিরাঁকার সাকার পূর্ণ সর্বশক্তিমান জ্যোতিঃম্ববূপ বিরাট 
পুরুষ সর্বকালে একই ভাবে স্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান । ইই! ছাড়া জ্ঞানী 
বা অবতার হইতেই পারেন না। যাহাদের দৃষ্টিতে ইহ হইতে পৃথক কিছু 
ভাসে তাহার! জ্ঞানী বা! অবতার হইতে পারেন নাঁ। তাহারা অজ্ঞানাবস্থাপন্ন 
অর্থাৎ জীব । 

এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত লইয়! ভাব গ্রহণ কর। সমুদ্র জলে পূর্ণ, তাহাতে 
বড় ছোট অসংখ্য তর ফেন বুদ্ধদাদি উথ্িত ও লয় হয়। এরূপ উথান 
ও লয় সত্বেও সমুদ্র তরঙ্গ ফেন বুদ,দাদি লইয়া সর্বকালে একই পুর্ণভাঁবে 
রহিয়াছেন। সমুদ্রের অর্থাঙ পূর্ণ জলের উতৎ্পতি, লয় প্রভৃতি কোন ভাব, 
ত্রাপ্তি বা সংস্কার নাই। তরঙ্গাদিকে উখিত বাঁ লয় করিতে সমুদ্রের শক্তি 
আছে। কিন্তু ফেন বুদ্বুদের উপাধি ভেদে বড় ছোট, উত্পত্তি লয় প্রভৃতি 
রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটিতেছে। এক বুদ্ধদ অপর বুদ্বুদকে উৎপত্তি বা. 
লয় করিতে অক্ষম। অথচ তরঙ্গ ফেণ বুদ্ধ প্রভৃতিও সমুদ্রের জলই-_. 
স্বরূপতঃ জল ভিন্ন রিছুই নহে। ্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বুদবুদকে জল দৃষ্রিতে 
দেখিলে তাহাতে জলের সর্ধগুণ ও শক্তি দেখিতে পাইবে। কিন্ত ক্ুদ্ 
বৃহৎ তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদি সমুদ্রে লয় হইলে তাহার সমুদ্র হইতে ভিন্ন 
কোন নামরূপ, গুণ শক্তি, উপাধি থাকে না। যে বুদ্বুদের জল ভাবে লয় হয় 
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'নাই ভাহা ফদি যে বুদ্বুদ লয় হইয়াছে তাহাকে সমুদ্র. হইতে পৃথক জানিয়া, 
তাহার নিকট লয় ইবরার আশ ব| প্রার্থনা করে) তাহ! নিক্ষল। কিন্ত 
নিত্য যে পূর্ণ জল তাহা হইতে বুদ্বুদাদি উিত হইয়| পুনরায় য় পাইতেছে 
ও তাহার স্বর্ূপই আছে। .সেই পূর্ণকে প্রার্থনা করিলে কার্ধ্যসিদ্ধি হইতে পারে 
নতুবা! বৃথা চেষ্টা। 

: পূর্ণ সমুদ্ররূপী নিরাঞ্কার সাকার অসীম অখণ্ডাকার পরমাস্মা অর্থাৎ 
পুর্ণপরব্রন্ধ বিরাট জ্যোতিঃম্বর্ূপ হইতে ত্াহারই ইচ্ছারণী বাঘু সহযোগে 
অসংখ্য ছোট বড় তরঙ্গ, ফেন বুদ্বুদরূপ চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, খধি মুনি অধতার- 
গণের তাহাতেই উদয়,অন্ত ও স্থিতি। জীবে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাব' উদয় 
হইলে তাহাকে পরমাস্া হইতে পৃথক অথচ পূর্ণ সর্বশক্তিমান কল্পন1 করা 
অবোধের কার্য । অবোধ ব| জ্ঞানীর দ্বারা আদি অস্তে বা মধ্যে, কত্ত, বৃহৎ 
অদ্ভূত বা স্বাভাবিক যে কোন কার্ধ্য হইয়াছে, হইতেছে বা পরে হইবে, তাহা, 
সেই একই পূর্ণ সর্বশক্তিমান জ্যোতিঃশ্বরূপ বিরাট পুরুষ বর্তৃক হইতেছে, 
হইফ়্াছে ও হইবে। ইহ হইতে অবতার প্রভৃতি সকলেরই স্কুল সুক্ম শরীয় 
গঠিত হয় ও দেহাস্ত হইলে ইহাতেই মিলিত হয় এবং জীবদ্দশাতেও 
ইহারই স্বপ্নপ থাকে। ইহাকে ছাড়িয়া! কোন অবতারাদির দ্বার কোন 
কার্ধ্যই হইতে পারে না। যাহা হয় ইহার দ্বারাই হয়। অক্তানবশতঃ লোকে 
ইহ! হইতে পৃথক অবতারাদির কল্পনা করিয়! পূজা করে। ঘে, বোধ নাই 
ইহাকে পুজ! করিলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান অবতারাদি পিপীলিক! পর্যান্ত" 
সকলকেই পূজা, মান্ত করা হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে বুঝিয়! লইবে যে, বড় বুদ্বুদ 
অবতার, মাঝারি খষি মুনি ভক্ত জ্ঞানিগণ ও ছোট অজ্ঞানাবস্থাপন্ন জীব স্ত্রী 
পুরুষ। যে অবতার খষি মুনি ভক্ত জ্ঞানী শরীর ত্যাগ করিয়া! পূর্ণ বিরাট 
পুরুষে লয় হইয়াছেন তাহাদিগকে সেই বিরাট ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন ও সর্বশক্তি- 
মান জানিয়া উপাসন। কর! অনিষ্টের কারণ। নিত্য মঙ্গলকারী উৎপত্তি 
স্থিতি লয়ের একমান্র আধার, নিরাকার সাকার বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ 
স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। ইহীকে শ্রদ্ধ! ভক্তি নমস্কার উপাসনা ও প্রার্থনা 
না করিয়া বৃথা নান! নাম উপাধি কল্পন| করিয়া উপাসনা কর মন্গুষ্যে 
অন্থপযুক্ত এবং নর্ব অমঙ্গলের হেতু । কেনন| যে কোন নামরপ উপাধি 


অন্তদূর্টি। ১৭৯ 


করিত হইয়াছে, তাহ! ইহা হইতে উৎপন্ন, হয়! ইহাঁতেই লয়. হইতেছে। 
অতএব সর্বপ্রকার করিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া ইহাণকেই ধারণ. কর। 
জীবমাত্রকে আপনার আত্ম। পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! প্রীতিপুর্বক সকলে' 
সকলের: হিতের এমন চেষ্( কর যাহাতে জগতে কাহারও কোন বিষয়ে. 
কষ্ট না থাকে । 


ও" শান্তি; শান্তিঃ শান্তি; 


অন্তদর্টি। 

শাস্ত্রীয় সংস্কারবদ্ধ হুইয়! মহ্য অস্তদূর্টির যথার্থ ভাব বুঝিতে পারে না 
এবং নানারূপ কল্পন। বিস্তার করিয়! সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব সকলেরই 
বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথা কখনও 
সত্য হয় না ও মিথ্য। হইতে কিছুই হয় না। সত্য সকলেরই নিকট সত্য। 
সত্য কখনও মিথা। হন না। এক সত্য বিন! দ্বিতীয় সত্য নাই। রূপান্তর 
ব! উপাধি ভেদে নানা নামরূপ ভাসে, কিন্তু তথাপি নত্য যাহ! তাহাই নিত্য 
বিরাজমান। সত্যন্থরূপ পরমাত্ম। হ্থয়ং সাকার নিরাকার কারণ সুক্ষ স্থূল, 
চরাচর, স্ত্রী পুরুষ'লইয়। অনীম অখগ্ডাকারে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। ইহ1 হইতে : 
অতিরিক্ত ছিতীয় কিছু নাই। ইনিই অসংখ্য নাম; রূপ, পদার্থভাবে ভাদিতে- : 
ছেন। অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভামিতেছেন অথচ একই সত্য রহিয়াছেন। : 
এই বোধই জীবের অস্তরূষ্টি বা মুক্তি। অথও পূর্ণ একই সত্য বা! পরমাত্মাতে 
দি শূন্ত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাসমান নামরূপ পদার্থকে ইহা! হইতে ও - 
পরম্পর হইতে পৃথক পৃথক সত্য বা বস্ত বলিয়া ধারণ! বা বোধের নাম বহি- 
দু'টি অথবা বন্ধন। যেমন, মাটা- হইতে হ্াড়ী কলমী, ধর বাড়ী প্রভৃতি 
নির্মিত হয়।. কিন্ত নান! নামরূপ সত্বেও এ সকল মাটার পদার্থ এক মাটাই- 
ধাকে-_ভিন্ন, ভিন্ন অনেক বস্ত হয় ন।। যাহার -মাঁটীর প্রতি লক্ষ্য আছে. 


- ১৮৩ সআম্বতসাগর । 


তিনি মাটীর দ্বার নির্মিত অসংখ্য পদার্থ থাকিলেও সে সকলকে 
মাটাই দেখিবেন। এবং সেই সকল পদার্থ নই হইয়৷ পূর্ব নামরূপ ত্যাগ 
'করিলেও দেখিবেন যে, তাহার! মাটী। ইহারই নাম অন্তদৃ্টি। আর যাহার] 
(দেখে হাড়ী এক বস্তু, কলমী অপর বস্ত-_যাহাদের মাটীর প্রতি দৃষ্টি নাই 
তাহাদের দৃষ্টি বহিরদূ্টি। ভ্ঞানবান ব্যক্তি যখন বহিদৃর্টিতে হাড়ী কলসী 
ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামন্ূপ দেখিতেছেন তখন.ও ত্রাহার মাটার প্রতি দৃষ্টি 
আছে বলিয়া এক মাটীকেই হশড়ী কলপী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতেছেন 
এ বোধ আছে। সেই”, স্বরূপ ভাবাপন্ন জ্ঞানী একই সময়ে এই বৈচিত্র্যময্ব 
নামরূপ জগৎ দেখেন ও যেবস্ত অর্থাৎ পরমাত্ম। এই বিচিত্র্রূপে প্রকাশ- 
মান তীাহাকেও দেখেন। ইহারই নাম সমস্ত ব্রহ্মময় দেখা । 

অতএব হে মন্ুষ্যগণ, তোমর! আপন আপন জয় পরাজয়, মান অপমান, 
সামাজিক স্বার্থ চিস্ত! পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্বিতীয় জ্যোতীরূপে গ্রকাশমান 
পরমাত্মার শরণাপন্ন হও। ইনি সকলকেই জ্ঞান দিয়। মুক্তিস্বরূপ পরমণানন্দে 
আনন্দরূপে রাখিবেন। 


ও" শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তি 


সমদৃষ্ি। 

সমদৃষ্টি মম্পন্ন পুরুষের নিকট বিষ্টা চন্দন মমান। এ কথার যথার্থ ভাব 
না বুঝিয়া অনেক অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তি উপহাদ করিয়। বলেন যে, খিষ্ঠার 
কাধ্য চন্দনের দ্বারা ও চন্দনের কার্য বিষ্ঠার দ্বার! কিন্বা উভয়ের দ্বারা একই 
কার্য সম্পন্ন কর! জ্ঞানীর লক্ষণ। কিন্তু উপহাস ছাড়িয়া বিচার করিলে 
তাহার! দেখিবেন যে, জানী পুরুষের দৃষ্টিতে চন্দন বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন 
হইয়! মৃত্তিকাবূপই আছে। সেই মৃত্তিক হইতে উৎপন্ন ও তাহার রূপই যে 
অন্নাদি, তাহাই জীব শরীরে পরিপাক বশতঃ বিষ্ঠারপে পরিণত হইয়াছে 
এবং বিষ্ঠা চন্দনকে মাটাতে পতিলে উভয়ই পুনরায় মাটা হইয়া যায়। 


সমদৃষ্টি। ১৮১ 


এ নিমিত্ত জ্ঞানী দেখেন যে, বিষ্ঠা ও চন্দন স্বরূপে একই। তিনি আরও, 
দেখেন ফে, বিষ্তা চন্দন ও অন্ধের গুণ বিভঁ। চন্দন ও অহন্নই মাছে, একের 
গুণ অপরে নাই। স্বরূপে এক থাক! সন্বেও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তিসম্পন্ন । ব্যবহার হয় গুণ শক্তি অনুসারে, বস্ত,অনুপারে 
হয় না। জ্ঞানী পুরুষ ইহা উত্তমরূপে জানিয়া বিষ্চা, চন্দন.ও অন্নের মধ্যে, 
যাহার দ্বারা যেরূপ ব্যবহার হয়, তাহার দ্বারা সেইরূপ ব্যবহারই করেন, 
একের ব্যবহার অপরের দ্বারা করেন ন1। 

অন্নের এরূপ গুণ বা শক্তি আছে যে, তাহার দ্বার! মনুষ্য শরীরের উপকার 
হয়। এনিমিত্ত অন্ন খাদ্য। এবং সেই গুণ ও শক্তি লয় হইলে তবে অন্ধ, 
বিষ্ঠায় পরিণত হয়। বিষ্ঠা আহার করিলে সেই গুণ ও শক্তির অভাবে মনুষ্য, 
শরীরের উপকার হয় না, এনিমিত বিষ্ট। অথাদ্য। 

কোন কোন লোক অজ্ঞান বশতঃ মনে করে যে, বিষ্ঠা আহার না! করিলে 
সমদৃষ্টি রূপ ব্রঙ্গজ্ঞান হয় না। তাহাদের বুঝা উচিত যে, যদি বিষ্ঠা! খাইলে 
্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা! হইলে শৃকরের তুলা ব্রহ্ষজ্ঞানী দ্বিতীয় নাই। যদি মনে 
করেন যে, বিকারহীন চিন্তে উচ্ছিষ্ট আহার করিলে ব্রঙ্গজ্ঞান হয়, তবে কুকুর 
বিড়ালের ব্রহ্গজ্ঞান স্বতঃপিদ্ধ হয় না কেন? 

জ্ঞানী ও অজ্ঞের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী সমস্ত পদার্থকে একই কারণ 
হইতে উৎপন্ন এবং সর্ধাবস্থাতে একই বস্ত দেখেন এবং জানেন ফে, 
কেবল গুণ, ক্রিয়া, উপাধি ভেদে সেই একই বস্তর রূপান্তর ঘটায় 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভামিতেছে। এ নিমিত্ত তিনি যাহার দ্বার! যে কার্ধ্য হয় 
তাহার দ্বারা সেই কার্ধয করেন ও করান.) কাহাকেও ঘ্বণা বা অপমান 
করেন না। | 

তুমি নিজে ভাবিয়া দেখ যে, পবিজ্র অন্নাদি তোমার স্থল শরীরের' সম্পর্ক 
পাঁইয়! বিষ্তাদিরপে পরিণত হয়। তবে কাহাকে অধিক ঘ্বগা করিবে, 
শরীরকে না বিষ্ভাকে 1? যাহার সংমর্গে পবিত্রও অপবিত্র হয় তাহাই কি 
অধিকতর দ্বার পাত্র নে? কিন্তু সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ সকল পদার্থকে 
আপনার স্বরূপ জানিয়। কাহাকেও ঘ্বণ। করেন ন|। বিচারপূর্ববক সর্ববিষয়ে 
এইরূপ বুঝিয়া৷ লইবে। 


১৮২ অস্কৃতসাঁগর । 


শুদ্ধ চৈতন্ত পরব্রন্ধ জ্যোতিঃস্বন্ধপ মৃত্তিক! স্থানীয় এবং গল সুক্ষ জগৎ 
বি! চন্দন চ্ছানীয়। জ্ঞানী পুরুষ দেখেন যে, পূর্ণপরব্রঙ্গ হইতে চরাচর 
স্ত্রী পুরুষের ইন্জিয়াদি স্থুল সুক্স শরীর, উৎপন্ন হইয়া তীাহারই স্বরূপ আছে, 
কেবল রূপান্তর হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তি ঘটিতেছে এবং তদনুসারে 
ব্যবহার চলিতেছে । সকলকেই জত্ম। ও পরমাস্মার স্বরূপ জানিয়! জ্ঞানী, 
সমদৃষ্টি সম্পয় হন) কাহাকেও ত্বণা বা ত্যাগ করেন ন!, সকলেরই ছিত- 
সাধনে তৎপর থাকেন। 


ও শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিত:। 


চি 


পরোপকার। 


জানময় ব্যক্তি জগৎময় আপনার জাত! পরমাত্মার প্বব্ূপ জানিয়া বিচার 
পূর্বক সর্ধকালে জগতের উপকার বা মঙ্গলের চেষ্টা করেন । মান অপমানের 
প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। জগতের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখেন। কোন 
মনুষ্য ব! পশ্ত কাদায় পড়িলে আপনার গায়ে কাদ! লাগিবার ভয়ে তিনি 
কাতর ব। ভীত ন! হইয়া! নিঃসন্দেছে নির্ভয়ে সেই মনুষ্য ব পণ্ডকে কাদা, 
হইতে উদ্ধার করেন। এই অজ্ঞান' মায়াময় জগতে জীব. সমূহ নান! ছুঃখ 
দুখ, জন্ম মৃত্যু, নিলা! গ্লানি, ছ্বেষ হিংসারূপ কাদায় পড়িয়। কষ্ট পাইতেছে। 
জ্ঞানবান ব্যক্তি নান! কৌধলে ইহাদ্দিগকে উদ্ধার করিতে প্রবৃন্ত হন। 
যাহাতে উহার্দের উদ্ধার হইয়। উহার! সৎপথে গিয়! পরমানন্দে থাকিতে পারে 
সেইরূপ ঘত্ব করেন। এইন্নপ পরোপকারী ব্যক্তিকে প্রশংসা! করা দুরে 
থাকুক অক্ঞানাবস্থাপশ্ন নরকবাসিগণ' তাঁহাকে নিন্দান্বগী ফল প্রদান করে। 
জ্ঞানবান ব্যক্তি এইরূপ জানেন যে) প্র প্রকার লোকদিগের দোষ নাই 
উহাদিগের এ প্রকার স্বভাব। যেকপ বিষ হইতে ত্বভাবতঃ দুর্গন্ধ জে 
ও শুকর. স্থগন্ধ সুখাদ্য ত্যাগ. করিয়! স্বভাবতই বিষ্ঠ! ভক্ষণ করে।' যে মনুুয্যের 


ভগ্ববানে ভক্তি | ৩৮৩ 


অস্তঃকরণ শুদ্ধ পবিত্র তিনি সংস্বক্পপ পরমাত্বীকে ও লোকের উত্ত্ 
গুণকে গ্রহণ করেন । যে মনুষ্যদিগের ম্বভাবতঃ নীচ প্রবৃত্তি বা শুকরের 
মত গুণ তাহার! উত্তম গুণ গ্রহণ করিতে পারে না। যেরূপ তাহাদিগের 
নীচ প্রবৃত্তি ভাহারা সেইরপ গুণ গ্রহণ করিয়। প্রকাশ করে। 
জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট তাহারা মান্ত পায় না, লঙ্জিত, অপমানিত হইয়! 
সর্বথ! মনে অশান্তি ও ছুঃথ ভোগ করে। স্বপ্নেও সুখ পায় না। এরূপ 
অবস্থাপন্ন লোককে রাজাগণ আপনাপন রাজ্যে উত্তমরূপে সৎশিক্ষা। ও 
প্রয়োজন মত দও দিবেন। ষাহ্াতে লোকের ব1 পরমাতআ্মার কোন প্রকারে 
নিন্দা বা গ্লানি কেহ করিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষন্পে লক্ষ্য রাখ! 
বকলেরই উচিত । নচেৎ জগতে অমঙ্গল ও অশীস্তি ভোগ করিতে হয়। 
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ভগবানে ভক্তি । 


লোকে প্রচপিত সংস্কারের বশবস্তী হইয়। কাহাকেও ভগবানের তক্ক সৎ ও 
কাঁহাকে ও অতক্ত অসৎ মনে করে এবং তদনুদারে কাহারও স্তবতি, কাহারও 
নিন্দা করিয়া থাকে | কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন মান অপমান, 
অয পরাজয়, মিথ্যা কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার 
করিয়া বুঝ যে ভক্ত বা অভক্ত কাহাকে বলে ও কে কাহাকে ভক্তি করে। 
মিথ্য। ভক্ত মিথ্যাকে ভক্তি করে, না,সত্যকে সত্য তক্তি করে? মিথ্যা মিথ্যাই” 
মিথা। হইতে ভক্ত অভন্ত হইতেই পারে ন| | মিথা! সকলের নিকট মিথ্যা। 
সত্য সকলের নিকট সত্য | সত্য কখন মিথ্যা হন না। এক সত্য ব্যতীত 
দ্বিতীয় সত্য নাই । সত শ্বতঃগ্রকাশ আপন ইচ্ছায় কারণ সুক্ষ স্থূল, চরাচর, 
স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! অসীম অথগ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। স্বরূপ পক্ষে 
তাহাতে ভক্ত অভক্ত, পুজ্য পুঁজক, সেব্য সেবক, মাতা! পিত। পুত্র কন্ত। ভাব 
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সজ্ঞা নাই । তিনি-যাঁহা তাহাই বিদ্যমান । রূপান্তর ব! উপাধি ভেদে পরমেশ্বর 
ও জীব, উপাশ্ত বা উপাসক। পৃক্্য বা! পুরজক, কিন্ব! মাত! পিত। ব! পুত্র কন্যা, 
হন ও সেইরূপ মান! উচিভ। পূর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বূগ ভগবান উপাস্ত, জীৰ 
উপাপক বা দেবক। পূর্ণপরবন্ধ জ্যোতিংপ্বরূপ ভগবান মাতা পিতা গুরু, 
জীবাস্মা পুত্র কন্ত! শিষ্য। যে জীব নিষ্কামভাবে পূর্ণপরব্রহ্গ জ্যোতিস্বরূপের 
্রিষ্ব কার্য্য গ্রীতিপুর্বক ভীক্ষভাবে সমাধা করেন তিনিই প্রকৃত তক্ত বা 
তাহার প্রিয় । যিনি পূর্ণপর্রহ্ম জ্যোতিংশ্বরূপের ভক্ত তিনি জীবমাত্রকে 
ভক্তি ও জগতের মঙ্গলসাধন করেন। এরূপ ভক্ত কোটিতে একজন হন। 
যে জীবের পূর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্করূপ ভগবানে প্রেম ভক্তি নাই তাহার জীব 
মাত্রেও ভক্তি বা দয়া নাই__সেই অভক্ত। যে জীব বাসনাধুক্ত ভক্তি 
করে, যাহার মনে হয় যে, “আমি এই ভক্তি করিয়াছি ভগবান আমাকে রাজ্য 
বাদসাহি, কৈলাস সিদ্ধি প্রভৃতি দিবেন । যদি না দেন তাহ! হইলে তিনি 
ভগবান নহেন, তাহাকে কেন শ্রদ্ধা ভক্তি করিব"? এরূপ তক্তকে মিথ্যাকারী 
জানিবে। পুন্বকন্তা যাতাপিতাকে আপনার উৎপত্তির কারণ, আপনার 
মাতা পিত। বলিয়! ভক্তি করে, জানে যে, “ইনি আমার কারণ স্বরূপ, আমি 
ইহার কার্ধ্য স্বর্ূপ। ইহার আজ্ঞ! পালন ও প্রিয় কার্ধ্য সাধন করা আমার 
কর্তবা। মাত পিত। আমাকে স্বথে বা ছুঃখে রাখুন, কিছু দেন বা না! দেন 
সে তাহার ইচ্ছ। ৮” একপ স্থুপাত্র পুত্র কন্তাকে মহাত্ম। বা প্রিয় ভক্ত বলে। 
আর যে পুত্র কন্তা আপন লাভ বিন! মাতা পিতার আন্ত। পালন ব। 
প্রিয় কার্য করে না সেঈ কুপাত্র পুত্র কন্ত! অভন্ত পরমাত্মা-বিমুরখখ জানিবে। 
দে যাহ! হউক, নিষ্কাম বাঁ সকাম ভাবে পরমাম্ম। মাতাপিতার আঙ্ঞ। 
পালন করিলেই হইল। তিনি নিজ পুত্র কন্তারূণী জীবাত্মার সকল প্রকারের 
অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপন করিবেন। 
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'পরমাত্ম। নিলি ইহার অর্থ এই যে, তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় 'কেহছ নাই 
ষে, ত্তাহাতে তিনি লিগ বা নিলিপ্ত হইবেন । ভিনি শ্বতঃপ্রকাশ, কারণ স্থক 
স্থল চরাচর ভ্ত্রী পুরুষ লমন্ত নাম রূপ তাহ! হইতে শ্রীকাশমান হইয়। তাহার 
দ্ধুপ মাত্র রহিয়াছে। 

পরমত্মার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই যে তাহার কোন অনিষ্&ট করিয়া- 
ছেন বলিয়া তিনি পাপী বা কলঙ্কী হইবেন। তিনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান ন্বতঃ 
প্রকাশ সর্ধকালে বিদ্যমান আছেন। পরমাত্মীকে নিগুণ, গুণাতীত বলে 
কেদ? তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ ঘ! কিছু নাই যে তাহাকে ছাড়। গণ 
আর একটা পৃথক কিছু হইবে । নান। নামরূপ গুণ ক্রিয়া! শক্তি তাহাহইতে 
অতিরিক্ত ভাস! সত্তেও স্বরূপ পক্ষে তিনি সমস্তকে লইয়! সর্ধমকালে পূর্ণ স্বতঃ 
প্রকাশ নিগুণই আছেন। 

সমদৃষ্ি-সম্পন্ন জানবান বাক্তি পাপ পুণ্য হইতে নিপিপ্ড থাফেন কেন ? 
তিনি কারণ হুশ স্কুল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ সমূহকে অভেদে আপনার আত্মা 
পরমাত্মার শ্বরাপ জানিয়া সকলের হিত সাধন করেন। নিজেকে কোন 
প্রকারে দোষী করেন ন! অপরাপরফে কোন শ্রকার কই দেন না। এ 
নিমিত্ত তিনি পাপ পুণ্য হইতে নিলিপ্ত। 

অজ্ঞানাবন্থাপন্ন পোফ পাশ পুণ্যেলিপ্ত হয় কেন? তাহারা নিজেকে 
ও অপরাপরকে পৃথক জ্ঞান করিয়া কষ্ট দিতে গিয়া নিঞ্জে কষ্ট পায় ও 
অপরাপরকেও কষ্ট দেয়। এই অন্ত ইহার] পাপ পুণ্যে লিপ্ত থাকে ও মনে 
কষ্ট ভোগ করে। এইরূপ পরের অনিষ্টকারী লোককে ঈশ্বর পরমাত্মা পৃথক- 
ভাবে দও দেন। ইহা সমদৃষ্টসম্পন্ন জ্ঞানবানব্যক্তি জানেন। 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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পরক্রদ্ষের শরীর ইন্জিয়াদি নাই, তিনি অপরীরী, পূর্ণ সর্বশক্তিমান 
জীবেরই শরীর ইন্দ্িয়াদি আছে । কেহ বলেন, জ্ঞানী অশরীরী এবং জ্ঞানহীন 
শরীর ও ইন্জিয়াদি বিশিষ্ট। এইরূপ লান! বিভিন্ন মত লইয়া বাদ বিষদ্বাদ 
বশতঃ লোকে নান! গ্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছে । এক্লে মন্থুষ্য মাত্রেই 
আপন আপন মান অপমান, জয় পরাঞ্জয়, সামাজিক মিথ্য। স্থার্থ পরিত্যাগ 
পূর্বক গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সার ভাব গ্রহণ করিয়। মকলে এক মনে জগতের 
মঙ্গল চেষ্টা কর। 

বুঝিয়! দেখ, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। 
সত্য সত্যই, সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য। এক 
সত্য ব্যতীত ছিতীয় সত্য নাই। মিথ্যা! কখন সত্য হইতে পারেনা। থে 
জগৎ বা শরীর ইন্দ্রিয়াদি সকলের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে তাহ! কি? 
ইহা সত্য কি মিথ্যা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাৎ যে বস্ত জগৎ বা 
শরীর ইন্জিয়াদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন মে বস্তর নাম সত্য বা মিথ্যা? 
মিথ্যা! মিথ্যাই অর্থাৎ নিঃপত্বা। মূলের বস্ত মিথ্যা হইলে তাহা সত্য 
বা মিথ্যা কোন ব্পেই প্রতীয়মান হইতে পারে না। সত্য বন্ততে মিথা 
এই এক ভাব কল্পিত হইতে পারে। যাহ৷ প্রতীয়মান হয় তাহ। সত্য হইতে, 
মত্যই প্রতীয়মান হয়। সত্য নান! ভাবে রূপান্তর হওয়ায় সত্য মিথ্য| 
ছুইটী ভাব রহিয়্াছে। সত্য থে এক ও অদ্বিতীয় ভাহার প্রতি দৃষ্টি শূন্য ও 
বিডির রূপের প্রতি কেবল দৃষ্টিবদ্ধ হইয়। দেই বিভিন্ন রূপের প্রত্যেককে 
বিভিন্ন ভাবেই লত্য এগ্রকার ধারণাকে মিথ্যা বলা যায়। কিন্ত পারণা পদার্থ 
মিথ্যা নহে, সত্য, পরমাত্বার শক্তি । এবং ধাহার সম্বন্ধে ধারণা সে বন্ধ অর্থাৎ 
পরমাত্মাও মিথ্য! নহেন, সত্য। যাহা কেবল কল্পন! ব1 ভাব মাত্র, যাহার 
অনুরূপ বন্ত নাই তাহাই মিথ্যা | ধিনি আছেন অর্থাৎ সত্য তাহাকে যাহ! নাই 
তাহ! বলিয়া! বোঁধ করার নাম মিথা! অর্থাৎ যাহা কেবল কল্পনায় সত্য তাহ 
মিথ্যা । এক অদ্ধিতীয় সত্যই কারণ সুক্ষ স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপকে 
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লই! অমীম অথগ্ডাঁকারে বিরাজমান । মিথ্যা কখনই পূর্ণ বা সর্বশক্তিমান 
বা অপর কিছু হইতেই পারে না। 

পরব্রন্মের শরীর বা ইন্িয়াদি নাই ইহার যথার্থ অর্থ এই যে, তিনি 
ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা কিছুই নাই। জীবের যে শরীর ইন্জিয়াদি প্রতীয়মান 
হইতেছে ইহা সত্য, না, মিথ্য। হইতে? একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সার ভাব 
বুঝিয়! পরমাননে অবস্থিতি কর। জল: হইতে মেঘ বরফাদি জমিয়। ছোট 
বড় স্ত্রী পুরুষ' নানা! প্রকার প্রতিমা প্রস্তুত হইলে শরীর ইন্দরিয়াদি নানা নাম 
রূপ জন্মে। কিন্তু ধাহার জলের উপর দৃষ্টি তিনি দেখেন যে, জল হইতে বরফ 
ও বরফের প্রতিমাদি ভিন্ন.ভিন্ন ভাবে প্রকাশমান হওয়! ল্েও সকলই অশরীরী 
জল। যখন জল ছিল তখনও জল। যখন জমিয়া বরফের শরীর ইন্জিয়া্দি 
আকারে ভামিতেছে তখনও জল। তাহাতে শরীর ইন্দ্রিয়াদি ভাসা সত্বেও 
নাই । তাহাতে মেঘ বা বরফের শরীর ইন্তিয়াদি হয় নাই। আবার বরফের শরীর 
ইন্রিয়াদি গলিয়। যে'জলে জল মিশাইয়া-যায় তাহাই শরীর ইন্জিয়াদির লয়। 
জল বস্তু সর্বকালে, সর্বাবস্থায় মেঘ বরফ প্রভৃতিরূপ শরীর ইন্দ্িয়াদি রহিত 
অশরীর রহিয়াছে । অশরীর জল্লরূপী পরমাত্মাতে মেঘ বরফ গ্রভৃতিরূপী 
জগৎ চরাচর স্ত্রী পুকষ ইন্জরিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন ভাস1 সত্বেও তাইাতে শরীর. 
ইন্জিয়ার্দি কোন কালে নাই। সমন্রি পূর্ণ পরব্রঙ্গই হ্বয়ং নিত্য স্বতঃপ্রকাশ 
বিরাজমান রহিয়াছেন। যিনি এইরূপ দেখেন. তিনি মুক্তম্বরূপ। তীহীর' 
শরীর ইন্জিফ়াদি থাক! সত্বেও নাই। 

যে ব্যক্তির জলের উপর দৃষ্টি'নাই, কেবল মেঘ। বরফ ও বরফের ইন্জিয়াদি 
বিশিষ্ট প্রতিমার উপর যাহার লক্ষ্য-_যে ব্যক্তি জগৎ জীব, শরীর ইন্রিয়াদিকে' 
পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও পরস্পর পৃথক দেখিতেছে-_-সে ব্যক্তি-বেদ বাইবেল 
প্রভৃতি ব্রঙ্গাওস্থ যাবতীয় শাস্ত্রের পঠয়িত1 ও রচয়িতা হইলেও অগুলন বন্ধনে 
রহিয়াছে । 

সর্ব বিষয়ে এইরূপ সারভাব বুঝিয়া পরমাননে অবস্থান পূর্বক জগতের 
মঙ্গল সাধন কর। | 
| ও' শাস্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ। 
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পরমাত্মার প্রি জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে মিথ্য। সকলের নিকট মিথ্যা; 
মিথ্যা হইতে কিছুই হইতে পারে ন|। সত্য সকলের নিকট সর্বকালে 
সত্য। এক সত) ভি দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্াই কারণ হৃল্স সবল চরাটর 
স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! অসীম অখগাকারে' পূর্ণরূপে স্ব্তঃগ্রকাশ। তাহার 
যঙ্গলকারী যে শক্তি বা অঙ্গের দ্বারা যে কার্ধ্য হয়.বিচারপূর্বক তিনি তাছার, 
্বারাঁ সেই কার্ধা সম্পন্ন করেন। কি ব্যবহারিক কি. পারমার্থিক কোন 
বিষষে অহঙ্কার, অভিমানের বশবর্তী হইয়! বা মান্তের লোভে পরমাত্মার' 
নিয় ব| স্বভাবের বিপরীত আচরণ করেন না। যাহাতে নিজের বা 
অগ্ভের কষ্ট বা অনিষ্ট না হয় ও জগতের অঙঙ্গল দুর হইয়া! ষঙ্গল হয়, তাহ 
নিক্ষে করেন ও অপরের দ্বার করান। তিনি জীবের প্রতিপালনার্থ পৃথিবী 
হইতে অন্ের উৎপত্তি করেন ও করান। শূন্য আকাশে চাষ করিবার চেষ্টাও 
করেন নাঃ উপদেশও দেন ন1। পরমাত্মার নিষমানুদারে যাহার দ্বার! ফে 
কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য করেন ও করান । বিরাট চন্ত্রম! 
্ধ্যনারায়ণ পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপই জীবের অন্তান লয় ও মুক্কিলাভের বিধাতা 
ইহাই জানেন ও তদ্রপ উপদেশ দেন । একপ বলেন ন| ষে, ইন্টাকে 
ছাড়িয়। অন্ত এক বৃহৎ পূর্ণব্রন্গ আছেন তাহার দ্বার! জ্ঞান, মুক্তি হয়। 

পরষাত্ম-বিমুখ অজ্ঞ বাক্তি অহঙ্কার, অভিমানের বশবর্তী হইয়। মানের 
লোভে যাহার দ্বার! ফে কার্ধ্য ন। হয় ভাহার দ্বার! সেই কার্য করিতে ও করা- 
ইতে চাহেন। | বলেন যে, "প্রত্যক্ষ অগ্নির দ্বার! গৃহের অন্ধকার দুর হয় না? 
একটা নুতন শুন্তাকার অগ্নির দ্বার| আলে! করিতে হইবে-মে অধ্রিকে কেহই 
জানেন না, কেবল আমি আানি। জীবের অজ্ঞান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোভিঃস্বরূপ 
চ্তরম! হুর্ধযনারায়ণ দ্বার লয় হইবে না। ইহ হইতে ভিন্ন ৰিরাট চন্ত্রমা 
কু্ধ/নারায়ণ ভ্যোতিঃম্বরূপ/্যাহাকে কেহই দেখিভে পায় না, কেবল আমিই 
দেখি, তাহার দ্বার| হইবে” । ধর্ম ইঞ্দেবতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই অন্ড ব্যক্তির 
এইরূপ ভাব। জ্ঞানী জানেন ফেত্ববতার ভানী ও সাধারণ জীবমাত্রেরই স্থল 
ক্স শরীর থাকিতে নৃনাধিক্পে স্থুথ দুঃখ ঘটিবেই। পরমাথ্বার নিয়মানু- 
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ষারে দুঃখের যতকাল স্থিতি ততকাল তাহাকে ভোগ, করিতে হুইঘে। 
আহারের দ্ষে ব! অন্য কোন প্রকার অত্যাচারে গুল শরীরে রোগ 'উৎপন্ন' 
হইয়। ক দেস্-_ইহা পরমীত্মার নিয় । এইজন্য জ্ঞানী সর্ব বিচারপূর্বক 
এরূপ ব্যবস্থা করেন যাহাতে আপনার ও পরের কোন প্রকারে ব্যাধি ঝ ক 
ন! হুয়। পরমাত্মর ইচ্ছায় রোগ ব। অন্ত কষ্ট উৎপন্ন হইলে তাহ! সহা করেন । 
অন্ত লোকের সহ শক্তি নাই, অল্প কষ্টে ভাবে ও দেখায় যে অধিক কষ্ট- 
হইয়াছে । আহারাদির বিষয়ে বিভার ও সংযমের অভাবে ব্যাধি প্রভৃতির সুত্র” 
পাত হইলে জ্ঞানী তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, অজ্ঞ করে না.। অজ্ঞ. 
বিচারাভাবে নিজের ও অপরের কষ্টের হেতু হয়। জ্ঞানী বিচারপূর্বক আপনার 
ও অপরের ক নিবারণের জন্ক সর্বদা চে) করেন। এক কথায়, জ্ঞানীর: 
অসীম বিচার শক্তি আছে--ইহাতেই অদ্দছের সহিত প্রভেদ। 

অন্মনাপনন লোকে, আপন আপন কল্পিত সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ রজোবীর্যয 
হইতে উৎপন্ন হন নাই, মনে করেন এবং অপরাপর সকলকে রজো বীর্ধ্য 
হইতে উৎপন্্ মনে করিয়া তাহাদিগের নীচত্ব ও আপন আপন ডশ্প্রদায়ের 
প্রবর্তকগণের মহত্ব প্রতিপার্ন করেন। এইরূপ নীচত্ব মহত্ব করনাবশতঃ 
লোকে অশান্তি ভোগ করিতেছে । অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গ্তীর-. 
ভাবে বিচার করিয়। দেখ যে, স্বরূপত+ অবতার খফি মুনি ক! সাধারণ জীব 
মারের কেহই রজোবীর্ধ্য হইতে উৎপন্ন হন নাই সকলেই পরত্রন্গের 
স্বব্ূপ, যাহ। তাহাই আছেন। উপাধি ভেদে জীব অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে 
রজো বীর্য হইতে উত্পন্ন ও খধি মুনি অবতার শ্রভৃতি অপরকে অন্থরূপে 
উৎপন্ন মনে করেন। অজ্ঞানবশতঃ সংস্কার জন্মায় যে, যাহারা রজোবীর্য 
হইতে উতপন্ত্র তাহাদের জ্ঞান হইলেও ব্রহ্গভাব প্রাপ্তি হয় না, তাহারা নীচ, 
অপকিন্ত। কিন্তু সেইরূপ সংস্কারবিশিষ্ট জীবেরই যখন অজ্ঞান লয় হইয় 
জ্ঞান হয় তিনি দেখেন যে একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে সত্য মিথ্য। ছুইটী 
ভাব ব শব্ধ কল্পিত হইয়াছে। সেই সত্যমিথ্যার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ 
হইতে রঞ্জোবীর্ধ্য প্রভৃতি কিছুই হয় ন1।। এবং সত এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই।, 
সত্য পকিত্র একই পরমাত্ম। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ধ হইতে জীব মাত্রেই উৎপন্ন 
ও জীব মাতেই তাহার স্বরূপ । উপাধি ভেদে ইনি অগং ও জীবের যাতাপিত।' 
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গুরু আত্মা, স্ব্ূপে ইনি যাহা তাহাই। ইনি ভিন্ন সমগ্রআকাশে' দ্বিতীয়, 
€কহু নাই, হইবেন নাঃ হইবার সম্ভাবনাও নাই। জ্ঞানী: আপনাকে ও 
ভাহাকে অভিন্ন- জানিয় শ্রদ্ধা! ও ভক্তিপূর্বক তাহার প্রিয়্কাধধ্য সাধন করেন 
ও করান। জীব মাত্রকে পালন, অগ্নিতে আহৃতি, সকল বিষয়ে পরিস্কার 
থাক। ও রাখা- ইহাই তাহার প্রিয় কার্ধ্য। প্রীতি পূর্বক তাহার এই প্রিয়- 
কার্ধ্য সাধন করিলে" নিত্য সর্বত্র মঙ্গল । জ্ঞানী দেখেন, পরমাত্মা পূর্ণ__সকল, 
স্থামেই পুর্ণ। এমন: স্থান নাই যেখানে তিনি পূর্ণ নহেন। সকল 
স্থানই তীহা। হইতে হইয়াছে--তীহারই রূপ মাত্র। তিনি কোন স্থানে 
আছেন ও কোন স্থানে নাই কোন বস্ত হন ও' কোন বস্ত নহেন? তিনি' 
নিরাকার সাঞ্ষার কারণ সুক্ষ স্থল চরাঁচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়। অসীম অথণ্ডা- 
কারে স্বতঃপ্রকাশ' ধিরাজমান।' খোসামুদি করিয়। তাহাকে রজোবীর্ঘ) 
হইতে অনুৎপন্ন বলিলে তাহার গৌরব বুদ্ধি হয়না ও উৎপন্ন বলিলে তাহার 
গৌরব হানি হয় না। কেন না তিমি সমস্তকে লইয়া পূর্ণ সর্ধশক্তিমান। 
ধখন তীহা হইতে অতিরিক্ত কেহ বাঁ কিছুই নাই তখন তাহাতে গৌরবের 
হানি বৃদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? অজ্ঞানাপরপরমাত্মাবিমুখ ব্যক্তি- 
.দ্রিগেরই এ সমস্ত-ভাব ঘটিয়! থাকে। 

তোমরা“কোন বিষয়ে চিত্ত! করিও না। রঙজোবীর্ধ্য হইতে উৎপন্ন বলিলে' 
তোমার যে অপবিত্র হইয়' যাইবে তাহা নহে । জান হইলে তোমরা 
প্রত্যেকেই পবিভ্রতাময় জগতের মাতা পিতাকে পূর্ণরূপে দর্শন করিবে? 
সকল বিষয়ে" এইন্ধপ ভাব বুঝিয়া সকংল এক হদয়'হইয়। জগতের মঙ্গল 
চেষ্টা কর। 

পরমাত্মা-বিমুখ-অজ্ঞানাপন্ন লোকে বলিয়া থাকেন যে; পরমহংস নন্নযাসী 
গ্রভৃতি জ্ঞানিগণ অগ্নিতে পুড়েন না ও সুখ হঃখ বোধ করেন-ন। 7 অক্ঞানা- 
্ন্ন গৃহস্থগণ অগ্নিতে পুড়ে ও স্বথ ছুঃথ বোধ করে এবং এইনপ সংস্কার 
অনুপারে যাহার স্থল-দেহ মৃত্যুর পর অগ্রিতে ভম্ম হয় তাহাকে মহাত্মা বলিয়া 
মানিতে চাহে, না! । অথচ অগ্নিকে অগ্নি পোড়াইতে পারেন ন। ইহা প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াও অগ্নিকে মহাত্ব। বলিয়! শ্বীকার করেন ন1। 

ভানবান ৰ্যক্তি-দেখেন মিথ্য| সিথ্যাই। 'মিথ্য।কি বন্ত আছে 'যে পুড়িবে 
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এবং মিথ্য। কে আছে ষে পোড়াইবে ১ মত্য সত্যই । এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য 
নাই। তখন কোন মত্য পদার্কে কে ত্য পোড়াইবে পোড়া ও 
পোড়ান যে প্রতীয়মান হইতেছে তাহ! বস্তর কূপ পরিবর্তন ছাত্র । যিনি 
স্বতঃগ্রকাশ সত্য তিনিই আপন ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ কুম্ সুল 
চরাচর স্ত্রী পুরুধ নান] মামরূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে স্বয়ং বিরাজমান | 
ইনি ব্যতীত সত্য মিথ্যা! দ্বিতীয় কেহ বা কিছুই নাই। কি গৃহস্থ কি সন্্যাসী 
পরমহংস, কি এক থণ্ড ভৃণ, কিছুই ভম্ম হয় মা, যাহ! তাহাই রহিয়াছে? 
কেবল রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে। পরমাত্মার অসংখ্য শক্তি। এক এক শক্কির 
দ্বার এক এক কার্ধ্যহয়। যাহার দ্বারা ষে কার্য হয় তাহার দ্বার সেই কার্য্য 
হয়, অপর কার্য হয় না--এইরূপ তীহার ইচ্ছ। বা নিয়ম। তিনি অগ্রির দ্বারা 
অগ্নির কার্ধয করেন বা করান; জলের দ্বারা অগ্নির কার্ধ্য করেন না! বা করান 
না। তিনি চন্ত্রম। বা জলরূপে এই নান! নাম রূপ স্থুলাঁকার জগৎ বিস্তার- 
মান করেন ও অগ্নি বা হর্ধ্যনারায়ণ তেজোরূপে স্লাকার নানা নামন্ধপ ভশ্ম 
বা আপনার ন্বপ করিয়া কারণে স্থিত হন । জল বাস্থুল শরীর অগ্রিতে 
পুড়িয়। অগ্নিকূপ ও ক্রমশঃ বায়ু ও আকাশাদিরূপ হইয়া কারণ ভাব প্রান্ত 
হয়। আবার জল যখন অগ্নিকে নির্বাণ করেন তখন অগি তুপ্ম অদৃশ্য হইয়» 
যান। কিন্ত সেজন্ত অগ্নি বা জলের মান বা! অপমান হয় না । অগ্নি পরত্রন্ষের 
শক্তি, পরব্রহ্মের রূপ । অগ্নির দ্বার! যে কাধ্য হইবার সেই কার্য হইবে। সু 
শরীর বা জলও পরত্রঙ্গের শক্তি বা রূপ। ইহার দ্বার যে কার্য হইবার সেই 
কার্থ্য হইবেই। 

পরক্রদ্মের বা পরমহংস সন্্যাপী গৃহস্থ জ্ঞানবান জ্ঞানহীন মঙুয্যমাত্রেরই 
স্থল শরীর অমি সংযোগে পুড়িয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়] নিরাকারে স্থিত হইবে । 
অগ্নির তেজের অল্পতা হইলে উত্তমরূপে ন! পুড়িয়৷ ক্রমশঃ ধুম ও মেঘ হইয়া 
জণরূণে বৃষ্টি হইবে ও ক্রমশঃ স্থুভাবে নানা নামরূপ পরিবর্তন ঘটিবে। বত 
পুড়িলে নষ্ট হয় না । কেবল রূপান্তরিত হয় । ইহা! বুঝিয়া জ্ঞানী পুড়িবার, 
মরিবার বা সখ দুঃখ ভোগের শঙ্ক। করেন না। এমকল বোধ হওয়া সত্বেও 
বোধ হয় না । সুখ ছুঃখ, পোড়া না পোড়া মকলই তিনি পূর্ণপরমাত্মাতে 
অভেদে দর্শন করেন। তিনি আরও জানেন যে, চক্দ্রম। হুর্যযনারায়ণ, 
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'বিরাট পরব্রন্ধের ইচ্ছা মা হইলে সহশ বৎমরেও শরীরাদি তৃণ পর্যাপ্ত কফোদ 
পদার্থই অগিতে ভশ্ম ছইবে না । আধার তাহার ইচ্ছ। হইলে লকল পদার্থই খুহূর্থে 
তন্ম হইয়া! ঘাইবে, কেহই তাঁহার অন্ঠধ! করিতে পারিষে না। সঞ্চলই তাহার 
ইচ্ছা । যেমন আপনার শরীর কেহই খাইক্ধ! ফেলে ন। দেইকপ ভিনিও মিজের 
কোন অঙ্গ সমগ্রাভীবে ভগ্য বা নষ্ট ফরেন না। এই যেভিল্লভির্ন লাঘরূপ 
স্বরূপ হইতে ভিল্ন ভামিতেছে তাহাকেই ভগ্ব বা অভেদে আপন রূপ করিয়া 
তিনি স্বরূপে বা কারণে স্থিত হন সর্ব বিধয়ে এইরূপ বুৰিত্! পরমাপন্দে 
স্সসন্দরূপে স্থিতি ফর। 
ও শান্তি শাস্তি: পাস্তিঃ | 


- স্বৃত্ুর্শতঃ প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিলে মহ্ষ্যগণ যত্পরোনান্তি শোক পাঁয়। অহ 
শোক নিবারণের জনা মৃত্যুর পর কি হয় সে বিষয়ে নান। প্রকার মত লোকে, 
শ্রচলিত রহিক়াছে। এই সকল মতে বিশ্বাস করিয়! লোকের কিছু কিছু 
সান্বনা হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ শাস্তিলাভ ঘটে না। পরমাত্মা রূপা করিয়া! 
জন্ম মৃত্যু বিষয্কে ঘথার্থ জ্ঞান দিয়। সমস্ত সংশয় মোচন না করিলে মৃত্যু- 
ভয় ওমুহ্নুশোক হইতে উদ্ধার নাই। তিনি দয়া করিলে যথার্থ জ্ঞান পাইয়। 
জীব জন্ম মৃত্যুতে অবিচলিত থাকে, কিছুতেই আনন্দ ভঙ্গ হয় ন1। 

পরমাত্মা যখন সন্তানাদি দেন ও যখন তাহাদের মৃত্যু ঘটাম উভয় 
গবস্থাতেই তাহাতে সমান ভাবে প্রীতি রক্ষা করিলে মনুষ্য পরমাত্মার নিকট 
নির্দোধী ও তাহার প্রিয় হয়। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তাহার নিকট 
অপরাধী হইতে হয়! কেননা যাহা! কিছু আছে তাহা পরমাত্মার হাটি, 
শরমাম্মার সামগ্রী; পরমাস্্র হইতে হইয়াছে, পরমাত্মার স্বরূপ মাত্র। 
পরমাত্মা আপনাকে আপনি নান! ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে বিস্তার করিয়। পুনরায় 


শোক মুক্তি । ১৯৩ 


আপনাতে সঙ্ধোচ বা লয় করিয়া লইতেছেন। তাঁহার জিনিস তিনি দিপ্তে- 
ছেন ও সস্কোচ করিয়া লইতেছেন তাহাতে তোমাদের কি যে তোমরা কীদিকস 
কাদিয়! কষ্ট ও অশান্তি তোগ কর? এইন্ধপ পরমাত্মার অপ্রিয় কার্ধয করিয়া 
কি তাহা। হইতে বিমুখ হইতে চাহ? তাহা হইতে তোমরা কোন পৃথক 
বন্ত নহ। তোমাদের আত্ম বাঘর তিনি। তোমর! অনাদি কাল তাহাতে 
ছিলে। আজ হুদিনের জন্ স্থল শরীর ধারণ করিয়া জন্ম লইয়াছ। স্থল 
শরীরে তোমর1 চিরকাল থাকিক্টিব না। পুনরায় সেই অনাদি ঘর পরমাত্মা 
মাত পিতার নিকট যাইতেই হইবে। কেহ দশ দিন আগে, কেহ দশ দিন 
পরে-_-এই পর্যযস্ত। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি গৃহস্থ কি ঝষি মুনি অবতার, 
সকলকেই, পরমাত্মাবূপী ঘরে যাইতে হইবে--ইহ। নিঃসংশয়, বৰ ঈত্য। 
তবে কি জন্ত তোমরা মৃত্যুতে শোক করিয়া ক্াদ? যর্দি এমন হইতে যে, 
ধাহারা মরিয়। গিয়াছেন তীাহারাই মরিয়া গিয়াছেন, তোমরা মরিবে 
না, চিরকাল এই স্থূল শরীর লইয়া থাকিবে, তাহা হইলে কাদিবার কারণ 
থাকিত। 

গম্ভীর ও শান্ত চিন্তে বুঝিয়! দেখ, যে প্রিয় ব্যক্তি মররয়াছেন তিনি যদি 
পরমাত্মার না হইয়। তোমার হইতেন তাহ! হইলে তোমাকে ছাড়িয়া পর মী-স" 
ক্বার নিকট যাইতেন না। তুমিও তীহাকে মরিতে দিতে না।: সর্ব 
আপনার নিকটে রাখিতে । কিন্তু তিনিও থাকিতে পারেন না আর তুমিও 
রাখিতে পার না । তুমি, তিনি ও সকলেই পরমাস্মার সামগ্রী। পরমাস্মা 
আপনি আপনাতে সঙ্কোচ ও প্রকাশ করিতেছেন । 

বুঝিয়া দেখ জন্ম মৃহ্যু কাহাকে বলে। নিরাকার ব্রদ্ধ হইতে সাকার নাম 
কূপ বিস্তার হওয়াকে জন্ম বলে। নাকার হইতে নিরাকার মনোবাণী বা 
জ্ঞ।নের অতীত হওয়াকে মৃত্যু বলে। ন্ুযুপ্তির অবস্থ হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ 
হইলে জন্ম বলে। পুনরায় হুযুপ্তি বা জ্ঞানাভীত অবস্থা ঘটিলে মৃত্যু ৰলে। 
যেন সকল স্থানে, সকল পদার্থে, অগ্নি নিরাকার ভাবে আছেন কিন্ত তাছা'র 
দ্বারা স্থূল পদার্থ ভত্ম বা আলোক হয় না। ধর্ষণ আর্ির দ্বারা অগ্নি সাকার, 
চেতন বা প্রজ্জলিত হইলে স্থূল পদীর্থ ভক্ম বা আলোক করেন। মন্তুষ্োর 
হবযুপ্তির অবস্থায় কোন জ্ঞান বা ক্রিয়া থাকে না। পরে কোন উপাংযর 
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দ্বারা তাহাকে চেতন করিলে উঠিয়া সকল কার্ধ্য করে। জন্ম মৃত্যুও এইরূপ। 
সুষুপ্ত বাক্তিকে ডাকিয়া বা ধাক্ক। দিয়। জাখাইয়। দিলে তাহাকে জন্ম বলে ন1। 
অথচ পূর্বে দেখা যাইতেছিল না এন্সপ শরীরে চেতনার প্রকাশকে জন্ম বলে। 
জন্ম জাথরণের শ্রভেদ এই যে, জন্মের পূর্ববর্তী শরীর দেখ! ঘায় না, 
জাগরণে পূর্ববস্তী শরীর দেখা যায়। এদিকে জাগ্রত ব্যক্তি স্যুপ্ত হইলে 
তাহার মৃত্যু হয় না অথচ নুষুণ্ধি ক্ষথিক মৃত্যু ও মৃত্যু স্থায়ী সুযুণ্ি যাত্র। 
সুবুপ্তির অবস্থায় প্রাণ শক্তি থাকে বঙ্জিয়া সেই দেহ পুনরায় চেতন 
ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে এবং প্রাণ শক্তির অক্ভাবেই অব্যবহার্য্য হয়। 

যখন তুমি শরীর ধারণ কর নাই তখন যে অবস্থাতে জ্ঞানাতীত পরমাস্মা 
ছিলে লোকের মৃত্যুর পর সেই অবস্থ। ঘটে। তখন কোন প্রকার স্থৃধ ছুঃখ 
থাকে ন1। যাহার অজ্ঞান খবস্থাক় মৃত্যু হয় সে আপনাকে মৃত বোধ করে 
ও সে অবস্থাপন্ন অণর লোকে তাহার মৃত্যু দেখে। পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান 
ব্যক্তি জীবনে মৃত হন, তিনি স্কুল শরীরে থাকিয়াও ভানম্বরূপ মুক্ত। তিনি 
কোন কালে আপনার ব' অপরের মৃত্যু দেখেন না । তিনি দেখেন মিথ্যা বস্তর 
জন্ম মৃত্যু নাই। মিথ্যা সর্ধকালে মিথ্য।। সভ্য এক ও অদ্বিতীয় সর্ব 
ক্কালে সত্য। সত্যের কখনও উৎপত্তি লয়, জীবন মরণ নাই। সত্যের 
উপাধি পরিবর্তন বা রূপান্তর মাত্র ঘটে। সত্য নিরাকার হইতে সাকার 
ও সাকার হইতে নিরাকার হন। সত্য ক্রমশঃ কারণ হইতে সুক্ষ স্থল নানা 
মাম রূপে বিস্তার হন ও নান নামরূপ স্কুল হইতে ক্রমশঃ ৃশ্ম হইয়| কারণে, 
স্থিতি করেন। সুযুণ্ডি হইতে স্বপ্ন বা জাগরণ ও স্বপ্ন ব| জাগরণ €ছইতে 
সথযুপ্ধি এই গ্রকার রূপান্তর ঘটিতেছে মাত্র। ইহাতে অজ্ঞানাপন্ন জীবের 
জন্ম মৃত্যু বোধ হইতেছে। পরমাত্মা! ব! জীবাত্মার স্বরূপে জন্ম মৃতু হয় নাই, 
ইইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি ভেদ রহিত যাহ! তাহাই নিত্য 
স্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান । অভের ভভায় জানী বাক্তিরও সুখ ঢুঃখ অনুভব 
হয়। কিন্তু সহ শক্তি আছে বলিয়। ভানী স্থখে ছুঃখে বিচলিত হন না। 
তিনি আপনাকে বা মুখ হুঃখ প্রভৃতি কোন পদার্থকে পরমাত্বা হইতে ভিন্ন 
বলিয়া বোখ করেন ন1। যাহ! কিছু,নাম রূপ, ভিন্ন ভিল্ন অন্থুতব করেন, 
[ভিন ভিন্ন বোধ করা সত্বেও দেই সেই ভাবে পরমাত্মাকেই পূর্ণরূগে ধর্শন 
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করেন। কি জনয অজ্ঞানাপন্ন লোকের জন্ম মৃত্যু প্রনৃতি নানা ভাব বোধ হয়? 
অজ্ঞানাবস্থায় রূপান্তর ভেদে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ভাৰ তাসে। 
পরক্র্ধ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বাধু। বায়হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে 
দল, জল হইতে জমাট পৃথিবী প্রকাশ হওয়ায় নামরূপ, জন্ম মৃত্যু প্রতৃতি ভ্রান্তি 
ভাসে । অগ্নির বোধ হয় যে, জল ও পৃথিবী আমার স্থূল শরীর, আম। হইসে 
ভিন্ন। বায়ুর বোধ হয় যে, পৃথিবী, অগ্নি, জল আমার স্থূল শরীর, আমা! হইতে 
ভিন্ন এবং আকাশ বোধ করেন সু, অপর চারি তন্ব আমার স্থল শরীর, 
উহাদের সহিত আমি ভিন্ন। এইরূপে ভেদজ্ঞান বা ভ্রান্তি, জক্কে। বাযু আকাশ 
হইতে স্ুল তাহার মধ্যে যেরূপ ভ্রান্তি থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত হুস্ম আকাশে 
থাকে ন!। এইরূপে জীবাত্মার স্থল স্থপ্ষ শরীর লইয়া ভ্রান্তির ধার! চলিতেছে। 
পরে খন পৃথিবী গলিয়া' জলন্ধূপ (যথ! কেরোসিন তৈল ), জল অগ্রিরূপ 
অগ্নি বাযুরূপ, বাধু আকাশরূপ, আকাশ কারণক্পেস্থিত হন তখন কাহার 
সম্বন্ধে কে ভেদাভেদ, ্প্টি' লয়) জন্ম মৃত্যু বোধ করিবে? তখন এরূপ কোন 
সন্দেহ বা ভ্রান্তি থাকে না যে, আমি সুক্ষ, উনি স্থূল, তিনি আমা হইতে ভিন্ন 
বা আমি উহ! হইতে ভির। তখন সর্বপ্রকার শঙ্ক! ভ্রম, হিংস। দ্বেষ লুগ্ত হয়। 
তখন যাহা তাহাই পরিপূর্ণরূপে থাকেন অর্থাৎ পূর্ণক্ূপে শ্বতঃগ্রকাশ « 
পরমাত্মাই ভাসেন, পরমাত্মার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন বস্তু ভাসে না। নাম- 
রূপ জগৎ যেতিন্ন ভিন্ন পদার্থন্ূপে ভামিতেছে মে একই পরমাত্ম। ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে ভাসিতেছেন, নামরূপ জগত পরমাত্মারই রূপ বা ভাব। পরমাত্থ। ভিন্ন 
কেহ বাকিছু নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই-_ইহা খুব সত্য। 
তোমর1 কোন বিষয়ে শোক ব1 চিন্তা করিও" না। তোমরা সকলে এক 
হৃদয় হইয়া সুখে স্বচ্ছনে' কালযাপন কর, দেখিও যেন পরামাত্বা হইতে বিমুখ 
না হও ও. কোন বিষয়ে কষ্ট না পাও। জন্মে হর্য ও মৃত্াতে ছুঃখ বা অনর্থক 
ব্যয় আড়ম্বর করিও ন1। একজনের মৃত্যুতে নকলে 'চেতন আত্মাকে ক্দনাহারে 
কষ্ট 'দিলে পরখাত্মা হইতে বিমুখ হইতে হয়। একটা" প্রদীপ নির্বাথ হইলে 
সকল প্রদীপে তৈল না দেওয়া জ্ঞানীর কার্ধ্য নহে। যতক্ষণ' অমি আছেন 
ততক্ষণ তৈলের প্রয়োজন, অগ্নির নির্বাণে তৈলের প্রয়োজন থাকে না। 
সেইক্ধপ যতক্ষণ ছীবাস্ী আছেন ততঙ্গণ' অন্ন জলের প্রয়োজন” বলিয়া 
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অন জল দিতে হইবে। জীবাত্মার নির্বাণে অন্ন জলের প্রয়োজন নাই। 
এইব্ুপ মব্ধত্র বুঝিয়া লইবে । 


ও' শাস্তি: শান্তি: শাস্তি ৷ 


ূ ৪ 
জ্ঞানী ও পণ্ডিতের প্রভেদ। 


 মন্থুধ্যগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মামালিক কন্মিত 
সংস্কার পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শীস্ত চিন্তে সারভাব গ্রহণ করিয়া সকলে 
একমনে জগতের যঙ্গল চেষ্টা কর যাহাতে নকল অমঙ্গল দূর হইয়া জগৎ 
মঙ্গলময় হয়। লোকের ধারণ! ষে শাস্ত্রাধ্যায়ী পঞ্ডিতগণ ধন্ম এবং আপনার 
ও পরমাত্মার স্বরূপ উত্তমরূপে জানেন এবং তাহারা অপরকে জানান যে, 
আমদের অবিদিত কিছুই নাই। আর ফাহার! শান্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই 
তাহাদিগকে মূর্খ ও ধণ্ন, পরমাত্ম। এবং নিজে কি বস্ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অন্ত মনে করেন। ধাহার ষে বিষয়ে সংস্কার আছে ও যে পদার্থের 
গুণ বাহার রোধ হইয়াছে সে বিষয়ে বা সে পদার্থ সম্বন্ধে তিনি 
পর্ডিত। কিন্তু যে বিষয়ে বা বে পদার্থের গুণসংক্রান্ত সংস্কার বা বোধ নাই 
গে সম্বন্ধেতিনি মৃখ। সকল বিষয়ে ও সকল পদার্থের সম্বন্ধে একমাত্র 
পরমাআ্ই পগ্ডিত--মমন্ত কেবল তিনিই জানেন। মন্তুষ্য মাত্রেরই যখন 
জন্ম হয় নাই তখন এজ্ঞান ছিল না যে ধর্ম পরমাত্মা বা নিক্ষে কি বস্ত--এক 
কি ছুই, পূর্ণ ব| ক্মপূর্ণ, সবিশেষ ব1 নির্ব্বিশেষ, শৃন্ত বা শ্বভাব হইতে উৎপন্ন । 
পরে অক্ষর পরিচয় হইয় ক্রমশঃ মৌলভী পাত্রী পণ্ডিত প্রড়তি পদ লাভ 
হয় এবং সামাজিক ও শাস্তীয় সংস্কার অনুসারে দ্বৈত অদ্বৈত, শুন্ত স্বভাব প্রসৃতি 
বিষয়ের প্রতিপাদন করেন ও নিজের সংস্কার সত্য ও অপরের সংস্কার 
মিথা। বোধে বাদ বিষদ্বা॥ করিয়। আপনার ও অপরের অশান্তির হেতু হন। 
যদি শৃন্তর্জ পণ্ডিত্গণের সত্য মিথ্যা! এ জ্ঞান বা সমদৃষ্ি থাকিত তাহ! হইলে 
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শাস্ত্র লইয়া বিরোধ বশত £ এত অশাস্তি ঘটত না, জগতের মধ্যে এত প্রকার 
ধর্ম না ইষ্টদেবতা কল্পিভ হইতন1। এইরূপ ভেদ কল্পনাই অমঙ্গলের 
আকর। শান্তরজ্ঞ মৌলভী পার্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখন নিজে বুঝিয়! দেখুন 
ত্তাহার। মূর্খ, পঞ্জিত বাক্তানী। আরও বুঝিয়া দেখুন, যখন দিবা প্রকাশ হয় 
তখন মূর্খ পণ্ডিত ও জ্ঞানী সকলেই চক্ষের দ্বারা রূপব্রহ্মাওড দর্শন করেন । যখন 
অপ্রকাশ অন্ধকার রন্রি হয় তখন মূর্খ পণ্ডিত জ্ঞানী সকলেরই চক্ষে সমান 
ভাবে অন্ধকার ভ্ভাসে এবং জ্ঁলোকের সাহয্যে সকলেই দেখিতে পান। 
মূর্খ আলোকের সাহার্ষ্যে দেখিতে পায় ও পণ্ডিত মৌলভী পানী বা জ্ঞানী 
আলোকের সাহায্য বিন। দেখিতে পান-_-এমত নহে। গাঢ় নিদ্রায় মূর্খ 
পণ্ডিত ও জ্ঞানী সমভাবে জ্ঞানাতীত থাকেন। তখন এ বোঁধ থাকে ন| যে, 
আমি আমি আছি বা তিনি আছেন, আমি পণ্ডিত ব] জ্ঞানী, সে মুর্খ, কিন্বা। 
অমুক সময় জাগিব, এখন স্বথে নিদ্র। যাইতেছি। পরে জাগ্রত হইলে 
জ্ঞান হয় যে, আমি আছি বা তিনি আছেন এবং আমি সুখে শুইয়াছিলাম। 
কিন্ত স্যুপ্তির অবস্থায় এজ্ান থাকে ন।। সুষুপ্ডিতে জ্ঞান থাকিলে তাহার, 
সুবুপ্তি বলিয়া নাম কল্পনার প্রত্নোজন হইত না। রাত্রে দিবালোকের' 
প্রকাশ হইলে তাহার নাম রাত্র ন হঈয়। দিবাই থাকে। স্ুযুপ্তিতে জ্ঞানেরু» 
লেশ মাত্র থাকিলে তাহার সুষুপ্তি নাম ন৷ হইয়। স্বপ্রু ব৷ জাগরণ নাম হইত । 
এসকল পক্ষে জ্ঞানী পণ্ডিত ও মুর্খের মধ্যে কোন ভেদ নাই। 
মুর্খ পণ্ডিত ও জ্ঞানীর ভেদ কি? জ্ঞানী দেখেন যে, পরমাত্মা যিনি 
প্রকাশ ও অপ্ররাশ ভাব বা শব্দের অতীত তিনিই শ্বয়ং প্রকাশ ও অগ্রকাশ। 
দিব! প্রকাশ ও রাত্রি অন্ধকার, অপ্রকাশ। ঘিনি দিব! বা প্রকাশ তিনিই 
অন্ধকার ব| রাত্রি। অন্ধকার অভাবে প্রকাশ, প্রকাশ অভাবে অন্ধকার 
অর্থাৎ প্রকাশ ও অন্ধকার পরস্পরের রূপান্তর মাত্র। প্রকাশ ও অন্ধকার 
একই বস্ত। ছুই স্বতন্ত্র বস্ত হষ্টলে প্রকাশ অপ্রকাশ একত্রে থাকিতে পারিত। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে একটী থাকিলে অপরটী কখনই থাকে না। প্রকাশ 
নিরাকার হইলে যে ব্যক্কি প্রকাশ তিনিই অন্ধকাররূপে ভাসেন। আগ্ন 
নির্বাণ হইলে অগ্নিই অন্ধকার হন। যতক্ষণ জীব জাগরণে প্রকাশরূপে থাকেন 
ততক্ষণ স্ুযুপ্তি অন্ধকাররূপ থাকেন না এবং ন্যুপ্ডিতে জাগ্রত প্রকাশক্ধপ 


১৯৮ অস্ৃতনাগর়। 


থাকেন না। অথ ছুই অবস্থাতে একই ব্যক্তি রহিয়াছেন, একই ব্যক্তির ছুইটা 
অবস্থ। বা নাম মাত্র। তিনি সকল অবস্থায় যাহা তাহাই । ভ্তানীর 
দৃষ্টিতে বিনি পরব্রহ্ম অপ্রকাশ নিরাকার নিগুণ গুণাতীত অন্ধকার 
আবার ঠিনিই স্বয়ং শ্বতঃপ্রকাশ সগুণ সাকাররূপ। একই পরমাত্মা নিরাকার 
সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অদীম অখগ্ডাকারে পূর্ণরূপে শ্বতঃ- 
প্রকাশ। ইহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেছু বা কিছু হয় নাঈ, হইবে না 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। এ বোধই জ্ঞান লক্ষণ। প্রকাশ অপ্রকাশ, 
নিত্বা জাগরণ, দিবারাত্রি, নিরাকার সাকার প্রভৃতি শুধু ভাব ব1 অবস্থা 
পক্ষে পরম্পর ভিন্ন নহে, বস্ত-পক্ষেই ভিষন, বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত এইরূপ 
বোধ করেন এবং তদনুসারে বিবাদ বিষদ্বাদ বশত: পরস্পরের অশান্তির 
হেতু হয়েন। এদোধ নাই যে, বর্গ বা সভ্য এক তিন্ন দ্বিতীয় নাই। 
মেই একই মঙ্গলকারী সত্য নিরাকার সাকার কারণ সুক্ষ গুল চরাচর স্ত্রী পুরুষ 
নামরূপ লইয়া, স্বতঃ প্রকাশ পূর্ণ । বিধ্যাভিমানী ও জ্ঞানীর এই প্রভেদ 
রা মনুষামাত্রেই নিরভিমানে আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতাকে চিনিয়া 

হার প্রিয় কার্য সাধন কর। তিনি দয়াময় দয়া করিয়া! তোযাদিগকে 
পুস্মাননে আনন্দরূপ রাখিবেন। 

অনংখ্য প্রষি মুনি' অবতার শিবোইহ্ং সচ্চিদানন্দোইহং বলিয়া বলিয়! ও 
কত প্রকারের শাস্ত্র রচনা করিয়া যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাতেই লয় 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । তথাপি তাহাদের দ্বারা নৃতন স্যরি বা প্রলয় অথবা জগতের 
অমঙ্গল দূর হই মঙ্গল স্থাপনা হইল না কেন? কেবল ণুখে শিবোহছং 
সচ্চিনানন্দোইহং বলাই সার হইয়াছে। শিব অর্থে কল্যাণ স্বরূপ অর্থাৎ 
মঙ্গলময়। সচ্চিরানন্দ অর্থে সৎ শ্বরূপ, চিংস্বরূপ, 'মাননা স্বূপ, এইন্প 
লোকে নান! প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছটেন। এস্থলে সকলে বুঝিয়া দেখ যে, 
শিবোহহং সচ্ছিনানন্দোইহং, ব্রহ্ম বা পূর্ণ কাহার নাম--এসকল সতযোর 
নাম না, মিথ্যার নাম | মিথ্যা মিথ্যাই । মিথ সকলের নিকট মিথ্যা। 
মিথ্যা কখন সত্য হয় না। শিবোইহং প্রভৃতি নাম মিথ্যার হইলে তাচার 
আলোচনাও মিথ্যা। আবার, সত্য এক বাতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। 
সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। যখন সত্যের 


জ্ঞানী ও পণ্ডিতের প্রভেদ। ১৯৯ 


অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই, যখন সত্য নিত্য পূর্ণ অর্থাৎ কোন কালে 
ফত্যের অভাব ব! ক্ষয় বুদ্ধি নাই, তখন তাহাতে এরপ ভ্রান্তি হইবে কেন যে. 
শিবোহহং সঙ্চিদানন্দোইহং_-কাহার নিকট তিনি শ্লাঘা করিয়া বলিবেন যে 
আমি শিব বা সচ্চিদানন্দ? তিনি কি দেখিতেছে না যে,নুযুখিতে শিবের জ্ঞান 
নাই, কেবল জাগরিতে শিবোইহং সচ্চিদাননোহ্ং প্রভৃতি ভান হয় ? 
তাহার কি এবোধ নাই যের্যাহার নিকট পরিচয় দিবেন সে ব্যক্তিও আমি ? 
তিনি কি জানেন ন| যে, নাম আমার কল্পন। মাত্র, আমি যাহা তাহাই । আমি 
ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে একটী নাম কল্পনা করিয়া তাহার নিকট প্রকাশ 
করিব? যতক্ষণ রূপাস্তর উপাধি ছেদে পুত্র কন্তা ন। হয় ততক্ষণ মাত পিতা 
নাম শব কল্পনা হইতেই পারে না । পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইলে পর তখন পুল্র 
কন্যাই মাতা পিতা! ও পুত্র কন্যা নাঁম কল্পনা করে। তাহার পূর্বে কে 
মাতা পিতা, পুত্র কন্যা নাম করনা করিবে? কিন্তু নাতা পিতা বস্ত পুর্ব 
হইতেই আছেন। সেইরূপ ঈশ্বর গড» আল্লা খোদা, শিবোহহং 
সচ্চিদানন্দোইহং, ব্রহ্ম পরব্রন্ধ প্রভৃতি নাম কে কল্পনা করিয়াছে? ইহীদের 
অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিংম্বরূপের পূর্বোবর্তী কে ছিল যে, এই সকল 
নাম কল্পনা! করিবে ? অথচ তাহারা মুখে বলেন যে, আমি শরীর নহি, ইঞ্জিন 
নহি, মন, বুদ্ধি চিত্ত, অহঙ্কার, জীব বা পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু আকাশ চন্ত্রম! 
সর্ধানারায়ণ কিছুই নহি, সচ্চিদানন্দঃ শিবোইহং | কিন্তু বুঝিতেছেন না যে, 
এরূপ বলিলে কি দীড়ায়। ইহাতে দীড়ায় এই যে, আমি নাই, কেবল 
মন ও বাক্যের দ্বারা একটা ভ্রান্তি বা শূন্য প্রকাশ করিতেছি মাত্র। যথার্থ 
পক্ষে বুঝিতেছেন না যে, যাহা কিছু প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাৎ জগৎ 
সমস্তই নচ্চিদানন্দ শিবন্ব্ূপ। যদি তাহ! না হয় তবে শিব সচ্চিদানন্দঃ 
কি বস্ত? তিনি যে পূর্ণ সর্বশক্তিমান তাহার পূর্ণত্ব ও সর্বশক্তি কোথায় ? 
এই পরিদৃশ্মান জগৎ ছাড়িয়।৷ তাঁহার কোন বা শক্তিনূপ প্রকাশ করিতে 
পারেন এমন কেহ কি দ্বিতীয় আছেন ? এই যে জগত প্রকাশমান ইহ সত্য 
বা মিথা--কি বস্ত 1 মিথ্যা বা মিথা। হইতে কিছুই হইতে পারে না, আর সত্য 
এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। তখন সত্য ব্যতীত আর কি প্রকাশমান হইবে? 
সত্য পূর্ণনূপে গ্রকাশমান না হইয়! রূপাত্তর উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ 
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হইভেছেন। কিন্তু তিনিইত বোধ হইতেছেন। জানী অর্থাৎ ধাহার ধ্ধপ 
বোধ ছইয়াছে তিনি যখন যাহা! কিছু দেখিতেছেন তাঁহাকে ত্য অর্থাৎ 
পররন্ধ বলিয়াই দেখিতেছেন। ধাঁছার মধ্যে সত্য অপীম অথগ্তাকার পূর্ণননূপে 
প্রকাশমান তাহাতে এভাৰ বা ত্রান্তি নাই ধেশিবোইহং সচিদাননোইহং এবং 
আমি ছাড়া অপর অপর মকলে ভিন্ন ভিন্ন  মচ্চিদাননদ শিবগ্বরূপ নহে । যে 
জীবে এভাব বা ভ্রান্তি জাছে তিনি ব্রঙ্ধাওস্থ যাবতীয় শাস্ত্রের রচয়িত। হইলেও 
তাহার ম্বরূপ অবস্থা প্রাপ্তি ঝা স্বক্ধপ বোধ হয় নাই। তাহার কেবল মুখেই 
শিবোইহং মচ্চিদানন্দোহহং বলা মার হয়। এরূপ ভাবাপন লোকের দ্বারা জগ- 
তের অমক্লল ভিন্ন ম্গল হয় না। যিনি স্বতঃপ্রকাশ সত্য অসত্য হইতে অতীত, 
যিনি জীব ও স্চিনানন্দ শবের অতীত তিনিই স্বয়ং সাকার নিরাকার, স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া অনীম অথও্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাট চন্তরমা হথরয্যনারায়ণ জ্যোতি: 
স্বরূপ। তিনিই কেবল একমাত্র জগতের মঙ্গলকারী। ইনি ভি দ্বিতীয় ফেহ 
নাই যেজগতের মঙ্গল করিতে পারে। এই মঙ্গল কারী বিরাট পরব্র্গ 
ন্তরমা স্্্যনারায়ণ জ্যোতিঃশ্বরূপ হইতে কোটী কোটী ওলিয়া, পীর, প্যাগন্বর 
যিশুপ্রষ্ট, খধি মুনি অবতারগণ সঙ্গিদানন্দোহহং শিবোইহং প্রভৃতি উৎপন্ন 
স্ইইয়। ইহাতেই লয় পাইতেছেন। ইনি সর্বকালে যাহ! তাহাই আছেন। 
আপন ইচ্ছাতেই ইনি নিরাকার, সাকার ইনি জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা। 
ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় মঙ্গলকারী হন নাই, হইবেন না, হইবার সন্তাবনাও নাই। 
ইহা গ্রৰ সত্য। | 


ও শাস্তি: শান্তিঃ শাস্তি: । 
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অবস্থা! বা! প 


মনুষ্যগণ নিজ নিজ মংক্কার অনুপারে সাধু দন্ন্যাপী গ্ুহংস প্রভৃতি নানা 
অবস্থ। বা পদ কল্পন। করিয়। তাহা নিজে ল্টতেছেন ও অপরকে দিতেছেন। 
যিনি যে পদের প্রার্থী তিনি সে পদ না পাইলে বা অপরে সেই কল্পিত পদের 
মান্ত ন! রাখিলে কষ্ট ভোগ করেন এবং দেই পদ পাইলে ব লোকে সেই 
পদ স্বীকার করিলে অভিমানবশতঃ নিঙ্গের আধিপত্য প্রকাশের অভিগ্রায়ে 
ল্লোকের কষ্টের হেতু হয়েন। অতএব মন্ুষামাত্রেই আপন আপন মান 
অপমান, জয় পরাজয়, তুক্ছস্থার্থ চিন্তা, পরিত্যাগ পূর্বক গন্ভীর ও শান্ত চিন্তে 
বিচার করিয়া দেখ, এই সকল অবস্থা বা পদ কাহার আয়তাধীন-- 
ধাহার! দান গ্রহণ করেন তাহাদের কিন্বা পরমাত্মার। প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, 
জাগ্রত স্বপ্ন সবুপ্তির যে পরিবর্তন তাহ! তোমাদের ইচ্ছামত হইতেছে না| 
তোমাদের সহস্র অনিক্ষ। সন্বেও পরমায্মার নির্দিষ্ট সময়ে এই তিন অবস্থার 
পর্যযায়ক্রমে উদয় ও আন্ত হইতেছে। অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দ্বরূপ 
অবস্থা বা পদ তোমাদের ইচ্ছামত ঘটিতেছে না-পরমায়ার যেরূগ ইচ্ছ। 
দেইরূপ হইতেছে । চক্ষের দ্বারা দেখা, কর্ণের দ্বারা শুন! এইবপ যে ইন্জরিয়ের”্* 
ষেগুণ বা ধর্ম তাহ পরমাত্মার নিয়ম অঙ্গুদারে বর্তাইতেছে। সহত্র চেষ্টা 
করলেও তোমরা ভাহার অন্তথ! করিতে পার না। 

মনুষাগণ যি নলভাবে পূর্ণপরত্ন্ধ চনত সর্যযনারায়ণ বিরাট জ্যোতি।- 
ল্বরূপ গুরু মাত] পিত। আআ্মার শরণাপন্ন হইয়া জগতের হিতনাধনরূপ তাহার 
প্রিয় কার্ধয সম্পন্ন করে তাহা হইলে তাহার ক্কপায় মহঞ্জেই মন পধিত্র হয় ও 
তিনি জ্ঞান দিয়া মুক্তিম্বপীপ পরমানন্দে রাখেন । তন কোন পদ বা অবস্থার 
গ্রয়োজন থাকে না অথচ তথন সমস্ত অবস্থা বা পরের ফলপ্রাপ্তি হয়। 
মৌলভী গাদ্রী পডিত সাধু সঙ্্যাসী গ্রসৃতি পদের প্রাথিগণ এইবূপ বুবিয়৷ 
নিজ নিন ভ্রান্তি লয় করুন। 

ও" শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; 
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উপাঁধির সম্মান। 


রঙ 
মন্থয্যগণ অজ্ঞানবশতঃ বুঝিতে পারে না ধে, দেহ, আত্মা বা পরমাত্মা 
্ূপতঃ নিরুপাধি-_-ইহণাতে নানা উপাধি ভামিতেছে তথাপি নিরুপাধি। 
ইনি যাহা তাহাই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। এইরূপ বুঝবার দোষে 
মহুষ্যগণ নিজের সমন্ধে নান! প্রকার শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট উপাধি কল্পনা 
করিয়াছেন। বাহার সংস্কারে যে উপাধি শ্রেষ্ঠ ভাহ! গ্রহণ করিতে তিনি 
লালায়িত, অথচ নেই উপাধির যোগ শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য করিতে অক্ষম। কেবল 
মান্তের জন্য আগ্রহ। জ্ঞানবান ব্যক্তি কার্ষোর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 
উপাধি দেন বা গ্রহণ করেন। তিনি জানেন যে, উত্তমরূপে কার্য 
নির্বাহের জন্যই উচ্চ বা নীচ উপাধি নতুবা অসার মান্তের জন্য উপাধি 
দান বা গ্রহণ করিলে তাহা প্রক্কৃত পক্ষে অপমানের হেতু হয়। দৃষ্টাত্তস্থলে 
দেখ যে মেথরের কার্ধয ময়লা পরিষ্কার করা, ষ্বেই কার্ধা যাহাতে উত্তমরূপে 
সম্পন্ন হয় ও যাহাতে মেথরের আলস্য. সাধারণের কোনরূপ কষ্ট ন! হয় 
এজন্য চাপরাসী পর্দ বা উপাধির স্যট্টি | কল্পন! হইয়াছে। মেথর ও চাপরাসী 
উভয়ই মনুষ্য পদবাচ্য কেবল কয নির্বাহের জন্য একজনের মেথর ও অপরের 
. চাপরাসী পদ বা উপাধি। 
যিনি পদোপযোগী কা্ধ্য করিতে অনমর্থ তিনি ইচ্ছাপূর্ব্ক সেই পদ 
পরিত্যাগ না করিলে তাহাকে পদচ্যুত কয়া ্টায় সঙ্গত। মূল কথা জগতের 
হিতানুষ্ঠানের জন্য পদ, অহঙ্কারতৃপ্তির জন্ত নহে। জগতের মঙ্গলে আপনার 
মঙ্গল ও আপনার মলে জগতের মঙ্গল জানিয়! শ্রেষ্ঠ কার্ধেয প্রবৃত্ত হওয়া 
মন্ুয্যের কর্তব্য। পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি মান্ত ও পদের প্রতি লক্ষ্য 
ন। রাখিয়। জগতের হিতসাধন করেন। তিনিজানেন যে, লোকের অজ্ঞান 
মোচনের জন্য তাহার জ্ঞানী উপাধি। এ উপাধি তাহার প্রশংসার জন্য 
নছে। এবং সেই ভ্ঞানান্ারে তিনি কার্য করেন। কিস্তু পরমাত্মাবিমুখ 
ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ কার্ধ্যে বিরত অথচ পদ ও মান্যের গ্রত্যাশী। 


উপাধির মন্মাম ২০৩ 


মঙ্গলময় বিরাটপুরুষের পদ বা উপাধি ও*কাঁর় বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। 
তাহ! হইতে স্ত্রী পুরুষের ছল ুক্ম পরীর ও সমগ্র জগৎ চরাঁচর,তাঁহারই শ্বরূপ। 
অন্তরে বাহিরে পঞ্চতত্ব ও চন্ত্রমা হৃর্য্যনারায়ণ জ্যোতীরূপ সাত উপাধি 
ব। পদ ভিন্ন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনা পদ বা উপাধি নাই। এজন্য সকলকে 
আপনার আত্মা পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়৷ জ্ঞানী সকলের প্রতি সমভাবে 
প্রেমময় ব্যবহার করেন। ভিনি জানেন যে, পদ গ্রহণের পূর্বে ও পরে সত্ব 
বা বস্তর কোন প্রকার পরিবর্তন হুয় না। তিনি পূর্বে যাহ! ছিলেন পরে 
তাহাই আছেন। এই বোধবশতঃ জ্ঞানী পুরুষে পদাভিমান নাই। অস্থি- 
মাংস মলমৃত্রের পুন্তলি ও দশ ইন্দ্িয়যুস্ত স্কুল শরীর জীবমাত্রেরই আছে। 
যদি ইহাদিগের মধ্যে. কোনটার নাম পদ বা! উপাধি হয় তাহ! হইলে 
জীবমাত্রেরই একই পদ বা উপাধি। যদি চেতন আত্মার নাম পদ বা 
উপাধি হয় তাহ! হইলে ধখন একই চেন পরমাত্মা সকল ঘটে জীবাত্মারূপে 
বিদ্যমান তখন সকলেরই পদ বা উপাধি সমান। ফলতঃ কল্পিত পদ বা 
উপাধির অভিমান অজ্রানের পরিচয় মাত্র। যদি উত্তম বা অধম গুণের 
নাম উচ্চ নীচ প্র বা উপাধি হয় হয় তাহা হইলে নূন্যাধিক উত্তম অধম 
গুণ সকলেরই মধ্যে আছে। কিন্তু এভাবে পদ বা উপাধি গ্রহণ করা না_ 
কর] ছুই সমান। কেননা যে ঘটে যেরূপ গুণ থাকে সেই ঘটে শ্বভাবতঃ 
সেইরূপ ক্ষার্ধ্য ছয়। পদ বা উপাধি গ্রহণাগ্রহণে তাহার কোন ব্যতিক্রম 
হয় ন।। যেমন মুখের কোন নাম বা উপাধি না থাকিলেও তাহ! দ্বারা 
আহার ও বাক্য উচ্চারণ হয় এবং সেইকপ পাধু ইন্দিয়ের দ্বার মলাদি 
নিঃসরণ হয় ইহা স্বাভাবিক অর্থাৎ পরমাত্মার নিয়মানুগত | 
শ্রেঠ ও জগতের হিতকর কার্য্ে লক্ষ্য ্রষ্ট হইয়া মান্যের জন্য নানা 
হম্কার বশতঃ পদ ব। উপাধি লাভের বাসন! গৃহস্থগণের পক্ষে সস্তব। কিন্ত 
বাহার! গৃহস্থ উপাধি ত্যাগ করেন তাহার! কিসের জন] সন্ন্যাসী, স্বামী, পরম- 
₹স প্রভৃতি পদের অভিলাষে বহু সাধুর সেবা, স্ততি ও শিষাত গ্রহণ করেন ? 
গৃহস্থাশ্রমে লোকের ঘর বাড়ী স্ত্রী প্রভৃতির স্থামিত্বপদ থাকে। কিন্তু গৃহস্থা- 
শ্রমের প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়! যাহার! পদাপদের অতীত নিরুপাধি 
ভাব লাভের জন্য নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করেন তাহারাই যদি পুনরায় প্রীতি- 
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পূর্বক শ্থামীপদের লোলুপ হন তাহা হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আর কি 
গ্রভেদ? পরমাত্ম! শ্বরূপতঃ উপাধিশূম্য। তিনি কারণ শৃঙ্ষ স্থল চরাচরকে 
লইয়া অসীম অথণ্ডাকারে যাহা তাহাই বিরাজমান। দ্বিতীয়ের অভাবে 
অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপাধি ও পদ নাই। দ্বিতীয় কিছু পাকিলেত তিনি 
তাহার স্বামী হইবেন। 

অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য জ্ঞানীগণ পরমাত্মাকে জগৎ 
হইতে ভিন্ন কল্পনা করিয়। তাহাকে জগতের পতি বা স্বামী পদে মনোনীত 
করিয়াছেন। কিন্ত পরমাত্মাতে এভাব নাই যে জগৎ আমা হইতে পৃথক 
ও আমি জগতের ন্বামী। অজ্ঞান বিনা এ ভাব হয় নাষে, আমি অমুক 
পদার্থ বাব্যক্তির শ্থামী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থ! ন! হয় 
ততক্ষণ পর্য্স্ত লোকে ভাবেষে, গসমি সচ্চিদানন্ ব্রহ্ম বা আমি জগতের 
ক্বামী এবং শুদন্বসারে পদ বা! উপাধির অভিমান করে। কিন্ত জ্ঞান 
বা স্বরূপ ন্বস্থা ঘটিলে এরূপ ভাব ও অভিমানের লয় হয়। যাহার! 
সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী পদের জন) লোলুপ তাহার! বুঝিয়া দেখুন যে, জগতের 
স্বামী পরমাত্মার কৃপা পাইয়া নিরুপাধি হইখার জন্য তাহাদের সন্ন্যাস, না, 
পরমাত্বার জগতম্বামিত্পদ আপনাতে আরোপ করিবার জন্য সন্ন্যাসের 
আড়ম্বর। বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মা নিরাকার সাকার অথণগ্ডাকারে 
জগতের স্বামী রহিয়াছেন । তাহাকে পদচ্যুত করিয়া কি ক্ষণস্থায়ী আপনার! 
কোটাজন জগতের স্বামী হতে চাহেন 1? যাহারা আপন মন ও ইঞ্জরিয়াদির, 
স্বামী হইতে অক্ষম তাহার! কোন্‌ বলে জগতের শ্বামী হইতে ইচ্ছুক ? 
যথার্থত£ যিনি একমাত্র ভগতের স্বমী সেই বিরাট পরমাত্ম। জ্যোতিঃস্বপ্ধপ 
হইতে বিমুখ ও তাহার মান্য না রাখিয়। ভ্বগংবাসী জীবগণের কি যে ছুদিশা 
ও অমঙ্গল তাহ! সকলেই চক্ষে দেখিতেছেন। মণ্তক মুঞ্ন করিয়া কত শত 
খষিমুনি অবতারগণ “শিধোইহং সচ্চিদাননৌইহং'বলিয়। বলিয়া লোকের নিকট 
মান্য ও পূজ! লইয়! গিয়াছেন, যাইতেছেন ও যাইবেন। কিন্তু আজ পর্য্যস্ত 
হুষ্ট্রির কোন অমঙ্গল নিবারণ হইল না| মুখে নচ্চিদানন্দ শিবোহ্হং, কাজে 
কিছুই নাই। সকলেই আপন আপন পদ, উপাধি ও মান্য লইয়া ব্যাকুল। 
মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষ পরমাত্মা যাহার কৃপায় জগতের সমস্ত অমঙ্গল দুর 


উপাধির সম্মান। ২৫ 


হুইয়! মঙ্গল স্থাপিত হইবে তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই । ধিনি অনাদিকাণ 
হইতে বিদ্যমান কেহই তাহাকে আদর বা সম্মান করে না। কিন্তু তাহা 
হইতে উৎপন্ন অসংখ্য খষি মুনি অবতার প্রভৃতিকে নৃতন বোধে ভ্রমান্ধ জীব- 
গণ পরমাত্ম! বলিয়া! সম্মান দিতেছেন এবং তীাহারাও জগতের যথার্থ মাত1 
পিতা গুরু আত্মা মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোভিঃস্বর্ূপ পরমাত্মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা 
সহকারে উপাসনা ও সম্মান করিতে শিক্ষা! ন। দিয়! সেই সম্মান নিজের! গ্রহণ 
করিতেছেন ইহাই জগতের প্রধান অমঙ্গলের হেতু । অজ্ঞের নিকট নশ্বর 
নৃতনের আদর। নিত্য অবিনাশী মঙ্গলকারীর আদর নাই। জ্ঞানীর ভাগ 
জগতে অল্প এজন্য জগতের মাতা পিতা পরমাত্মার আদর বিরল । জহরের 
আদর জহরীর নিকট। ঘাসোয়ার! তাহার মর কি বুঝিবে ? ন্বরূপ অবস্থা 
পন্প জ্ঞানীর নিকট বিরাট পরমাত্মা জ্যোতিঃম্বর্ূপের আদর ভ্ঞানহীন 
তাহার কি বুঝিবে ? 

ছে জগত্বাসিগণ, উপাধি বা! পদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! সত্যচ্যুত হইও ন]। 
পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হইয়! জগতের হিতানুষ্ঠানে ব্রতী হও যাহাতে সকলে 
ছেষহিংসাশূন্য হইয়! মঙ্গলময় পরমাত্বাকে লাভ করিতে পার এবং সমগ্র 
লোক পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে পারে তাহাতে যত্বশীল হও । অভি- 
মান বশতঃ আপনার যথার্থ মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয় আপনার ও 
অপয়ের অমঙ্গল ঘটাইও ন1। উপাধি ও মান্য ক্ষণভমুর, পরমানন্দ চিরস্থায়ী, 
নিত্য । ক্ষণিক স্থথের জন্য চিরম্থায়ী আনন্দ হারাইও ন1। পরমাত্মার 
শরণাপন্ন হও, অনস্তকাল কমনন্দের অধিকারী থাকিবে । 

মূল কথা। পূর্ণপরত্রহ্ধ চন্দ্রম! হৃর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিংশ্বরূপ জগতের 
একমাত্র শ্রেষ্ট, উপাস্য ও পুজ্য। তিনি জগতের একমাত্র মজলকারী মাতা 
পিত। আত্মম। জীবের মধ্যে যিনি পরমাত্মার প্রিয়, সমদশী, জ্ঞানী, যিনি 
সমগ্র প্রগতকে সমভাবে আপন আবত্ম। পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলের মঙ্গল 
চেষ্ট। করেন তিনি-াস্ত্রী হউন পুরুষ হউন ও যে কুলে শরীর ধারণ করুণ না 
কেন--(তিনিই জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। 

ও শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


অমৃতমাগর। 


তিতীয় খণ্ড। 
ব্যবহাঁর। 
ব্যবহার ও পরমার্থ। 


অভ্ঞানবশতঃ মনুষোর সংস্কার যে, ব্যবহার কার্যা এক ও পরমার্গ কার্যা 
তাহা হইতে ভিন্ন, অপর। যাহারা ব্যবহার কার্ষ্যে রত তা্থারা ভাবেন, 
আমরা! ব্যবহার কার্য্য করিতেছি বলিয়া! আমাদের কোন কালে উদ্ধার বা নিস্তার 
স্পসাই । পরমার্থ কার্ধ্য ব্যবহার হইতে পৃথক ও বড় কঠিন আমাদের দ্বার] 
তাচার অনুষঠান সম্ভবে না। সাধুরাই পরমার্থ সাধনে সমর্থ, তাঁহারাই 
নিস্তার পাইবেন । ধাহারা ভেখধাশী সাধুনামে পরিচিত তীঁহারও গৃহস্থদিগকে 
পরমার্থ কার্যে অনধিকারী ও অক্ষম জানিয়! আপনাদিগের সহিত বিভেদ, 
কলপন| করেন এবং অহস্কারবশতঃ আপনাদিগের পৃথক ধর্ম ও পরমার্থে 
অধিকার করন! করিয়। মন্প্রদায়াগির প্রবর্তক হয়েন। ফলে গৃহস্থ মন্নযাসী 
উভয়েরই দ্বেষ হিংসাবশতঃ অশান্তি ঘটে। এম্বলে মনুষ্য মাত্রেই ধীর ও 
গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়। দেখ, ব্যবহার ও পরমার্থ এই যে ছুইটা ভাব ৰা 
(অবন্থা শব্দের দ্বারা বাক হইতেছে ইহ! মিথ্যা হইতে মিথ্যারূপ বা 
' সত্য হইতে মতারূপ। মিথ্যা হইতে মিথ্যারপ হইতেই পারে না। কেননা 
মিথ্যা কোন বস্ত নছে। সত্যেরই রূপান্তর ভেদে ব্যবহার ও পরমার্থ ঢুইট 
কল্পিত নাম মাত; অজ্ঞান অবস্থায় ব্যবহার ও পরমার্ঘ ছুইটা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া 
বোধ হয় কিন্ত ভান অবস্থায়, বা দ্বর্ূপ অবস্থায় ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় 


ব্যবহার ও পরমার্থ। ২০৭ 


রূপেই একই সভ্য অর্থাৎ শ্বতঃপ্রকাশ পূর্ণপরত্রন্মই ভাঁগমান থাকেন। 
ব্যবহার ও পরমার্থ তাহাতেই ছুইটী কল্পিত ভাববা নাম মাত্র। যিনি 
সত্য তিনি শ্বয়ং আপন ইচ্ছায় কারণ হুল্ম স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে 
লইয়া অসীম অথগ্ডাকার পূর্ণরূপে শ্বতঃপ্রকাশ। ইনি ছাড়! দ্বিতীয় কেহ বা 
কিছু কোনকালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহ পরব সত্য 
জানিবে। জীব মাত্রেই তাহার রূপ। জীব জ্ঞানে থাকুন বা অজ্ঞানে থাকুন 
স্বরূপে অবিনাশী অব্যয় যাহা তাহাই আছেন__কোন প্রকারে তাহার ছেদ 
হয়না। কেবল রূপান্তর ভেদে দ্বৈত অইদ্বত। ব্যবহার পরমার্থ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ দ্ভাবে অর্থাৎ কারণ হইতে হৃক্স। হৃষ্গ। হইতে স্থূল এবং 
পুনশ্চ স্থল হইতে শৃঙ্গ হইয়া কারণে স্থিত হন। ম্বরূপ হইতে বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে অজ্ঞান অবস্থা ও পুনরায় অজ্ঞান 
হুইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে স্বরূপ অবস্থায় সকল 
্রান্তির সমাণ্ডি-_এইরূপ বোধ হয়। যেমন ন্ুযুপ্তি হইতে স্বপ্ন।বস্থার নানা 
্রাস্তি বা স্বপ্ন এবং স্বপ্রাবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থার জ্ঞান ও চতুর্থ বা 
তুরীয় হইয়া তিন অবস্থার বিচার ষে, স্ুযুগ্ততে আমি এবং শ্বপ্পেও আমি 
জাগরিতেও আমিই এবং চতুর্থ অবস্থায় এই তিন অবস্থার বিচার করিতে ছি 
এই চারিটা আমার নাম মাত্র। স্বরূপে আমি যাহা এ চার অবস্থাতেও 
আমি তাহাই আছি॥। এই শেষোক্ত অবস্থাকে, তুরীয়াতীত অবস্থা জানবে-_ 
স্বরূপ পক্ষে সর্বাকালেই তুরীয়াতীত। 

অজ্ঞানাচ্ছন্্ন জীব জানেন যে, এই সকল অবস্থার পরিবর্তন আমারই 
কর্তৃত্বে ঘটতেছে-_-আমি শুইতেছি, আম জাগিতেছি, আম জ্ঞান অভ্য।সের 
দ্বারা অজ্ঞান হইতে জ্ঞান অবস্থা ঘটাইতেছি। এবোধ নাই যে, পরমাত্য। 
হইতে ভিন্ন মামি বা আমার শক্ত কিছুই নাই যদ্ার| আমি নিজে কিছু করিব, 
যাহা কিছু হইতেছে ভগবান পরমাত্বাই করিতেছেন, ছ্িতীয় কেহ বা কিছু 
নাই যে তাহার দ্বারা কিছু হইবে। | 

দিবালোকে জীব দেখিতে সক্ষম হয় এবং মনে করে আপনার চক্ষের 
শক্তিতে দেখিতেছি। এজ্ান নাই যে,,মঙ্গলকারী বিরাট প্রত্রদ্ চন্্রম! 
হধ্যনারায়ণ জোতিঃস্বন্নপের প্রকাশ গুগ দিবারূপে বর্তমান থাকিলে 


২০৮ অস্কৃতপাগর । 


তাহারই দ্বারা জীব-জ্যোতিঃ দেখিতে পায়। তিনি রাত্রিরূপে নিরাকার ব! 
অনৃশ্ঠ হইলে অন্ধকারে আর দেখিতে পায় না। বিছ্যৎ বা চন্দ্রমারূপে প্রকাশ 
হইলে ব। তাহার অংশ অগ্নির প্রকাশ গুণের সাহায্য পাইলে জীব দেখিতে 
পায় ও বেদাদি শান্ত্রপাঠ করে। অগ্নি নির্বাণ হইয়। অদৃ্ত হইলে আর দেখিতে 
পায় না। কিন্তু তখনও বোধ থাকে যে, “আমি আছি”। যখন পরমাত্ম। 
“মামি আছি” এই শক্কির সঙ্কোচ করেন তথন জীবের নিদ্রা হয় এবং জীব 
তাহাতেই অভিম্নভাবে অবস্থিতি করে। আমি আছি বাতিনি আছেন এরূপ 
জ্ঞানথাকে না। তিনি জাগাইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ সৃষ্টি বোধ হয়। 
অতএব তোমর! মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্বক পূর্ণপরব্রহ্গ বিরাট মঙ্গলকারীর 
শরণাপন্ন হইয়া তাহার আজ্ঞা পালন ব| প্রিয়কার্ধ্য সাধনে যত্বশীল হও । 
ইনি সকল অমঙ্গল দূর করিয়! মঙ্গল বিধান করিবেন। অজ্ঞান বশতঃ এই থে 
ব্যবহার ও পরমার্থ ছুইট! ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে তিনি জ্ঞানময় জ্ঞান দিয় 
উভয় ভাবে একই ভাবিবেন। তোমাদের কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিবে না ও 
বুথ! করন! করিয়া মাধুর ভেখ ধারণ করিতে হইবে না। ইহা ঞ্রুব সত্য। 
ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: | 


জ্ঞাত 


কর্তব্যোপদেশ। | 


মন্থুযোর শক্তি অনুনারে কর্তব্যের ব্যবস্থা । যে কার্ধ্য করিতে যাহার 
শূ্তি নাই, সে কাধ্য সম্বন্ধে তাহার কর্তব্যও নাই। পরমাত্মা যাহাকে যাহ! 
দেন নাই, তাহার নিকট তাহা প্রত্যাশ। করেন না। তিমি যে পুরুষে যে 
শক্তি দিয়াছেন, জগতের হিতার্থে সেই শক্তির সঞ্চালন করিলেই তাহার, 
আল্পালন ও পুরুযার্থসিদ্ধি হয়। রাজ! অর্থাৎ যাহার বা যাহাদিগের 
হস্তে রাজ্য শাসনের ভার, ধনী, প্রভুত্বশালী ও জ্ঞানবান পুরুষে তিনি 
অসাধারণ শক্তিসংযোগ করিয়াছেন। এনিমিত্ত ইহাদের কর্ত/ব্যের ভারও 
গুরুতর | ইহার! পরমাত্বর আজ্ঞামত নিজ নিন কর্তব্য প্রতিপালন করিলে 
জগৎ মঙগলময় হয়। . 


কর্তব্যোপদেশ ৷ ২০৯ 


মনুষ্যের কার্ষ্য-প্রবৃত্তির হেতু তিন প্রকার, প্রীতি, লোভ ও ভয়। হাহার! 
জ্ঞানী, আত্মদর্শী পরমাত্মার প্রিয়, তাহার! সকলকে আত্মা, পরমাত্্ার স্বরূপ 
জানিয়া প্রীতিতে বিচার পূর্বক লোক হিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হন ও অপরকে 
করেন। ইহাদের পক্ষে মনুষ্যের শাসন নিপ্রয়োজন। কিন্ত জগতে এরূপ 
লোক বিরল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে লোভ ও ভয়ই কার্য্যের প্রবর্তক | 
রাজ।, ধনী, জ্ঞানী, প্রভৃতি শক্তিশালী পুরুষ কর্তৃক দণ্ড ও পুরক্কারের বিধি 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ শ্রেণীর লোকের কর্তব্যে নিষ্ঠা জন্মে না। পঠীমাত্বা 
কি উদ্দেশ্যে রাজ্য, ধন ও জ্ঞান দিয়াছেন তাহ! বিচার পূর্বাক না বুবিলে 
এই সকল শক্তির সন্ধ্যবহার অসস্ভব। বিচার অভাবে জগতে কত অমঙ্গল 
উৎপন্ন হইতেছে তাহার সীমা! নাই। সাধারণতঃ ধারণা হইয়াছে যে, পর- 
মাত! অপরকে অধীন করিবার জন্য রাজ্য, দরিদ্র করিবার জন্য ধন ও মুঢ় 
করিবার জন্য জান দিয়াছেন। এরূপ অদৎ ধারণার ফল যে কির্প 
অনিষ্টকর তাহা প্রতাক্ষ দেখা যাইতেছে । ভাবিয়া দেখ, যদি এই সকল 
রশ্বর্য্য তোমাদের নিজ নিজ ভোগের জন্য হইত তাহা হইলে তোমরা ই 
জীবনে সমন্ত নিঃশেষ করিতে, অবশিষ্ট থাকিলে মৃত্যুকালে সঙ্গে লইয়! 
যাইতে। কিন্তু এই স্মুল শরীরই মৃত্যুকালে সঙ্গে যায় না। সকলেই শূন্য হাতে *. 
আসিয়াছে সকলকেই শূন্য হাতে যাইতে হইবে । যতদিন জীবন ততদিন গ্রাণ- 
রক্ষার জন্য একমুষ্টি অন্ন ও লঙ্জ। নিবারণের নিমিত্ত এক খণ্ড বস্ত্রের প্রয়োজন । 
কেহই হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি আহার করিতে পারে ন! ও এই সকল প্রিয় 
পদার্থ কাহারও দেহ হইতে নির্গত হয় না। আরও দেখ, যদি তোমাদেরই 
ভোগের জন্ত যাবভীয় ভোগ্য পদার্থ উৎপন্ন হইত তাহ! হইলে পরমাস্ত্া তোমা- 
দের ইঞ্জিয়াদি অসাধারণ রূপে গঠন করিতেন এবং তোমাদিগকে অনস্তকাল 
জীবিত রাখিতেন। পরমাত্মার মূল উদ্দেশ্য যে, জীব মাত্রেরই জীবন যা! 
সুথে নিষ্পন্প হয়। তোমর। যদি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল শক্তি সম্পয় 
হইপ্াও তাহার বিপরীত আচরণ কর গাহা হইলে জগতের অধিপতি জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ পরমাত্মার ন্যায়-বিচারে অবশ্যই দগুনীয় হইবে, ইছাতে অনুমাত্র সন্দেহ 
নাই। এখনও অজ্ঞান নিপ্রা! ছাড়িয়া নিজ নিজ হিত চিস্তা কর। তিনি 
মঙ্গলময় মঙ্গগগ করিবেন। 

২৭ 
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রাজ। বাদসাহ, ধনী নিধন, ত্র পুরষ মাত্রই বিচার পূর্বক বাৰছারিক 
ও পারমাধিক সকল বিষয় সর্বদা অনালসো, তীক্ষভাষে সম্পন্ন করা কর্তধ্য। 
মনুষ্যের যখন যাহা প্রয়োজন তখনই তাহার পূরণ কর! উচিত। অর্থাং 
যখন পরমাত্মার নিরমানুসারে ক্ষুধা পিপাসা, দিষ! ব। যাজ্রে, উদয় হইবে তৎ- 
কালেই পানাহার করিবে ও করাইবে। নিদ্রা ও মল মৃত্রের বেগ উদয় 
হইলেই, তাহা নিবারণ করিবে ও আয়ত্বাধীন ব্যক্তিদিগকে করাইবে। 
নিজে পরিফার থাকিবে ও অপরকে রাখিঘে। 
যাহাকে দেওয়ান হইতে চাকর চাকরাণী কুলী যজুর মেখর পর্য্যস্ত বড় 
বা ছোট কোন পদে নিযুক্ত করিবে, দিন দিন, সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে 
তাহাকে যথাসময়ে বেতন ব1 পারিশ্রমিক দিবে, যেন কোন বিষয়ে তাহাদের 
কষ্ট নাহ্য়। 
কাহারও নিকট কেহ কোন প্রকারের প্রার্থনা! করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
হ] বা না বলিয়া দিবে। তাহাকে অকারণ ঘুরাইবে ন1। 
কেহ পথ জিজ্ঞাস! করিলে স্থির ন। জানিয়া পথ নির্দেশ করিবে না। 
জানিলে তৎক্ষণাৎ পথ দেধাইয়! দিবে, যাহাতে পথিক নির্ধিদ্ে যাত্রা! সম্পন্ন 
“করিতে পারে। 
মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, লোকের মধ্যে বিবাঙগ স্থাপনকারী, নিন্দুক ও পর- 
গীড়কগণকে উপবুক্তরূপে শাসন করিবে যাহাতে তাহার! দূর্বৃত্তি ত্যাগ করিয়। 
সদৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে । কোন অপরাধীকে একূপ শান্তি দিবে না যাহাতে 
তাহার আশ্রিত ব্যক্তিগণের অন্ন বন্ত্রের কষ্ট হয়। তাহাদের জীবিকার 
সুব্যবস্থা করিয়া! অপরাধীকে এরূপ শান্তি দিবে ধাহাতে তাহার চরিত্র 
ংশোধন হয়। ইহাতেই জগতের ছিত। 
কোন বিষয়ে পক্ষপাত করিবে না, স্কায়পরায়ণ হবে । আপন পুত্র 
কন্যা ও অপর প্রিয় ব্যাক্তি দোষী হইলে ন্যায় অনুনারে দণ্ডিত করিয়া সৎ- 
শিক্ষা দিবে। আত্মীয় ও অনা্বীয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ স্থলে পক্ষপাত 
করিয়। আত্মীয়ের ইষ্ট ও অনাত্বীয়ের অনিষ্ট করিধে না। আত্মীয় হউক 
অনাত্বীয় হউক যে দোষী তাহাকে অবশ্য শাসন করিবে । 
কি বড় কি ছোট যাহার যেরূপ অধিকার বা ক্ষমত! তদগুসারে ধনী নিধন 


সাধারণ কর্তব্য বিষয়ক। | ২১১ 


স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলকেই সভ্যতা ও সংশিক্ষা দিবে এবং যাহাতে 
সকলেরই বিদ্যা! উপার্জনের সুবিধা হয় তাহার সুব্যবস্থা করিবে। 
এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার পূর্বক কাধ্য করিলে পরমাত্মার আল্তা- 
পালন ও 'জগতের মন্কুল সাধন হয়। ইহার বিপরীত আচরণে পরমাত্মার 
আল্ঞ। লঙ্ঘন ও জগতের অমঙ্গল ঘটে-__ইহাতে রাজা নাশ হয়। 
ও শাস্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ। 


-_-0০)---- 


সাধারণ কর্তব্য বিষয়ক । 


রাজা শ্াজা। বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দ মুধলমান খৃটায়ান, 
খষি মুনি? মৌলধী পাদয়ি পঙিত প্রন্থৃতি যন্ুষাগণ আপনারা আপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক গ্থার্থের প্রতি দৃষ্টিশৃন্য হইয়া গম্ভীর ও 
শার্ভচিত্তে বিচার পূর্বক ধথার্থ, অনাদি, মঙ্গলকারী ইষ্টদেব পরমাত্মাফে 
চিনিষা তাহার উদ্দেশ্য ও আন্ঞা উত্তম রূপে বুঝ,ন এবং তাছ! প্রতিপালনে 
তৎপর হউন। ধাছাতে তিনি জগতের সকল প্রকার অমঙ্গল দুর করিয়া 
শান্তি ও মঙ্গল স্থাপনা! করেন এবং সমগ্র জগতবাসী স্ত্রী পুরুষ ছেষ হিংসা” 
রহিত হইয়! পরমানন্দে কালাতিপাত ক্ষরিতে পারে এ বিষয়ে চেষ্টা সকলেরই 
বিশেষরূপে কর্তব্য । শুভ কার্ষে; আলস্য করিতে নাই, করিলে কাধ্য হানি 
ও দুঃখ ভোগ ঘটে। 

মিথ্যা, প্রপঞ্চ, সম্প্রদায়, ধর্ম, ব্রত, তীর্, প্রতিমাপুজা ও বিপর্যয় কারক 
বহু শান্ত, পরস্পর দ্বেষ হিংস। কলহ) জীব ও স্ত্রী পীড়ন, ব্যভিচার ভ্রণহত্যা, 
সত্যপরাত্মখতা, অনত্যে প্রীতি প্রভৃতি নানা কারণে জগতে ক্মমঙ্গল ও 
অশান্তি হঈয়াছে । বিচার পূর্বক সর্ব সাধারণে মিলিত হইয়া ইছার নিবা- 
রণে ফত্শীল হউন । যে কার্ধে জগতের মলল হয় তাহাতে শ্রীতি পূর্বক 
ধৃত ও শমঞ্জলকর কার্ধ্যে সকলেই বিরত হউন এবং অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্কি- 


দিগকে ধিরত রাখিতে সর্ধবা যত্ন করুন। 
€" শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি: 


স্পা (০) ত 


শান্ত্রাদি সম্বন্ধে । 


বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরা, উপনিষদাদি সমস্ত শাস্ত্র হইতে 
বাবছারিক ও পারমার্থিক কার্ধোপষোগী সত্য ভাব ও উপদেশ সন্ধলন করিয়া 
সাধারণের শিক্ষার্থ একখানি ধর্মপুত্তক প্রস্তত করুন, যাহার উপদেশ মত 
চলিয়। প্রত্যেকে প্রত্যেককে আপন আত্মা ও পরমাত্মবার শ্বরূপ জানিয়! সৎ- 
কর্মনিষ্ঠ, অসৎ কর্শে বিরত ও দ্বেষ হিংসা! শুন্য সমদর্শা হইতে পারে এবং 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে পরমাত্মীর আস্ত বুঝিয়! সকলের সখ বৃদ্ধি 
ও ছুংখ নিবারণে বত্রশীল হয়। এরূপ হইলে তাহার ফলে জগৎ মিথ্য- 
প্রপঞ্চ রহিত হইয়া! আনন্দময় হইবে । এই এক সত্য, যঙ্গলকর ধর পুস্তক 
রাধিয়। অবশিষ্ট কল্পিত ধর্ম পুস্তক পরমাত্বার নামে অগ্রিসাৎ করিবে এবং 
যাহাতে ভবিষাতে কেহ অপর ধর্ম পুস্তক প্রস্তত ব! গ্রচার করিয়! জগতের 
অমক্লল সাধনে সক্ষম ন1 হয়, সে বিষয়ে সর্বসাধারণে মিলিয়। বিশেষ লক্ষ 
রাখিবে। কেননা, পৃথক পুস্তক সত্যের অনুকূল হইলেও বৃথা আড়ম্বর, অতি- 
রিক্ত হইসে নিশ্রেয়োজন এবং বিরোধী হইলে অমঙ্গলকর। অতএব 
*সর্বপ্রকারে নিষিদ্ধ। 

ও শাস্তি; শাস্তি: শাস্তি: | 


(০) 


তীর্থাদি মন্বন্ধে। 


পৃথিবীতে মনুষ্য-কপ্পিত কাশী, বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, বৃন্দাবন, মেতৃবন্ধ- 
রামেশ্বর, জগর্াথ, কালীঘাট, তারকেম্বর, গঙ্গা) কামাধ্যা, গয়া, মক, মদিনা, 
জেকজেলেম ও রোম প্রভৃতি তীর্থ সকল, দেবালয়, গির্জা, মসজিদ ও প্রতিমা 
এবং শিবরাত্র, পঞ্চমী, একাদশী, অনস্ত চতুর্দশী, রমজান, লেপ্ট প্রতৃতি ব্রত 
গ্রপঞ্চ বিচার পূর্বক উঠাইয়।দিবে। ইহ জগতে নিশ্রয়োজন ও অমঙ্গল- 
কর। আকাশ ও স্থূল শরীররূপ মন্দির, মসজিদ বা গির্জা রহিয়াছে। 
যেখানে ইচ্ছা সেই থানে একমাত্র পরমেশ্বর, গড, আল্লাহ্‌ অর্থাৎ পূর্ণপরব্্দ 


অপক ফল ও পুষ্প সধন্ধে। ২৬৩ 


জ্যোতিঃস্থরূপের উপানা, নমাজ বা প্রেয়ার কর.। অন্তবর্যামী অন্তরে বাছিরে 
পারিপূর্ণ আাছেন এবং তোমাদের অন্তরের ভাব জানিতেছেন। তীন্ার 
শরণাগত 9, তিনি পরমাননদ রাখিবেন। মিথ্যা করিত প্রপঞ্চে নিজেও 
পড়িও ন1 এবং অপরকেও ফেলিও না; তাহাতে পরমাত্মার নিকট দোষী হইয়! 
কষ্ট পাইবে। কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিও না। যাহাতে প্রীতি 
পূর্বক এই কার্যে নকলেই রত হয়, তাহাতে যত্ববান হও । করিত প্রগঞ্চ 
এখন বহু লোকের উপজীবিক1। উহাদিগের অন্য কোন প্রকার জীবিকার 
উপায় করিয়া দিয়! তবে এই সমস্ত গ্রপঞ্চ রহিত করিবে । 

মন্দির, মসজিদ, গির্জা? দেবালয়, তীর্থ, প্রতিমা) ব্রতাদি মনুষ্য-করিত। 
এ সকল উঠাইয়। দিতে কোন ভয় নাই। ইহাতে পরমাত্বা অসন্থষ্ট হইবেন 
না, বরং তিনি প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল বিধাঁন করিবেন | একথা নিঃসঙ্কোচে সত্য 
বলিয়। দৃঢ়ূপে ধারণ কর । শীত, শ্রীন্ষ, বর্ষ! প্রভৃতি হইতে স্থুল শরীর 
রক্ষার জন্য ঘর জীবের প্রয়োজন। পরমাত্মার ঘরে প্রয়োজন নাই। জীব 
অনর্থক এই সকল আড়ৃম্বর করিয়। কষ্ট পায়, ইহা! পরমাত্মার ইচ্ছ! নহে । "এই 
সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা মনুষ্যগণ স্বার্থবশতঃ পরম্পরকে কষ্ট দেয়,-ইহা! জ্ঞান- 


বান ব্যক্তি জানেন। 4 
ও' শাস্তি; শাস্তি: শাস্তিঃ। 
হিলারি 
অপক্ক ফল ও পুষ্প সম্বন্ধে । 


মন্ভুয্ের বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেহ বৃক্ষ ইইতে ফুল ও অপক্ক ফল 
ভূলিবে ন!। চেতন মন্থয্ের আবশ্যক হইলে বিরাট জ্যোতিঃম্বব্ূপ গুরু মাত। 
পিত। খ্যাত্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া! ফল ফুল তুলিকে। কিন্তু কেহ ফুল ভুলিয়া 
কাঠ পাখর প্রতিমাদির উপর পূজার্থে দিবে ন1। বৃক্ষে ফুল থাকা প্রয়োজন । 
কেনন! ফুলের স্ুগদ্ধে দিবারান্র বাস পরিষ্কার হয়, ইহাই পরমাত্মার উদ্দেশ্য । 
এমন অনেক ফুশ আছে যাহ অনেকদিন পর্য্যন্ত বৃক্ষের শোভা! সম্পা্ন ও 


২২৪ অন্থতলাগর। 


সুগন্ধ বিস্তার করিতে পারে, কিন্ধ ছুলিলে তাহ! অল্প সময়ের মধ্যে পচিয় 
চুরগন্ধনয় হয়। 
পরমাত্মার নিরমানুষাক্ী পরিপক্কাৰস্থায় ফল তুলিয়! ব্যবহার কর! উচিত। 
পরমাত্মার নিমের বিরুদ্ধে কাচ। ফল তুলিলে তা সুম্বাহ হয় ন1, শরীরের 
পক্ষে অপকার করে । আরও দেখ) সষত্ভই পরমাত্মার। তাহার অন্থমতি 
ব্যতীত কোন কিছু গ্রেহণে চুরি কর। হয় 
ও শ্বাস্তিং শাস্তি শান্তি । 


সপ শ(০) টি নি 


রর যজ্ঞাহুতি সমন্ধে । | 
অন্য) মাত্রেরই শ্রর্জিদিন শ্রদ্ধাপূর্ধ্বক বগ্সিতে উদ্ভম ছুযনীকষ জধ্য 
গ্বতঃপরত; আছতি দেওয়া! কর্তব্য। বিচারপূর্থক অভিথধি ও ধর্থশংলঃ 
এবং আছতিফুগ শ্রচ্তত ক্ষ্মাইয়। দিখে 1 দ্বাঙ্ধাতে সকলে নিত আন্ি 
দিতে একং হ্পদেশ পাই! হ্যবহাপিক্ক ও পত্বমার্থিক্ক কার্ধ্য বুঝিয়। 
উত্তমরূপে নিম্পন্ন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কান্তি 
প্রভৃতি পরমার্থ কার্যে সকবেরই থান জধিকার। যথন হিন্দু, মুসলমান, 
ংরেজ, উত্তম অধম, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই কেরোসিন তৈল, কয়লাদি 
অগ্থিতে দিবার অধিকার রহিয়াছে, তখন উত্তম পদার্থ সম্বন্ধে অনধিকার 
হইবে কেন ? 
অতি পুরাকালে পরষাস্মার উপাসন1 বলিয়া অশ্নিতে স্থন্বাছু ও স্মগন্ধ 
দ্রবা আহুতি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বেদশান্ত্রে নানা ভাবে খধষিগণ 
যচ্ত্াছতির বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন কিন্ত আধুনিক লোকে তাহার 
সারভাৰ গ্রহণে অসমর্থ | যজ্ঞাছতির যর্প বুঝিবার জন্ত ধীর ও গভ্ভীরভাৰে 
বিচার ক্ষর! কর্তব্য যে, অপ্রি কি হস্ত এবং অগ্নিকূপে পরমাস্মা কি কার্ধ7 মম্পন্শ 
করেন] যণ্দি কেছ বলে তোম্বর জীবিত মাত! পিত। অচেতন, জড় অথর! 
তুমি জীবন সন্ধে মরিয়া তৃত হইয়াছ তাহা হইলে কি একথা গুনিৰামাত্র 
বিবার করিবে, না, বিচ্বাপ্প করিক। দ্বেখিবে যে১।উহ! লূত) কি মিথ্যা $ অঞ্৮ঞর 


যন্াহৃতি সন্থন্ধে। ২১৫ 


বিচারক দেখ ছে, অগ্লি তরন্ধ চেতন কি জড়, মঙ্গগকারী কি দ্বমঙ্গরকানী । 
বিন বিচারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন ছার্ষ্যে পরব হওয়! মুযোর 
অযোগ্য । এই হজ্ঞছতিয় যে প্রথাঅতি প্রাদীলকাল হইন্তে প্রচলিত এরং হিন্দু, 
মুমলমাম, ধুটায়ান, বৌদ্ধগণ ধর্মানুষঠানক্কালে অগ্রিতে বন্ধ জুব্য সংঘুক করিয়! 
আদ্যাপি যে প্রথায় চিষ্ রক্ষ! করিতেছেন সে প্রথ| খরিত্যাগ ব! তাহার 
নিন্লা করিরার পূর্বে বিচারের দ্বার! তাহান্ধ ফলাফল সম?য়য়খে বুঝা 
উচিত্ত। | 
পরই জগৎ মামদ্পের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিবে যে, মাসস্খ উপাধির 
জতীত পত্নঙ্গাতীরই একটা নায়রূপ ব থাদি অগি জ্ধ | বুঝিয় দেখ মিথ্যা 
মিথ্যাই। সত্য এক এং আদ্ধিতীয়। একই সত্য সা্ষার মিরাবায় কারণ 
নৃষ্ম গুল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! অসীগ জখগ্াক্ষারে স্থাডঃপ্রকাশ । 
ঝিরাকারে তিনি মনোবাণীর আতীত, ইঞজিদের গমগোষ্ধর। এক্স। তিনিই 
সাকারভাছে নীম জান সহযোগে ভি ভিন গন্ধি ছার] ভিগ তায সন্পর 
করিতেছেন । ইঠারই নান! নাষ করিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এক লাম আগ্থি | 
সেই আগিই অবস্থা) ওণ ও ভয়া অনুষায়ে (কারণ অজি, কুক্ম বগি ও ভৌতিক 
অগ্ষিনাসে পরিচিজ্ঞ। কারণ অগ্নি.সর্বাত্র মর্মাপদার্সে পূর্ব সফটি়াবে হিয়া ছেল * 
সেই এই গগ্ি হুশ্্ড়াবে চরম, হুর্বামীরারণ ও জীররপে প্রকাশমান। 
আবার গণ ও ক্রিগ়্াভেদে মেই একই আগ্সির নাম হইয়াছে ভৌতিক অস্থি) 
কারণ অঙ্সির দ্বাত। জগৎ গুবাপ র! জন্ত কার্য হয় না। কিন্তু যেমন তুমি 
গুণ ক্রিয়ার আতীত নুমুণ্তির অবস্থা হষ্টতে জাগরিত হয়া ভিন ভিজ শি 
সহঘোগে ভগ্ন ভিন্ন কার্র) সম্পন্ন ত্কর সেইরূপ কারণ অগ্নি সুষ্ক অগ্রিরূপে 
তোষার ভিতরে রাছিরে ছগত্ের তাবৎ তার্ধা লম্পন্ করিতেষ্কেন। আগ্নি 
রদ্ধ ষমগ্র মহাকাল ব্যাপন করিয়া স্থিত। প্রত্যক্ষ দেখ অদীম নীলাকাপে 
' জসংখ্য ভারক। ও বিচাৎরূণে তগ্িত্রদ্ধ বিরাজদান | জীবরূপেহুরযযনারাযণরূপে, 
চঙ্জর্ারাপে একই আগি ক্জ্ধ ভিন্ন ছি কার্ধ্য করিতেছেন। সৃর্যনারাযণরূপে 
অগিব্রন্গ পৃথিরী হইতে রস, জমুল্প হাইড়ে লাক জল, কয়] ও কেরোসিক়োর 
ধা ও উতধজ্জ ও ত্বীব দেতের ছাপ ল্াবর্ষণ করিভেছপ। চৃ্রসারে এই 
সফর গদার্থ জমাইয়া। মেধ গড়িতেছেন, বিছাতাগি জধপে মেঘকে নির্দয় 
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করিয় বৃষ্টিকূপে বর্ষণ করিতেছেন । বৃষ্টিজলে পৃথিবী অন্নঞজলে এবং জীব 
দেচ বলও স্বাস্থ পূর্ণ হইতেছে। হুর্য্যাগ্রির তেজে শু গুন বৃক্ষ তৃপাদিতে 
চন্্রমারূপে মেই একই অগ্মি অমৃতরস সঞ্চার করিতেছেন। অগ্িত্রদ্ধ নারী 
গে গর্ত উৎ্পর করিয়। গর্তন্থ শিশুক্ষে রক্ষা ও পালন করিতেছেন। জীব 
দেছে অগ্নির তেজ যন্দ হইলে শরীর শীতল হইয়! মৃতপ্রায় ছয় । এবং দেহস্থ 
আগ্রর নির্ববাণে মৃত্যু ঘটে। সেই একই অগ্নি ব্র্ধ স্থূল বা!ভৌতিক অগ্নিরূপে 
ঘরেঘরে রন্ধনাদি কার্ধয করিতেছেন এবং নানারূপ যন্ত্র চালাইয়। যুদ্ধ ও 
শান্তিতে মনষ্যের সহায় হইতেছেন। সেই একই অগ্নি তারক। বিছ্যুৎ চক্ত্রম! হৃর্যা- 
নারায়ণ ও জীবরূপে পূর্ণ জানের সহিত জগতের ব্যবহারিক পারমার্থিক যাবতীয় 
কার্য নম্প্ন করিতেছেন । অগ্রি ব্রদ্ধ যতক্ষণ দিবসের আলোকরূপে প্রকাশমান 
ততক্ষণ জীবের চক্ষে তেজ বা চেতন! থাকে এবং জীব ত্রহ্গাণ্ডের অসংখ্য 
কূপ দেখিয়া বিচার করিতে সক্ষম হন। চক্ষু হইতে এই তেজ বা চেতনা 
অন্তর্ঘত হষ্টলে জীব গাড় নিদ্রায় অভিভূভ হন, কোন বোধাবোধ থাকে না। 
যতক্ষণ অনি ব্রহ্ম চক্্রম! হৃর্য্যনারায়ণ ও ভৌতিক অগ্নিরূপে প্রকাশমান তত- 
ক্ষণই জীবগণ স্ব শ্ব কার্য্য সম্পরন করিতে সমর্থ হন। অন্ধকার রাত্রে অগ্নির 
“বিন! সাহায্যে শান্ত্রপাঠার্। কোন কার্ধয করিতে জীবের শক্তি থাকে না। 
দয়াময় অগ্নি ব্রদ্ধ অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ অগ্নিক্ূপে তোমার ভিতরে বাহিরে প্রগ- 
তের কার্য করিতেছেন। তিনি এক এক রূপে এক এক কার্য্য করেন এবং 
বনরনূপেও এক কার্য করেন। স্ুল পদার্থ ভন্ম করিতে গলার সক্ষম । কিন্তু 
চন্ত্রমা হুর্যযনারায়ণ বিদ্যুৎ তারকা ও ভৌতিক অগ্নি প্রকাশ করিতে সমর্থ । 
সচরাচর মন্য্যের নিকট স্থুল.পদার্থের প্রাধান্য । এজন্য স্ুল অগ্নি মনুষ্যের 
প্রধান উপকারী | স্কুল পদাথ বিনা মানুষ মাহুষরূপে থাকিতে পারে না। 
এবং স্থূল অগ্মিই মানুষের সুখ স্বচ্ছলতার প্রধান বিধায়ক। মান্য গল 
অগ্নির সঠিত যেরূপ ব্যবহার করেন জগতে তানুরূপ সখ দুঃখ ভোগ হয়। 
ধান বুনিলে ধান লাভ হয়, কাট! বুলিলে কাটা । যদি ছৃ্গধময় পচা জিনিস, 
বিষ্ঠা, পাথুরিয় কয়লা, কেরোদিন তৈল প্রভৃতি অগ্নিতে ভন্ম কর তাহা! হইলে 
শরীর ও মনের কষ্টরূপ ফললাত হইবে। বদি সুগন্ধ নুস্বাহ্‌ ভ্রব্য অগ্থিতে 
আহতি দাও তাহ। হইলে পাখুরিয়া কয়লা! কেরোনিন তৈল প্র্ৃতি .মন অব্য 
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অনি সং ঘোগ কর! সত্বেও জল, জ্যোতিঃ ও বায়ুর প্রসন্নতায় নর 
সুখ স্থচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে। রর 
. অতএব মনুষ্যমাত্রেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বরক দি ভি 
শরণাপন্ন হইয়। ক্ষমা প্রার্থনা কর ও বিচারপূর্ববক তাহার প্রিয় কার্য্য বা আজ্ঞা 
কি স্থির বুঝিয়া তীক্ষভাবে তাহার প্রতিপালনে যত্রশীল হও। ধর্ম ধা 
পরমাত্মার নামে সর্বপ্রকার প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া! সকলে মিলিয়া জগতের, 
হিতানুষ্ঠান কর। স্বতঃ পরতঃ ভক্তিপুর্বক অগ্রিতে আহুতি দেও.ও 
দেয়াও । 
এরূপ মনে করিও ন| যে, এই সকল পদার্থ আমার, আমি পরযাত্মার 
নামে অগ্নিতে আহুতি দিতেছি, তাহাতে তিনি স্ুবৃষ্টি করিতেছেন নতুবা, 
করিতেন ন!। পরমাত্ম। ব্যবসাদার নহেন যে. তিনি কেনা বেচা করিবেন। 
তোমাদের কি আছে যে, পরমাত্মা অগ্নি ব্রন্গে দিবে? অনস্ত কোটি ব্রহ্া্ 
তাহার মুখের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা যে যাহা পাইতেছ সে তিনিই 
দিতেছেন। তোমরা তাহাকে কি দিবে তিনি তোমাদিগকে যাহা 
দিয়াছেন তাহারই এক অংশ অগরি ব্রদ্ধে সমর্পণ কর। স্বপ্নেও একূপ চিন্তা 
করিও না যে, কেহ কোন প্রকারে তাহাকে বাধ্য কণি'তে পারে । দ্বিতীয় কেতু , 
নাই যে, তাহার উপর হুকুম জারী করিবে। তিনি অসীম দয়াবান। যাহাতে 
জীবের মঙ্গল তাহাতে তাহার প্রীতি। জীবের মঙ্গল-স্উদ্দেশে যে. কার্য্য 
কর! হয় কৃপাপুর্বাক তিনি তাহ। সফল করেন। তিনি জানেন, জীব্মাত্রই 
আমার আত্মা এবং আমার ম্বূপ। তিনি যাহা জানেন তাহ! কব সত্য। 
অতএব তুচ্ছ মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়! অগ্নিতে সুস্থাহু সুগন্ধ দ্রব্য আহুতি 
দেও ও দেয়াও এবং জীবমাত্রের অভাব মোচনে যত্বশীল হও। ইহাতে 
কূপগতা| করিও না। স্বার্থপরতা ও রূপণত| করিয়া কি ফল? জগতের যাহা 
কিছু খাদ্য তাহ! কি তোমার আহারের জন্ত উৎপন্ন হইয়াছে? চন্্রমা 
হর্যযনারায়ণ,অগ্ি ও জীবরূপেপ্রকাশমান মহাকালরূপী পরমাত্মাই সর্ব ভক্ষ্যের 
ভক্ষক। এই নামনপাত্মক গং পূর্ববোজ্জ চারিরূপে গ্রাম করিয়! তিনি 
যাচ। তাহাই থাকিবেন ও এখনও আছেন। হুর্যযনারায়ণরূপে তিনি নিয়ত 
স্থলকে স্থুক্ষ করিতেছেন। ভৌতিক অশ্নিকূপে তিনি সমত্ত ব্যবহার নিশপর 
২৮ 
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করিতেছেন ও পৃথিবীকে পাখুরিয়া কয়লা ও কেরোসিন রূপে পরিণত করিয়া 
ভন্মীভূত, অদৃশ্ত করিতেছেন । এই যে সুগন্ধ চ্চিত ও অলঙ্কার ভূষিত দেহ 
ইহাঁও তিনি শ্মশানে প্রত্যক্ষরূপে ব1! সেই দেহ কব্বরে উৎপর্ উদ্ভিজ্ঞ্নূপে পরি- 
ণত হইলে অপ্রত্যক্ষরূপে ভন্ম করিয়। নিরাকার করিতেছেন। ইহাতে কৃপণতা 
বা স্বার্থপরতার স্থল কোথায়? ্বরূপতঃ ভক্ষ্য ভক্ষক নাই। সত্যবাবস্ত 
সাকার নিরাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া অসীম অথগাকারে এক, 
অদ্বিতীয় । ইহাতে ভক্ষ্য তক্ষক নামে ছুই ভিন্ন বস্তু থাকিতেই পারে না। 
ইনি অনস্তর্ূপে প্রকাশমান। ইনিই ভক্ষ্য ভক্ষকরূপে ভাসমান অথবা 
ভক্ষা তক্ষক ইনিই স্থষ্টি করিয়াছেন। মিথ্যা অর্থাৎ অবস্ত কেবল নিষেধ 
মাত্র । মিথ্যা ভক্ষ্য ভক্ষকরূপে প্রকাশমান হইতে পারে না ব1 ভক্ষয তক্ষক 
উত্পন্ন করিতে পারে না। এবং সত্য মিথ্যা পরস্পর পরস্পরের ভক্ষ্য 
ভক্ষক হইতেই পারে না॥ যেমন, স্বপ্নে ভক্ষিত পদার্থ জাগরণে শন্ত মাত্র। 
সেইরূপ জাগরণের ভক্ষ্য ভক্ষক শ্বব্ূপ অবস্থায় শুন্য মাত্র দেখায়। অতএব 
মৌলভী পাত্রী পণ্ডিত প্রভৃতি ধর্ম পদেষ্টাগণ আপন আপন মান অপমান,জয় 
পরাজয় ও কল্পিত সামাজিক শ্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া! গম্ভীর ও শাস্তিশ্বরপে 
“সধ্রভাব গ্রহণ করিবে, যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। সকলে মিলিয়া শ্রীতি- 
পূর্বক অগ্নিতে আহুতি দাও এবং ভীবমান্রের ভাব মোচন কর। অগ্নি ব্রঙ্গ 
কোন সম্প্রদায় বা সমাজের পক্ষপাতী নহেন । তিনি খৃষ্টীয়ানের চক্ষুকে দৃষ্টিবান 
ও হিন্দুর চক্ষুকে অন্ধ করেন না; তিনি মুদলমানের শরীরে অল্প পরিপাক 
করেন, বৌদ্ধের শরীরে করেন না_-এমন নহে। তিনি জরীবমাত্রেরই অন্তয়ে 
বাহিরে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন । 

প্রাচীন আর্ধ্য আদিপুরুষের পরমাত্বার নামে অগ্নিতে আহুতি দিয়! 
তাহার কৃপায় জ্ঞান বীর্ধ্য উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশী- 
য়েরা সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞান, অশক্ষি ও অবনতির পরাকান্জা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেন কেহ বলেন যে, অশ্নিতে আছতি দিলে যি হিত 
হইত তাহা হইলে আর্য্যবংশের এরূপ ছূর্্শ। হইত না এবং যজ্ঞাহতির ধারা 
অবিচ্ছিন্ন থাকিত। কিন্ত বিচার করিলে বুঝিবে যে এ আপত্তি বৃথা । যদি 
কোন কারণে চাষ করিলে ছুইচারি বৎসর শস্য না জন্মে তাহ! হইলে কি 
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চাঁষ কর! নিষ্ফল বলিবে, না, কি কারণে এরপ হইতেছে তাছার অস্থসন্ধান 
করিয়| পরিহার করিবে? চাষীর দোষে ব| বীজের দোষে ব! মাঁটীর দোষে 
বা জলাভাবে অজজন্মা হইতেছে তাহ। স্থির করিয়া দোষ পরিত্যাগ করা ভানীর 
কার্ধ্য। অপরন্ধ অন্ত কি করিতেছু বা করিতেছ ন] তাহার উপগ্নও ফল 
নির্ভর করে। যদি অগ্নিতে আহুতি দাও এবং পরমাত্মাতে ভক্তি ও জগতের 
হিত কামনা! না কর তাহ হইলে কিরূপে জগতের হিত হতে পারে? 
পরমাত্বার আজ্ঞা এক বিষয়ে পালন ও অপর বিষয়ে অবহেল| করিলে কখনই 
তাহার সমগ্র আজ্ঞ। প্রতিপালনের ফল পাইবে না। পরমাত্মার যাহা আল্ত! 
তাঙ্থার বিষয় ভিন ভিন্ন হইলেও তাহার উদ্দেশ্ত একই | সে উদ্দেস্ত ?ুজগতের 
ব্যবহারিক পারমার্থিক--সর্বপ্রকার মঙ্গল। তাহার কোন অংশ লঙ্ঘন 
করিলে কখনই কল্যাণ হয় না। পরমাত্বার আস্ঞ। অগ্রিতে আহুতি দেওয়া) 
সর্বত্র পরিষ্কার রাখা ও জীব মাত্রের অভাব মোচন করা। ইহার কোন 
ংশে বিপরীত আচরণ করিলে ছঃখ অবশ্থন্তাবী। রোগ নিবারণের জন্য যদি 
ভূমি চিকিৎসকের উপদেশ মত ওষধ সেবন কর কিন্তু পথ্য বিষয়ে যথেচ্ছাচার 
কর তাহা হইলে আরোগ্য ফল কিরূপে পাইবে? 
কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, মন্ুষ্যের শক্তি যেরূপ অকিধ্ক় তাহাতে. 
মন্ুষ/কৃত যক্ঞাছতির ফলে জগতের যে পরিমাণে হিত হইতে পারে তাহা 
নগণ্য । অতএব যক্ঞাহতি করা ন! করা উভয়ই সমান । করায় বৃথা শ্রম ও 
ভোগ্য সামগ্রীর অপব্যয় মাত্র। এখানে বুঝিয়া দেখ যে, এক ব্যক্তির চেষ্টায় 
জগতের দুঃখ মোচন হয় নাঁ বলিয়া কি কেহ কাহারও ছুঃখ *মোচনের 
চেষ্টা করিবে না? যাহ! জগত্ময় সকলে করিলে সমগ্র জগতের উপকার 
তাহা প্রত্যেকেরই যথাশক্তি করা উচিত। নতুবা বিশেষ অমঙ্গল হয়। 
আরও দেখ, পৃরথবীতে যে বীজ বপণ করা হয় তাহার শতাধিক গুণ ফল 
জন্মে ইহ। তোমর প্রত্যক্ষ দেখিতেছ অথচ তোমর! জান নাষে কি করিম 
বীজের এতাধিক গুণ ফল জন্মে। তখন কিরূপে বুঝিবে ষে, পৃথিবী অপেক্ষা 
তিন গণ সথম্ অর্থাৎ ঘ্রাণ ও রমন! ইন্দ্রিয়ের অতীত যে অগ্নি তাহাতে সুগন্ধ 
ও সুস্বাদু বীজ বপণ করিলে কি বা কত গুণ ফল উৎপন্ন হয় ? সে ফল যে স্থূল 
দৃষ্টির গোঁচর নহে ইছাতে আর আশ্চর্য) কি? পানাহারাদির ফল স্থল, 
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তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। এজন্য তোমাদের সে বিষয়ে প্রবৃত্তি রহিয়াছে । 
কিন্তু যজ্ঞাহতির ফল স্থক্্স বলিয় দেখিতে পাও ন। | সে জন্ত তাহাতে তো মা- 
দের অপ্রবৃতি । হাক্ম ফল হৃক্ষৃষ্টি বা জ্ঞানে দেখ! যায়। কাহারও অস্তরে 
সুখ দুঃখ আদি সুশ্ম ভাব থাকিলে সে তাহ! প্রকাশ করিলেও অপরে তাহ! 
অনুভব করিতে পারে না। সেই সুখ ছুঃধ জীব মাত্রে ব্যাপ্ত হইলে তখন 
সকলে তাহ! অনুভব করে। সেইবূপ যতদিন যজ্ঞানুতির কার্য সর্বত্র ব্যাপ্ত 
না হইতেছে ততদ্দিন তাহ! স্ক্ জ্ঞান বিন প্রত্যক্ষ হইবে না। অক্নাদি 
গ্রয়োজন মত উৎপন্ন ন। হইলে জীবের যে কত কষ্ট তাহার সীম! নাই। 
সময় মত একমুই্রি অন্ন না পাইলে যে কষ্ট তাহ! নিবারণ করিতে ব্রহ্গজ্ঞান ও 
সায়েন্স (বিজ্ঞান ) অক্ষম। জ্ঞানী সে কষ্ট সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক 
সহ্য করিতে পারেন এই পর্য্স্ত। কিন্তু সে কই সকলেরই অনুভব হয় এবং 
অন্ন বিনা তাহার নিবারণ হয় ন। যজ্ঞাহুতি করিলে পরমাত্মা বা! দেব প্রসন্্র 
হইয়া যথাদময়ে স্ুবৃষ্টির দ্বারা প্রচুর অন্ন উৎপন্ন করেন ও জীবের শরীর সুস্থ 
বলিষ্ঠ করেন, তাহাতে জীব সুখ স্বচ্ছন্দ থাকে । 

জগতে সুল্্ হইতে গুল ও স্থূল হুইতে সৃশ্ম অথবা উর্দধী ও অধোমুখী ছুইটা 
গুতি আছে। তোনর! প্রত্যহ যে আহার করিয়! দুর্গন্ধময় মল ত্যাগ করি- 
তেছ ইহা অধোগতি। কিন্তু সেই অন্ন উৎপন্ন করা ও সেই দুর্গন্ধ হইতে 
বাযুকে পরিষ্কার ও স্থগন্ধ করার কি ব্যবস্থা করিতেছ? আহার করিতে 
তোমারত শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে কিন্তু অন্লাদি উৎপাদনের ও বায়ু পরি- 
কারের কি উপায় করিতেছ % যদি বল এ বিষয়ে শ্বভাবতঃ জগতে কার্য 
হইতেছে আমাদের বিশেষ কিছু করিবার প্রয়োজন নাই । তাহা হইলে বুঝিয়া 
দেখ যে, কোন ব্যক্তির বিনা যত্বে শ্বভাবতঃ থে অধোমুধী গতি রহিয়াছে 
তাহাতে বিশেষ কোন ব্যক্তির অভাব পূরণ হয় না। স্বাভাবিক কার্ষেযের 
ফল সাধারণের হিতকর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই কার্য চেষ্টা করিয়া 
নিজের হিতে আনিতে হয়। স্বভাবতঃ শদ্য বা ফল উৎপন্ন হইতেছে কিন্ত 
তাহ! মনুষ্যের যত্ব বিন1 মনুষ্যের মম)ক হিতকর হয় না। সেইরূপ উর্ধমুখী 
গতির যে কার্য ভাহ! বিন] চেষ্টায় কোন ব্যক্তির বিশেষন্ধপে হিতকর হয় 
না। আরও দেখ মন্ষ)গণ স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করে না। নিজের 
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চেষ্টায় নান! বিশেষ প্রধালীতে আপন আপন জীবন যান্রার ব্যবস্থা করি- 
তেছে। এন্প স্থলে উর্ধাগতি অনুনারে বিশেষরূপে চেষ্টা না করিলে শুভ 
ফল অসম্ভব। গ্রত্যেক ব্যক্তি নিজ স্বার্থ ও স্থূল প্রয়োজন বৃবিয়া কার্ধ্য 
করিতেছে। নি্ধের ল প্রয়োজনের জন্ত অধোগক্তিতে অর্থাৎ সুক্ষ শক্তিকে 
স্থল কার্ষ্য প্রয়োগ করিতেছে কিন্তু স্থুলকে সুক্ষ বা শক্তিভাবে পরিণত 
করিতে লোকের চেষ্টা নাই। সকলেই তৃষ্ণা বা আসক্তি বশতঃ হুক্ষ হইতে 
শক্তি গ্রহণ করিতেছে কিন্তু যাহাতে স্থূল পদার্থ শক্তিতে পরিণত হইয়া হুক্ষ 
বা! শক্তির ভাগ্ডার অক্ষয় রাখে তাহার প্রতি কাহারও ঢৃষ্টি নাই। যদ্দি বল 
পরমাত্মার ভাণ্ডার অক্ষয়, ব্যয়ে হানি নাই । তাহা হইলে অর্থ ও অক্নাদি 
সঞ্চয় কর কেন? মূল কথা, পরমাত্মা অবস্ই স্মুল ও হৃক্ষোর সাম্য রক্ষা 
করেন। কিন্তু যে উপায়ে তাহ করেন তাহার প্রতিকূল আচরণ করিলে বাঁ 
তাহার অন্থুকূল কার্য না করিলে পরমাত্মার সেই সামা রক্ষণ কার্য্যের দ্বারা 
তোমার যাহাকে অনিষ্ট বলিয়। বোধ হয় তাহাই ঘটিয়া৷ থাকে। স্বরূপে 
ইষ্ট অনিষ্ট তনাই। 
মন্ুষ্যুগণ বিচারাভাবে পরমাস্ঘার উ্ষেপ্ত ও কার্ধয অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের 
গুণ ও বল বুঝিতে অক্ষম। তিনি কপ করিলে বিচারে প্রবৃত্তি হয় ও 
বুঝতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখ, রোগী যে রোগে কষ্ট পাইতেছে তাহারই মহৌ- 
ষধি অজ্ঞান বশতঃ পদে দলিত করিতেছে । আর বিলম্ব করিও না। পরমাত্মা- 
* রূপী চিকিৎমকের শরণাপন্ন হও । তিনি তোমার অশান্তি ও দুঃখ রোগ মোচন 
করিবেন। শ্রদ্ধ1! ও ভক্তি পূর্বক তাহার আজ্ঞা পালন কর। তিনি দয়া, 
করিয়া সকলকে সর্বপ্রকার দুঃখ রোগ হইতে মুক্ত করিবেন। অভিমান 
পূর্বক তাহাকে বলিও ন1 যে, তোমার কিকি ওষধ আছে তাহ! বল, আমি 
বুঝিয়৷ মেবন ঝরিব। ত্তাহাতে নিঃসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ কর। পূর্ণ ভাবে 
সর্কাস্তঃকরণের সহিত তাহাতে নির্ভর কর। তিনি দয়াময় অন্তর্যামী। অন্তরে 
প্রেরণা করিয়া! সকল ভাব বুঝাইয়া দিবেন। ইহা কব সত)। অগ্রি্রঙ্ষের 
বৈশ্বানর, ছিরণ/গর্ভ প্রভৃতি নাম কল্পিত আছে। মুসলমানেরা ইস্থাকে খোদার 
গর ও থুষ্টায়ানের! নকলের অন্তরের প্রকাশক আলোক বলিয়া বর্ণন! করেন। 
তিনি'যে উদ্দেশে যে পদার্থ রাখিয়াছেন তাহাকে অপর উদ্দেশে ব্যবহার 


২২২ অস্থতসাগর। 


করিতে যতদিন তোমাদের প্রীয়াস ততদিন তোরা তাহাকে ক্রুদ্ধ, উদাত 
বজ্র ভ্ভায় ভয়ানক দেখিবে--ততদিন চুঃখ রোগ অশান্তি তোমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিবে না। যতদিন হোমর! তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা! ন 
কর, যতদিন জগৎ পরিষ্কারুন! রাখ, যতদিন অগ্নিতে আহতি না দাও) যতদিন 
জীবমাত্রের অভাব মোচনের চেষ্ট। না কর, যতদিন ধর্মের নামে অর্ধ প্রকার 
প্রপঞ্চ হইতে বিরত ন| হও, ততদিন সুখ শাগ্ডির ছায়! পর্যন্ত দেখিতে পাইবে 
না। অহঙ্কার প্রযুক্ত ইহার বিপরীত আচরণ করিয়' যদ্দ বিশ্বপতি পরামাত্মার 
বিরুদ্ধে বিভ্রোছ কর ভবে তাহার আশ্রক্ন কি প্রকারে লাভ করিবে? 
পুর্ণপরব্রন্ধ জ্যোতিঃম্বূপ নিরাকার, নিগুণ, গুণাতীত ও সাকার চক্ত্রমা হর্যা- 
নারায়ণ বিদ্যুৎ তারক! ও জীবরূ'প প্রকাশমান হইয়! জগতে আধিপত্য 
করিতেছেন। তাহার প্রতি বিদ্রোহ করিলে ছ্র্গতির সীম! থাকে ন|। শ্রদ্ধা ও 
ভক্তিপূর্বাক তাহার আজ্ঞা! পালন করিলে জীব পরমানন্ধ প্রাপ্ত হয়। ইহ! 
সত্য মত্য সত্য জানিবে। 
ও শান্তি শাস্তিঃ শাস্তি: 


জপ (07 পাপ বারা 


রাজার প্রধান কর্তব্য । 


নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে প্রজাদিগের অবস্থা! অনুসন্ধান করিয়া 
যাছার যে অভাব রাপ্পা বিচার পূর্বক তাহা তৎক্ষণাৎ মোচন করিবেন। 
যাহার জমীর অভাব তাহাকে জমী, যাহার ঘরের অভাব ভাহাকে ঘর, যাহার 
অন্নের অভাব তাহাক্কে অন্ন, যাহার বীজের অভাব তাহাকে বীজ, যাহার পণ্তর 
অভাব তাহাকে পণ্ড, বিচার পূর্বক প্রয়োজন মত দেওয়! কর্তৃব্য। ব্যবসায়ক্ষম 
ব্যক্তির মূল ধনের অভাব হইলে বিচার পুর্বক তাহার সুব্যবস্থা! করিয়! দিবেন। 
এই মমন্ত কার্ধ্য করিবার ঝন্য রাজার ধনাভাব হইলে রাত্যন্থ ধনী মহাজনের 
নিকট তাহ! লইয়া প্রজার অভাব মোচন করিবেন এবং তাছার পরিশোধের 


আহুতির ব্যয়। ২২৩ 


জন] নিয়ষ করিয়। দিবেন যে, অভাবমুক্ধ প্রজাগণ নিজ নিক্প কৃষি বাণিজ্যাদির 
লাভ হইতে সন্বৎসরের প্রয়োজন মত অর্থ রাখিয়া অতিরিক্ত অংশ খাণ পরি- 
শোঁধের জন্য দিবেন। কোন কারণে শস্যার্দির উত্পত্তি না হইলে ও অন্য 
প্রকার ছর্ঘটনার সময়ও এ ব্যবস্থা কর্তবা। কোন রাজ্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত 
হইলে স্থ স্ব অধিকার হইতে অন্য রাজাগণ তাহার সাহাধ্য করিবেন। এই 
রূপ করিলেই পরমাত্বার আজ্ঞা! পালন ও উদ্দেশ্য সফল হয়। 

রাজা যাহাতে কথিতরূপে নিজের কর্তব্য পালনে সক্ষম হন গ্রজাগণ 
লর্বদ! ভাঠার অনুকূল কার্ধ্য করিবে । জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাই একমাত্র জগতের 
রাজ! । তিনি পুরুষ বিশেষে শক্তি প্রেরণার দ্বার রাজ্য করিতেছেন। রাজা 
প্রজা গীতি ভক্তি পূর্বক তাহার উপাদন। ও পরোপকারে রত থাকিলে 
জগতের সর্বপ্রকার মঙ্গল। ইহা ধরব সত্য। 

রাজার সনাতন ধর কথিত হইল। দেশ কাল পাত্র ভেদে আরও কতক 
গলি রাজধর্ম আছে। সাধারণ কর্তব্যোপদেশ তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত 
হইয়াছে । যাহা সাধারণের কর্তব্য খর্বর্ষ্যের প্রাচুর্যবশতঃ, রাজা, ধনী, 
জ্ঞানীর পক্ষে তাহ। বিশেষ পে অন্ুষ্টেয়। অধিকন্ত কয়েকটী কথ বলিবার 
আছে। জগতে শাস্তি স্থাপনই রাজার প্রধান কর্তব্য। উপাসনা শাস্ত্র 
উপাসনার স্থান) তীর্থা্দির ভেদ থাকিতে জগতে কোন মতেই শাস্তি আসিবে 
ন। এইজন্য এই সকল বিষয়েই খরশ্বর্যযশালী দিগের প্রধান কর্তব্য নিহিত । 
ঁ ও' শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


স্পা (0 ৬ 


আহতির ব্যয় । 


দেবত্তর ও স্বামীহীন সম্পত্তি, লোকে যাহ! প্রীতি পূর্বক ঈশ্বরের উদ্দেশে 
দেয় এবং প্রত্যেকের উপার্জনের টাকায় এক পয়সা! লইয়া আহতির ব্যয় 
নির্ধাহ ও অসহায় অসমর্থকে রাজ! গ্রতিপালন করিবেন। 

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও জীব পালনই ঈশ্বরের পৃজ1। অন্য ফোন 
উপায়ে ঈশ্বরের পৃজ! হয়নন1। প্রত্যক্ষ দেখ অসংখ্য স্লে।ক ও মগ্ত্র পাঠ করিয়! 


২২৪ অস্কৃতলাগর ৷ 


করিত প্রতিষার সুখে যত পরিমাণে ইচ্ছ। আহারীয় রাখিলেও তাহা! যেমন 
তেমনই থাকিয়া যাইবে । কিন্ত অ্ি ব্রক্ বা কোন জীবকে বিচার পুর্বক 
আহার করিতে দাও, ততক্ষণাৎ পরমাত্মা আত্মপাৎ করিবেন। আত্মসাৎ 
করিবার শক্তি ঈশ্বরের বলিয়! ঈশ্বরের গ্রহণ করা হয় এবং যে উদ্দেশে অন্নাদি 
উৎপর হইয়াছে তাহা সফল হয়। ইহা না বুঝিয়া তোমরা আত্মগাৎশক্তি- 
শূন্য প্রতিমার সম্মূথে আহারীয় দিতেছ, এদিকে * জীব ও অগ্নি ব্রহ্গ 
উপবাসী রহিয়াছেন। ইহাই জগতের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলকর। এইরূপ 
বুঝিয়া পরমাত্মার নিয়ম পালন করা সকলেরই কর্তব্য। 

মনুষ্যগণ বুঝিয়্। পূর্বোক্ত মত আপন আপন কর্তব্য পালন করিলে 
পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপন। করিবেন, বৃষ্টি 
হইয়া পৃথিবী ধন ধনে] পরিপূর্ণ হইবে, হিংস| স্বেষ শূন্য জীবগণ পরমস্ুথে 

বিচরণ করিবে, কষ্টের নাম মাত্র থাকিবে না । 
অতএব হে মনুষ্যগণ ! অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগরিত হও । জ্ঞানালোকে 
মস্তক উত্তোলন করিয়া আপন মঙ্গলকারী জগতের সৃগ্টি-লয়-পালন কর্তার 
শরণাপন্ন হও। এই পূর্ণপরব্রঙ্গ জ্যোতিঃম্বরূপ ব্যতীত কেহই নাই । তবে আর 
প্লাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? তোমরা নিশ্চয় জানিও ইনি মহাবীর, নিংহ- 
পুরুষ, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! সাবধানে ইহার নিয়ম পালন কর। ইহাতেই 

তেমাদিগের মঙ্গল, মঙ্গলের অন্য উপায় নাই। 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: । 

79) 


উপাসন|। 


একমাত্র পূর্ণপরব্রক্ধ জ্যোতিঃম্বরূপের উপাসন! কর এবং জয়ধ্বনি ও 


দোহাই দাও। ষথা--জয় পূর্ণ পরব্রঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপের জয়, জয় চরাচর 
্রন্ষের জয়। 
নিরাকার, সাকার, চরাচর তোমাদিগকে লইয়া অনার্দিকাল হইতে 


জগতের গুরু মাত। পিতা পূর্ণপরত্রদ্ধ চক্্রম! হুর্ধানারায়গ জ্যোতিঃশ্ঘরূপ মঙগলময় 


উপালনা! । ২২৫ 


স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। ইনি সমস্ত বেদ, বাইবেল, কোরাণাদি ও ধর্মের: 
সার এবং প্রতিপাদ্য । এই একমাত্র অবিরোধী নাম তিগ্ন কোন বিরোধী 
নামের জগ, উপাসনা বা জয়ধ্বনি করিবে না ও করাইবে ন1। 
অজ্ঞানবশতঃ লোকের সনেহ জন্মে যে. ব্রহ্ম যখন নিরাকার সাকার: 
কারণ সুক্ষ স্থল, নাম রূপ, চব্াাচর, স্ত্রী পুরুষ, মমস্তকে লইয়া অসীম অথপ্তা- 
কার, সর্ববধ্যা পক, নির্কিশেষ, পূর্ণরূপে বিরাজমান তখন কেবল চন্ত্রম! হু্্য- 
নারায়ণ জ্যোতিঃম্বর্ধপকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার উপানন। করিবার অভিপ্রায় 
কি? পৃথিবী জল প্রতৃতি তাহার যে অংশ বা রূপ আছে তাহাকে নমস্কার 
ব| উপাসনা করিলে কার্ধয সিদ্ধি হয় না কেন? এস্থলে মনুষামাত্রেই আপন 
|আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, বৃথ! সামাজিক স্থার্থ পরিত্যাগ করিয়। 
বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ কর। তাহাতে জগতের অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল 
দাধিত হইবে । পূর্ণরূপে স্বরূপ অবস্থা অবগত ব। প্রাপ্ত হইলে উপাস্ত 
উপাসক, পুজ্য পৃজক প্রভৃতি কোন ভাব থাকে ন৷। কেবল রূপাস্তর উপাধি 
ভেদে সমন্তই আছে ও মানিতে হয়! 
[যতক্ষণ মাতা পিতা হইতে পুত্র কন্তার জন্ম হয় নাই ততক্ষণ পর্যয্ত 
মাত পিত! পৃক্ধ্য বা উপাস্ত ও পুত্র কন্তা পৃজক বা উপাসক এনপ ভাব থাকে 
না। যখন তোমরা মাতা পিত|। হইতে জন্মগ্রহণ কর তখন পুজ্য পুজক, উপাস্য 
উপাসক ভাব জন্মে অর্থাৎ উপান্ত উপাসক, পুক্ত পূজক ভাব স্বরূপ পক্ষে 
নাই। কিন্তু রূপান্তর উপাধি ভেদে মাতা পিতা উপান্ত বা পৃজ্য, পুত্র কন্ত। 
উপাসক বা পৃজক। সেইন্ধপ মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার বিরাট চন্ত্রম। 
ূ্যনারারণ পুজ্য ব| উপান্ত। পুত্র কণ্তারূপী জীবসমূহ পূজক বা উপাসক। 
েমন মাতাপিত সমস্ত অঙ্গ প্রত স্থূল হথন্ শরীর লয়! পূর্ণ মাতাপিত৷ 
সইনূপ তোমার সহিত পঞ্চতন্ব ও ভ্যোতিরূপ সাকার ও নিরাকারকে লইয়া 
ধ্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃন্বন্ঈপ মাত। পিতা পুর্ণ । তোমার মাতা পিতাকে 
মন্কার ব। স্তাহাদের আল্ঞ। পালন করিতে হইলে কোন অঙ্গ ব কোন রূপকে 
ক্ষ করিয়। তাহ] করিবে যদি বল হুক্ম শরীর মাত! পিতাকে মান্ত করিব 
ল শরীরকে করিব না তাহ। হইলে মাত পিতার স্থল শরীর অঙ্গ 
ত্ঙ্গাদি কাটিয়া কাটিয়। ফেলিয়া দাও থরে তোমার হুক্ধ মাতা পিঙ। 
| ন্‌ 





২২৪ অস্কতপাগর । 


কল্পিত প্রতিমার মন্মুখে যত পরিমাণে ইচ্ছ। আহারীয় রাখিলেও তাহা! যেমন 
তেমনই থাকিয়। যাইবে । কিন্ত অসি ব্রদ্ম বাঁ কোন জীবকে বিচার পুর্ব্বক 
আহার করিতে দাও, ততক্ষণাৎ পরমাত্মাী আত্মসাৎ করিবেন। আত্মসাৎ 
করিবার শক্তি ঈশ্বরের বলিয়া ঈশ্বরের গ্রহণ কর! হয় এবং যে উদ্দোশে অন্নাদি 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সফল হয়। ইহা না বুৰিয়া তোমরা! আত্মপাৎশক্তি- 
শূন্য প্রতিমার সম্মুখে আহারীয় দ্রিতেছ, এদিকে “ জীব ও অগ্নি ব্রহ্ম 
উপবাধী রহিয়াছেন। ইহাই জগতের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলকর। এইরূপ 
বুঝিয়া পরমাত্মার নিয়ম পালন করা সকলেরই কর্তব্য । . 
মনুষ্যগণ বুঝিয়া পূর্বোক্ত মত আপন আপন কর্তব্য পালন করিলে 
পরমাস্মা ব্রহ্ষাণ্ডের যাবতীয় অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপন! করিবেন, স্ুবৃষ্টি 
হইয়া পৃথিবী ধন ধানে) পরিপূর্ণ হইবে, হিংসা দ্বেষ শূন্য জীবগণ পরমস্থথে 
বিচরণ করিবে, কষ্টের নাম মাত্র থাকিবে না| 
অতএব হে মনুষ্যগণ ! অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগরিত ₹ও। জ্ঞানালেকে 
মস্তক উত্তোলন করিয়া আপন মঙ্গলকারী জগতের স্থষ্টি-লয়-পালন কর্তার 
শরণাঁপন্ন হও । এই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ ব্যতীত কেহই নাই। তবে আর 
রক্লাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? তোমরা নিশ্চয় জানিও ইনি মহাবীর, সিংহ- 
পুরুষ, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয় সাবধানে ইহার নিয়ম পালন কর। ইহাতেই 
তেমাদিগের মঙ্গল, মন্রলের অন্য উপায় নাই। 
ও শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তি: | * 


(০) 


উপাসন|। 


একমাত্র পূর্ণপরত্রদ্ধ জ্যোতিঃম্ব্ূপের উপাসনা কর এবং জয়ধ্বনি ও 


দোহাই দাও। যথা--জয় পূর্ণ পরব্রক্ম জ্যোতিঃ্বর্ূপের জয়, জয় চরাচর 
ব্রঙ্গোর জয়। 
নিরাকার, সাকার, চরাচর তোমাদিগকে লইয়া অনাদিকাল হইতে 


জগতের গুরু মাত পিতা পূর্ণপরব্রদ্গ চস্ত্রম! হুর্ধযনারায়গ জ্যোতিঃম্বরূপ মঙ্গলময় 


উপা'ননা। ২২৫ 


ছতঃপ্রকাঁশ রহিয়াছেন। ইনি সমন্ত বে, বাইবেল, কোরাণাদি ও:ধর্পের 
সার এবং প্রতিপাদ্য । এই একমাত্র অবিরোধী নাম তিশ্ন কোন বিরোধী 
নামের জপ, উপাসন! ব1 জয়ধ্বনি করিবে না ও করাইবে না । 

অজ্ঞানবশতঃ লোকের সন্দেহ জন্মে ফে. ব্রহ্ম যখন নিরাকার সাকার 
কারণ সুক্ষ স্থল, নাম রূপ, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, মমস্তকে লইয়৷ অসীম অথণ্ডা- 
কার, সর্ব ধ্যা পক, নির্ব্বিশেষ, পূর্ণরূপে বিরাজমান তখন কেবল চন্ত্রমা হর্ঘয- 
নারায়ণ জ্যোতি:ম্বরূপকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার উপাসনা করিবার অভিপ্রায় 
কি? পৃথিবী জল প্রভৃতি তাছার যে অংশবা রূপ আছে তাহাকে নমস্কার 
ব! উপাসন। করিলে কার্য) সিদ্ধি হয় না কেন? এস্থলে মনুষ্যমাত্রেই আপন 
আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, বৃথ! সামাদ্িক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়। 
বিচার পূর্বক সারভাব গ্রন্থ কর। তাহাতে জগতের অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল 
সাধিত হইবে। পূর্ণরূপে স্বরূপ অবস্থ। অবগত্ত ব। প্রাপ্ত হইলে উপাস্ত 
উপাসক, পৃজ্্য পৃজক প্রভৃতি কোন ভাব থাকে ন1। কেবল রূপান্তর উপাধি 
ভেদে সমস্তই আছে ও মানিতে হয়। 
যতক্ষণ মাত পিতা হইতে পুত্র কন্তার জন্ম হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত 

মাতা পিত। পৃজ্য ব! উপাস্ত ও পুত্র কন্ত। পুজক কা উপানক এরূপ ভাব থাকে 
ন।। যখন ভোমরা মাতা পিত| হইতে জন্মগ্রহণ কর তখন পুজ্য পুজক, উপাস্য 
উপাসক ভাব জন্মে অর্থাৎ উপাস্ত উপাসক, পুজ্য পুজক ভাব স্বরূপ পক্ষে 
নাই। কিন্ত রূপান্তর উপাধি ভেদে মাতা পিতা উপান্ত বা পৃজ্য, পুত্র কন্ত। 
উপাসক ব] পূজক। সেইন্ধপ মাত! পিতারূপী নিরাকার সাকার বিরাট চন্দ্রম। 
ূর্যনারারণ পৃজ্য ব| উপান্ত। পুত্র কন্তারূপী জীবসমূহ পুজক বা উপাদক| 
যেমন মাতাপিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙগ স্থূল হৃত্স শরীর লইয়! পূর্ণ মাতাপিত! 
্ তোমার সহিত পঞ্চতন্্ ও ড্যোতিরূপ সাকার ও নিরাকারকে লইয়া 

ধ্যনারায়ণ বিরাট জেযাতিঃস্বরূপ মাত। পিতা পুর্ণ । তোমার মাতা পিতাকে 
মস্কার বা তাহাদের আজ্ঞ। পালন করিতে হইলে কোন অঙ্গ ব| কোন রূপকে 
ক্ষ্য করিয়। তাহা করিবে? যদি বল সম্্ শরীর মাত! পিতাকে মান্ত করিব 
[নল শরীরকে করিব না তাহা! হইলে মাতা পিতার সু শরীর অঙ্গ 
তঙ্াদি কাটিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দাও পরে তোমার হুদ্ধ, মাতা! পি! 

২৯ 


২২৬ অস্ৃতনাগর ৷ 


কি থাকেন চিনিয়! নমগ্কার করিও। যদ্দি মাতা পিতার স্থূল শরীর অঙ্জ 
গ্রত্যঙ্গকে মান্ত কর ও সুম্্ম শরীরকে না কর তাহা হইলে মৃত্যুর পর হুক্ 
শরীরের অভাবে মীত! পিতার গুল শরীর শবকে পরিত্যাগ কর কেন? তবে 
কোন শরীরকে মাতা পিত। নহে বলিয়া! ত্যাগ্গ ও কোন শরীরকে মাতা পিতা! 
হয় বলিয়া গ্রহণ করিবে? দুল সুক্ষ উভয় শরীরকে লইয়াই এক পূর্ণ মাত 
ব| পিত।1| জীবিত মাতা পিতার স্কুল শরীরে কোন এক অঙ্জ প্রত্যা যদি 
আঘাত কর তাহাতে কি সেই এক অঙ্গই যন্ত্র! অন্ুতধ করে, না, ক্স গৃল 
অঙ্গ গ্রত্যঙ্গকে লইয়। পূর্ণমাতা পিতাই যন্ত্রণা ভোগ করেন? আর যদি 
সদ্ধযবহারের' দ্বারা মাতাপিতার সুক্ষ শরীর বা অন্তঃকরণে প্রসম্নতা জন্মাও 
তাঁশ হইলে কেবল শুঙ্ষম শরীর মাত্র প্রসন্ন হয়, না, স্থূল হৃক্ষ সমদ্্িকে 
লইয়া পূর্ণ মাতাপিত। প্রসন্ন হন ? মাতা পিগ্ডা চেতন, এক, পূর্ণ। যে অঙ্গ 
বা শক্তি ছারা যাহ। করেন বা বুঝেন তাহা পূর্ণভাবেই করেন ও বুৰেন। 
মাত! পিতার যে অন্গ বা যে চেতন বৃক্তিকে অবলম্বন করিয়া অনুকূল ব 
প্রতিকূল ব্যবহার কর না কেন তাহাতে অথণ্ড পূর্ণ মাতা পিতাই প্রসন্ন ব। 
 অপ্রমন্ন হইয়া পুত্র কন্তার ই বা অনিষ্ট করেন। মাতা পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে একটা বিশেষত্ব মাছে 1 জ্যোভীরূপ দৃষ্টি শক্তির অপেক্ষ।কৃত অধিক হুক্মৃতা- 
বশতঃ যাহ! দেখিতে পাওয়া যায় তদ্বার। অতি সহজে ও শীঘ্র পূর্ণ অর্থাৎ 
চেতনের কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। এবং দৃষ্টিশক্কির দ্বারা যত প্রকারের কার্যে 
উন্মেষ হয় তত অন্ত কোন ইন্িয়ের দ্বারা হয় না। মান্তাপিতার চক্ষের 
স্দুথে নমস্কার কর বাঁ কীল দেখাও তৎক্ষণাৎ মাতা পিতা গ্রাস্ন ঝা ক্র 
হইয়া পুত্র কন্তার মঙ্গল বা অমঙ্গুল করিবেন । সেইকপ উপান্ত ব1 পৃজ্য মাত! 
পিতাকূপী মঙ্গলকারী পূর্ণপরত্রঙ্গ চন্দ্রা হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্গরূপ নিরাকার 
সাহার কারণ নু স্থূল চরাচর নামরূপ স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম, অথণ্ডাকার, 
সর্বব্যাপী,নির্বিশেষ, পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ব্রহ্ম ঈশ্বর 
গড় আল্লা খোদ পরমেশ্বর গ্রহৃতি মাঁতাপিতা গুরু আম্ম। হন নাই, হইবেন 
না, হইবারও সম্ভাবনাও নাই। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ইহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম 
করিত হইয়াছে । মনুষ্য মাত্রেই জানিবে ইহা ঞব সত্য। ইনি নিরাকার 
ক্রানাতীত অনৃন্ঠ এবং সাকার জ্ঞানময় দৃহামান জেযাতীরপ সুক্ষ শরীরে 
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প্রকাশমান : ইহার স্কুল শরীর জল। জল জমিয়! মৃত্তিকা পর্বত, বৃক্ষ লতা 
ও জীবমাত্রেরই স্কুল শরীর ছাড় মাংস হইয়াছে । 
জীবের সুক্ষ] বা! গুল শরীরে সুখ হুঃখ দিলে বাঁ মান অপমান করিলে স্থল 
হৃক্ষ[ শরীর লইয়া পূর্ণ জীবেরই প্রসন্নত। বা অপ্রপন্নতা হয়। কিন্ত স্ববুপ্তিতে . 
ৰা মৃত্যুতে হুক্ষ[ শরীরের কারণে লয় হইলে স্থূল শরীর থাক সত্বেও স্থখ দুঃখ, 
মান অপমান বোধ থাকে না। জ্ঞান বাঁ চেতন শক্তি যাহার দারা বোধ 
হইবে তাহার তৎকালে লয় থাকে। 
জ্যোতীরূপ স্ৃক্ষা শরীর বা! জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে বিরাট পরক্রহ্ধের 
স্থল শরীর জড় বা মুতবৎ পড়িয়া থাকে । জ্যোতিঃকে তাগ করিয়া সেই 
মৃতবৎ জড় শরীর বা জঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুজা বাঁ উপাসনা নিক্ষল): পৃথিবী, জল 
ইত্যাদি স্থল তত্ব জ্যোতিঃ বিন! কোন কার্য করিতে সক্ষম হয় না। পৃথিবীর 
অন্লাদদি উৎপন্তি করিবার যে শক্তি তাহা জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিকে ত্যাগ 
করিলে পৃথিবী চেহনের অব্যবহার্ধ্য। প্রত্যক্ষ দেখ, পৃথিবীর যে স্থান সর্বন| 
নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাহাতে কোনরূপ উদ্ভিজ্জ জন্মায় না। যেযে গুণ 
বা শক্তি থাকায় জল চেতনের ব্যবহারোপযোগী তাহাও জ্যোতিঃ। জল হইতে 
জ্যোতির উত্তাপ অংশ অপস্ত হইলে ভাহা জমিয়া বরফ হয়। তাহার দ্বারা 
প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চার হয় না। জ্যোতির অভাবে 
জলের গতি থাকে না। বন্ধ জল অচিরে পচিয়া জীবের অনিষ্টকর হয়। মূল 
কথা. স্থলে যে কোন কার্ধ্য হয় জ্যোতিই তাহার প্রবর্তক। জ্যোতির অভাব 
হইলে একেবারে সমস্ত কার্য বন্ধ হইয়া! যাঁয়। সেই জ্যোতির উৎকৃষ্ট বিকাশের 
নামই চন্দ্রমা হৃর্যানারায়ণ। চক্জ্রমাক্ূপে জ্যোতিঃ বা ব্রহ্ম এক শ্রেণীর 
ক শর্ট করেন ও হূর্যনারায়ণ রূপে অন্ত প্রকারের কার্য করেন এবং জীবন্ধপ 
অপরবিধ কার্য করেন। কিস্ত তিনই জ্যোতিঃ | জ্যোতিঃ ধারণ করিয়। 
উপাসনা করিলে সহজে ব্যবহার ও পরামার্থ সিদ্ধি হয়। অন্ত বহু রূপের 
ধারণার প্রয়োজন থাকে না। আরও বুঝিয়া দেখ, 'পৃথিবী জল প্রভৃতি 
তত্ব আকাশময় ব্যাপিয়! অবশ্থিত নহে। পৃথিবীকে ধারণ করিলে জলের 
ধারণা হয় না৷ এইরূপ জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্ত কোন পদীর্থই সর্বব্যাপক নছে। 
কিন্তু বিরাট পরমাত্মার চক্র! হূ্্যনারায়ণ হুক্ম শরীর সর্বত্র ব্যাপিয় আছেন । 


হ২৮ অন্থতযগর । 


ঘেমন তুমি চেতন! তোমার স্থূল শরীয়কে আনখাগ্র কেশ পর্য্যন্ত ব্যাপন করিয়া 
রহিয়াছ। জ্যোতিঃ ঝ। ব্রন্ম চজজমানূপে, দিছ্যুৎকূপে, ভারাগণরূপে, অস্িন্ধপে 
জলে স্থলে, কাষ্ঠ পাথরে সর্বত্র বিরাজমান তিনি চেতনারপে সর্বত্র জীব 
দেছে গ্রচ্ছন্নভাবে ৰাম করিতেছেন। জীবেয় দক্ষিণ নাসিকায় প্রাণবাযু 
হুর্ধযনারায়ণনূপ' বাম ভাগের প্রাণবাধু চন্দ্রমারপ। জ্রান ব1 স্বরূপ অবস্থা 
হইলে সমস্ত ভাব বিদিত হয়, নতুব| হয় ন1। 

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যরন করিলেও ইহার কৃপা ব্যতিরেকে কেহই সা লাভ 
করিতে পারে না। এই মঙ্গলকারী বিরাটব্রহ্গ চন্ত্রম হূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ জগতের মাত] পিতার শরণাগত হই? ক্ষম। প্রার্থনা, উপাসন। ও হঞ্ার 
প্রিয় কার্য সাধন কর। জীবমান্রকে পালন করা, অগ্মিতে আহ্তি দেওয়। 
ও সর্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাৎ। ইহার প্রিয় কার্য । এই মঙ্গলকারী 
নিরাকার সাকার চরাচরকে লইয়া প্রণন্ন ভাবে জগতের অমঙ্গল দুর 
ও মঙ্গল সাধন করিবে । ইহা! গ্ুব সন সত্য জানিবে। 

এই এক মঙ্জলকারী ও'কার বিরাট ব্রহ্ম চত্জ্রমা হুর্য্যনায়ায়ণ জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ মাতাপিত! হইতে ভীব সমূহের সুক্ষ স্থল অল প্রত্ঙ্জাদিয় উৎপত্তি 
স্থিতি লয়। জীবমান্র তাহার দ্ূপ। জীব মাজ্রেরই গুরু মাতা পিতা আত্ম! 
মঙ্জলকারী বিরাট ব্রহ্গ জ্যোতিঃম্বরূপ। ইহ হইতে বিমুখ হইলে জীবের 
অশেষ দুর্গতি। শরণাগত হইয়! ইহার উপাসন! ও প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে 
জীবের সুখের সীমা থাকে না। ইহার গ্রসাদে জীব নিত্য নির্ভয় যুক্তিন্বরপ' 
পরমানন্দে আনন্দরূপে অবশ্থিতি করেন। ইহ! গ্রুব সত্য সত্য ক্লানিবে। 

অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামা: 
জিক কল্পিত স্থার্থ পরিত্যাগ করিয়া ষঙ্গলফারী জগতের মাত পিত। গুরু 
বিরাট ব্রচ্ছ জ্যোতিঃত্বরূপের শরণাগত হও এবং সকলে এক হায় হইয়া 
জগতের মঙ্গল সাধনে যত্ব কর। তাহাতে জীব মাত্রেই পরমানন্দে কালাতি- 
পাত করিতে সক্ষম.হইবে। নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপই 
স্ত্রী পুর মনুষ্য মাত্রের একমাত্র ধর্মশ-তিনিই সমগ্র জগতকে ধারণ 
করিয় আছেন । ইনি ব্যতীত বিত্তীর কেহ ধর্দ বা মললকারী ইঈদেবত। 
গ্সাকাশের মধ্যে নাই। 
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ইনি তোমাদের প্রত্যেককে আপনার সহিত অভিন্ন ভাবে আত্মসাৎ 
করিয়া এক অদ্বিতীয় নিত্য বিরাজমান। যেমন, মাতা পিত| ও পুত্র কন্যা 
স্বরূপে এক হওয়! সত্বেও মাত পিতার সম্মান রক্ষা! ও আজ্ঞ। পালন করিয়া 
'স্ৃপাত্র পুত্রকন্যা কৃতার্থ হন এবং মাতা গিতাও প্রসন্্চিত্তে সথপাত্র পুত 
কন্যার মঙ্গল সাধন করেন-্যেমন, রাজা প্রঙ্জ৷ শ্বরূপে এক হওয়া সত্বেও 
রাঁজ। প্রজ্জাকে স্থুশিক্ষ! দেন ও সর্ধপ্রকারে সুখে পালন করেন, সেইরূপ জীব 
আপন মাতা পিতা গুরু আত্মা পূর্ণপরত্রক্গ জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা ও আজ্ঞা 
পালনের দ্বার কৃতার্থত। লাভ করে। অক্কতজ্ঞ, মূঢ় জীব অহঙ্কারে মত্ত হইয়া 
বলে, “রাজাও জীব; আমিও জীব? রাজাকে মানিব কেন?” কিন্ত এজ্ঞান 
নাই যে, রাজার মত ক্ষমত| কোথায়? রাজা ক্রুদ্ধ হইয়। যদি বিদ্রোহী 
প্রজাকে বিনষ্ট করেন তখন সেই দুরুদ্ধি প্রজার এই বলিয়। মনকে সাত্বন। 
দেওয়া উচিত যে জীবন ও মৃত্যু হ্থরূপে একই বস্ত। কিন্ত এরূপ সাত্বনায় 
কয়জনের শাস্তি হয়? 

অতএব বৃথা ভ্রমে পড়িয়! কষ্ট ভোগ করিও ন|। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্ম! সম্রাটের স্ুপাত্র পুত্র কন্ত। ও ভক্ত প্রজা হইয়। 
স্থথে কালযাপন কর। তিনি মঙ্গলমর় সর্ব বিষয়ে সর্ব! মঙ্গল করিবেন । 
ইহ! গ্লব সত্য সত্য সত্য জানিবে। 

ও' শ্রাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 


স্পা (০) ০ 


শাস্ত্র ও উপাসন|। 


যাহাতে পূর্বোক্তমত একমাত্র শান্তর প্রচলিত হয় এবং একমাত্র সাকার 
নিরাকার জগতের মাত! পি। পূর্ণপরব্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপের উপাসনা ও জয়- 
ধ্বনি করিয়। লোকে পরমানন্ে ব্যবহারিক ও পারমাধিক কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতে 
পানে মে বিষয়ে রাজ! বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন এবং অন্ত শাস্ত্র বা উপাসনার 
প্রচারফকে দ্ডার্হ করিবেন। 
ও" শান্তি; শাস্তিঃ শান্তিঃ। 


স্জ্সণ (্সস্ত 


উপাঁসনার স্থান। 


রাঙা সকলকে বুঝাইবেন যে, জীবগণ অবিরোধে কালযাপন করে, ইহাই 
পরমাত্মার প্রকৃত নিয়ম । অজ্ঞানবশতঃ মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় 
কল্পন1 করিয়া এবং দেবালয়, গির্জা, মসজিদ, গ্রতিমাদি গড়িয়া জগতে বিরোধ, 
অশান্তির বীজ ছড়াইতেছে। জ্ঞানবান বাক্তি বিরোধ বা অশান্তিজনক কার্য 
প্রবৃত হয়েন না| ইহাকে তাহার) অধর্মই জানেন, ধর্ম বলেন না। তাহারা 
দেখেন যে, মনুষা মাত্রেরই স্কুল, হুশ্ম শরীর একই প্রকারে গঠিত। সকলের 
একই ধর্্ব। যে অঙ্গ যে কার্য্যের উপবোগী তাহার দ্বার! সেই কার্ধ্য করিলেই 
ধর্ম বা! ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন হয়। ইহাতেই সাধারণের মঙ্গল । অতএব মনুষ্য 
কল্পিত নান! ধর্ম, দেবালয়, গির্জা, মস্জিদ, প্রতিম! প্রতৃতি সর্তোভাবে 
উঠাইয়া দেওয়া কর্তব্য। পরমাত্মরর শরণাগত হইয়া বিচার পৃর্ধক কাহার 
আজ্। পালন করিলে সকলেই পরমাননে আননীরূপ থাকিতে পারিবে । 

যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ প্রপঞ্চ না হয়, তজ্জন্য রাজ! দগু'ভ্া চার 
করিবেন। কিন্তু বর্তমনে যাহাদের এ সকল প্রপঞ্চ হইতে জখদিন। নির্বাহ 
হ$ তাহারা কোন প্রকারে কষ্ট না পায় ভাহার ও সুব্যবস্থা করিবেন। 


ও শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তি: | 


-০০- 


শান্তি ও যুদ্ধ। 


হিনু, মুসলমান, খ্রীষটিযান রাজা বাদসাহ প্রভৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ মান 
অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্য। সামানিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, ধীর ও গম্ভীর 
ভাবে পার ভাব গ্রহণ করুণ। বিচার পূর্বক আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতাকে 
চিনিয়! তাহার শরণাপন্ন হউন। এবং কি কার্য যেতাহার প্রিয় ভালপ্গে 
বুঝিয়া ততৎ্সাধনে যরবান হউন, যাহাতে তাহার গ্রসাদে মর্ধগ্রকার অমঙ্গল 
দুর হইয়। জগতে মঙ্গল স্থাপনা হয় ও সর্বগ্রকার অসভ্যতা! ও বর্ষর ব্যবহার 


শাস্তি ও যুদ্ধ। ২৩১ 


অস্তহ্ত হইয়া গ্রক্কত সভ্যতার উন্নতি হয় তাহাই মনুষ্যের কর্তবায। মনুষ্য আপন 
কৌতুকের স্বন্ত খাদ্যের গ্রলোভন দেখাইয়! ভেড়া, মোরগ প্রভৃতি পণ পম্মীর 
মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়! জ্ঞানহীন লুন্ধ ইতর জীব প্রাণাস্ত পর্যস্ত বুদ্ধ করে, 
দেখিয়! মমুষ্যের আমোদ হয়। মনুষ্যগণ নিজে জ্ঞানের বশবর্তী হইয়] 
মিথ্যা মান ও লাভের প্রলোভনে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া কষ্ট পায়, দেখিয়। 
পরমাত্মা বিমুখ অবোধ লোক স্থৃখী হয়। 

অতএব গম্ভ'র ও শান্ত চিন্বে বিচার করিয়! দেখ যে, জ্রীবমাত্রই মঙ্গলকারী 
পূর্ণপরক্রহ্মবিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্্রমা হৃর্ধযনারায়ণের সন্তান,আত্মা-_পরমাম্মার 
স্বরূপ। তোমরা জীবমাত্রেই ইহ] হইতেই উৎপন্ন হয়া ইহাতেই অবস্থিতি 
করিতেছে ও অস্তে ইহাতেই থাকিবে । তোমরা একা জন্মিরাছ একাই মৃত 
হইবে। এত প্রিয় এই যে দেহ ইহাও সঙ্গে যাইবে না। যতদ্দিন জীবিত 
রৃহিয়াছ, ততদিন প্রাণ ধারণের জন্ত এক মুহি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্ত 
একখানি বস্ত্র--এইমাত্র তোমাদের প্রয়োজন । রাজ বাদসাহও সোণ! রূণ! 
ভক্ষণ করেন না এবং তাহাদের দেহ হইতে সোণ! রূপা নির্গত হয় না। তবে 
কিসের জন্য, এত হিংসা দ্বেষ, বিবাদ কলহ, বুদ্ধ বিগ্রহ? পূর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ এক অথগ্ডাকার। তাহাতে ছুইটী মাত্র শব্দ বা ভাব কল্পন! লোকে 
প্রচলিত আছে--সত্য ও মিথ্যা। যিনি যখার্থতঃ সত্য মিথ্যার অতীত তহা- 
তেই সত্য মিথ্যা কলিত হইয়াছে । মিথ] সর্ধকালে সকলের নিকট মিথ । 
মিথ্যা কখন সত্য হয় নাঁ_মিথ্য। মিথ্যাই। মিথ্যা সাকার নিরাকার, দৃশা 
অদৃশ্য কিছুই নহে । সত্য সর্বকালে সকলের নিকট সত্য। সত্যই দৃশ্য 
অদৃশ্য, সাকার নিরাকার,কারণ হৃক্ষ] স্থ,লঃচরাচর,স্ত্রী পুরুষ,নাম রূপকে লইয়া 
এক অদ্বিতীয়, জথণ্ডাকার স্বতঃপ্রকাশ। সর্বপ্রকার অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ 
করিয়। ইহশতে নিষ্ঠা রক্ষা কর। যাহাতে রাজ! গরজা সকলের মঙ্গল হয় গম্ভীর 
ও শাস্তচিত্তে তাহার অনুষ্ঠানে যত্বশীল হও। সকল বিষয়ে পরমাত্মার আজ্ঞা 
পালন কর, কোন বিষয়ে জেদ করিও ন।-মাধারণতঃ ইহা সকলেরই কর্তৃব্য। 
কিন্ত দিংহ পুরুষ রাঁজার বিশেষরূপে এই নিয়ম পালন করা ও করান উচিত । 
এরূপ রাজা পরমাত্মার প্রিয় ও লোকের হিত্তকারী ক্কানী রাজর্ষি। তিনি 
মবন্যকে পদে দলিত করিয়। ও অপমানকে মন্তকে লইয়া জগতের হিত সাধন 


২৩২ অসৃতসাগর। 


করেন। তিনি জানেন, বে উদ্দেশে পরম্ত্ম! রাজাকে টি করিয়াছেন 
তাহার নিদ্ধি না করাই বধার্ব অপমান ওমুডঢ়তা। নতুবা! শুকরও বিষ্া 
ভক্ষণে শরীর পুষ্টি করে। যেমনুষ্য কেবল স্থার্থ লিদ্ধির জন্য হত্ববান সে 
পৃকরের অধম | 

তবে কি কখন কোন কারণে যুদ্ধ করা পরমাত্বার অভিপ্রেত নহে? 
তাহ! নহে। যদি কোন রাজ! যে উদ্দেশে পরমত। রাজাকে স্বষ্টি করিয়াছেন 
তাহ! ন! বুষিয়! যে পদার্থ যে কার্ধেটের জন্য হইয়াছে তাহার সেই কার্ধ্য 
নিষ্বোগ না করিয়া অন্যথাচারণ করেন, হদ্দি গ্রজাদিগকে সৎ হইতে বিমুখ 
করিয়া! অসৎ পথে চালাইতে চাহেন, পৃথিবী, জল, অশনি বাুর বৈশুদ্ধি রক্ষ| 
নাঁকরেন এবং 'বাহাতে সকলে স্বাধীন ভাবে পরমাত্বার প্রিয় কার্ধ্য সাধন 
করিয়া পরমানন লাভ করিতে পারে তাহাতে বিঘ্ব জন্মান__তাহ। হইলে রাজ! 
প্রজ! গ্রভৃতি সমদর্শী লোক মাত্রেই যুদ্ধের দ্বারা সেরূপ ছুরাচার রাজাকে 
সিংহাসন চ্যুত করিয়! প্রজার মত রাখিষে। তাম্ততে প্রজার ছুঃখ বুঝিয়া 
দেই রাজা যদি সমদৃ্ি লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে । রাজ! প্রজার এইরূপ ব্যবহারই পরমাত্মার অভি- 
প্রেত। এইরূপ বিচার গূর্ধ্বক সর্ব বিষয়ে পরমত্ার প্রিয় কার্ধ্য সাধন করিয়া 
রাঙা প্রজা সকলে পরমাননে ক্ালযাপন কর । 

ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ। 


সিটিভি (9) শপ 


সন্ন্যাসী বিষয়ক কর্তব্য। 


মন্ুধ্য মাত্রেই আপনার অবত্রলন্ধ অবস্থা অনুসারে নিজ কর্তব্য অর্থাৎ তাহার 
প্রতি ঈশ্বরের যে আল্ম! তাহ! পালন করিয়! তাছার উপাসনা করিলে তাহার 
গ্রলাদে কৃতার্থ হয়ইছা! না বুঝিয়া অনেকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেখধারী সাধু 
সন্ন্যানী হয়েন। ভেখধারণের ফোম ফল নাই। শরীর রূপ তেখ পরমাত্ব। 
কল জীবকেই দিয়াছেন। মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী গ্রভূতির ভিন্ন ভিন্ন ভেখ 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। পরমা! ঘে দীবেয ছার! যে কার্ধ্য লইধেন, তাঁহাকে 


সন্যাঁসী বিষয়ক কর্তব্য । ২৩৩ 


তছপযোগী ভেখ বা শরীয় দেন)  মমৃষা মাত্রেরই তেখ বা স্ৃল- হ্ুঙ্া শরীর 
একট প্রকারে গঠিত।  গ্রাতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ইন্জিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই 
রূপ কার্ধ্য করিতেছে । যে অঙ্গের দ্বার| যে কার্ধ্য হয়, সেই অঙ্গ ব1 ইন্তরিয়ের 
দ্বারা সেই কার্ধয করিলে পরমাত্বার আজ্ঞ! পালন করা হয় ও সুখে কার্ধ্য 
নিষ্পন্গ হয়। পরমাত্স। সমদর্শী, তাহাতে এ সন্কল্প নাই যে, «এই বেশ 
ধারণ করিলে আমি প্রসন্ন হইব বা অন্য বেশ ধারণ করিলে আমি অগ্রসন্ন 
হইব "| যেবেশেমানুষা সুখে শ্বচ্ছন্দে তাহার আজ্ঞানুলারে ব্যবহারিক 
ও পরমার্থিক ক্য্য্য করিতে পারে, তাহাই তাহার অভিপ্রেত বেশ। প্রত্যক্ষ 
দেখ, যদি ভেধের কোন ফল থাকিত তাহা হইলে মহামান্য সন্ন্যাসী মহাআগধ 
জমীদার, ব্যবসাদার, মঠাধিপতি হইয়া নান! বিলাসে কাল যাপন করিতেছেন 
কেন এবং চুরি, ভাকাইতি, বাতিচার প্রভৃতি অপকার্ধের জন্ঠ রাজাধি- 
করণে দণ্ডিত হইতেছেন কেন? ইহার উপর আবার ধর্মের ভান করিয়া 
লোককে কুসংস্কারে জড়াইতেছেন। এই সকল লোককে প্রয়োজন হইলে 
নিজ নিজ ঘরে ব। রাজ্যান্তর হইতে আগত হইলে নিজ নিজ দেশে পাঠাইয়! 
দেওয়। কর্তব্য। ইহার্দিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, “তোমাদিগের তপস্তা। পুর্ণ 
হইয়াছে । আর কোথাও যাইতে হইবে না, ঘরে থাকিয়! পরিবার প্রতিপালন 
ও ভক্তিপূর্রবক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপকে উপামন! করিলে তিনি সহজে 
জ্ঞান দিয়! খুক্তিত্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন”। 

কোন বিশেষ কারণবশতঃ কাহারও ঘরে বা! দেশে ফিরিবার সম্ভাবন! না 
থাকিলে, সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী ও দরিদ্র অসহায় লোকদিগকে স্থানে স্থানে 
বড় বড় বাগান করিয়! যথোপযুক্তরূপে কার্ধ্যে নিযুত্ত করা! উচিত। কাহারও 
দ্বার অপরিমিত পরিশ্রম করাইবে না। বাগানের উপস্বত্ব হইতে তাহাদিগের 
ভরণপোষণ ও অপর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হইবে। তাহাদের বিনযাত্যাস ও 
উপাসনাদির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে এবং বিবাহের ইচ্ছক হইলে কাহাকেও 
মে বিষয়ে নিষেধ করিবে ন।। মূল কথা, তাহার! কোন প্রকারে কষ্ট বা 
অভাব অনুভব ন1 করিয়া স্থথে থাকিতে পারে, ইহাই কর্তব্য । ্ 

প্রক্কত মহাত্মা পুরুষ পরিশ্রম দ্বার! পরিবার প্রতিপালন করেন ও 
ফলকে সংশিক্ষ। দেন এবং পরমাত্মাকে একমাত্র মান্ত ও পদ জানিয়। 


৩৪ 


৩৪ .. অস্থতঙ্গগিয়। 


পৌফিক দান্ত ও পদে বিভৃ্ণ হয়েন। ইঞ্ছাদের চিত অকগট। ইহার প্রপঞ্চের 
দ্বারা কাহাকেও ক দেন না এবং নিজেও পান না। সফলকে আত্মা ও 
পরমাত্বার স্বন্ধপ বোধে পরের ছুঃখে ছুঃখী, পরের স্থথে সুখী হন। পরমাত্মা। 
প্রসন্ন হইয়! তাহাদের নিকট অন্তরে বাহিরে, পূর্ণরূপে, অভিন্ন ভাবে প্রকাশ 
মান হম । 'প্রন্কত মাহাত্ম। পুরুষ পৃর্ণকূপে পরষানন্দে অবস্থিতি করেন। 

 পদ্বমাত্বাধিমুখ অবোধ বালকতৃল্য ব্যক্তি ক্ষমতা সত্বেও কল্পিত 
ভেখ, খর্প-সম্প্রদায়, শুঁতিমা, তীর্থ ও ব্রতাদি উঠাইতে মন্ধিপ্ধ ও ভীত চিত্ত; 
পরমাত্থার প্রিয়, ভ্ভানবান, বীয়পুরুষগণ ইছার বিপরীত ভাবাপন্ন | চুরি, 
ভাফাইত্তি, নরহত্যা। প্রভৃতি ছর্নীতির কার্য) পরমাত্ত্ার নামে অন্ুঠিত হইলেও 
“তাহার! নিবারণ করিতে কুষ্ঠিত হদ ন1। তাহার! দৃঢ়কূপে জানেন যে, সনথুষ্যের 
যাহাতে অপকার, তাহ! কখনই পরমাত্মার অভিপ্রেত নহে এবং পরমাস্মা 
যখন তাহাদিগকে অমঙ্গল নিবাপ্ধণেয় শক্তি দিয়াছেন তখন সে শক্তির 
মন্যবহার তাহাদিগের অবন্ত কর্তব্য) মা করিলে প্রমাত্বার নিকট 
নিজ্বার নাই। 

ও শান্ছিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ। 


আগ (0৩ ত 


সকলেই সর্বদা শরীর মন ও আহার ব্যবহারের সামগ্রী পরিা'র রাখিবেন। 
গ্রাম নগর, ঘর বাটা, পথ ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রধান কর্তব্য। হাটে, বাজারে 
সর্বপ্রকার কৃত্রিম বা অপরিষ্কার ব্যাদি বিক্রয় নিবারণ করিবেন । এবং বায়ু 
পরিষ্কার সর্ঘদা তুগনধ রবয অগ্নিনাৎ করিবেন। পরমাত্ম যেরূপ দ্রব্য পৃথক 
থক উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই দ্রব্য সেই ভাবে বিচার পূর্বক ব্যবহার করিতে 
হয়। এসকল বিষস্কে নিশ্চেষ্ট হইলে পরমাত্মার নিকট দোষী হইতে হইবে। 
"শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। | 


অভাব মোচনই প্র স্াবহার। 


রাজ! বাদমাহ, ধনী জানী রনি ক্কমতাঁশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বধ উ়ি 
ঘে,কি উদ্দেশে ব্যন্িঘিপেষফে পরমাত্ম। জ্যোতিংন্থরূপ সাধারণ অগেক্ষ! 
অধিকতর ধন মান, জান ক্ষমতা ও শব্ধ দিয়াছেন। পরমাত্মা নিজ উদ্দেহ 
সর্বত্র এক্ধপ ভাবে প্রকট করিয়াছেন যে মনুষ্য তাহা জানিতে ইচ্ছা! করিলে 
অনায়ামে জানিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞান ও স্বার্থপরতাবশতঃ মনুষ্যের তাহা 
জানিতে প্রবৃতি নাই। শাস্তচিত্ে, গম্ভীর ভাবে অল্মাত্র বিচার দ্বারা মনুষ্যগণ 
ঈশ্বরের উদ্দেশ্ত জানিতে সক্ষম। কিন্ত লৌকিক সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া 
মন্থষা বিচারে বা বিচারঅনুযায়ী কার্ধযকরণে বিরত।. প্রত্যক্ষ দেখ, 
দরিদ্রের স্ভায় ধনীও আহার করিয়! মল নির্গত করিতেছেন ও রোগ শোক 
ভোগ করিয়! মৃত হইতেছেন। যেখানকার ধম মেধানেই থাকিয়! যাইতেছে; 
মৃত্যুকালে ধনীর সঙ্গে যাইতেছে ন1। জ্ঞান খর্ব প্রভৃতিরও এইবূপ পরি- 
থাম। পশবর্ধ্যশানী ব্যক্তিগণ বুঝি দেখুন তাহীর! নিজ নিজ সম্পদের দ্বার! 
জীবের সাধারণ সুখ দুঃখের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারেন না । কেক 
অপরে যাহ! চাহিয়! পায় না আমার আছে এইরূপ বিশেষত্বের পরিচয় পাই! 
নিজ নিজ অভিমান বৃদ্ধি করিতে পারেন। অভিমান বৃদ্ধিতে নখের বৃদ্ধি হওয়! 
দূরে থাকুক অভিমানভঙ্গরূপ অতিরিক্ত একটা ছুঃখ ভোগের হেতু জন্মায়। 
আপনার অপেক্ষা অধিকতর ধথ্য্য সম্পন্ন লোকের অবস্থা! দেখিয়া ঈর্যা! জন্মে । 
ধশবর্ক্ষয়ে পরিতাগ ও ক্ষয় সম্ভাবনায় ভয় এবং উত্তরোত্তর পর্থ্ষ্য 
আরও বৃদ্ধি হউক এইরূপ ছুরাকাত্থায় অনস্তোষজনিত ছুঃখ সর্বদ! 
ঘটিতেছে ইহা! দেখিয়াও লোকে বুঝিতেছে না যে কি উদ্োশে পরমাত্া 
ব্য দিয়াছেন পরমাত্বা লোকের অনিষ্টের জন্যই কি পর্য হাটি 
করিয়াছেন, না, তাহার অন্ত কোন উদ্দেশ্য, আছে? অনমাত 
বিচারের দ্বারা দেখিবে তিনি যে কার্ধ্যের জন্য যাহ! দয্াছেন তাহ মে কার্ধে 
লাগাইলেই সহজে কার্য্য সিদ্ধি হয় ও তাহাতে তিনি প্রস় হইয়। সেই কার্ষেযর 
কর্ত। ও জীব সাধারণের মঙ্গল বিধান করেন। বিপরীত আচরণে ছুঃখ 


২৩৬ অসৃতপাগর | 


অমঙ্গলরূপ বিপরীত ফলই লাভ হয়। দেখিবার জন্ত তিনি চক্ষু দিয়াছেন। 
চক্ষের; দ্বারা : দেখিলে সহজে কার্ম্য নিশস্ন হয় ৪ ুষ্টা দেখিয়া প্রীতিলাভ 
করেন। কর্ণের দ্বারা দেখিবার চেষ্টা করিলে কার্ধ্য বিফল হয় ও কষ্টের 
শেষ থাকে না। পিপামায় জল পান করিলে সহজেই শাস্তিলাঁত হয়। 
মধু লবণ গ্রভৃতি পৃথিবীর অংশের সবার! পিপাস! নিবৃত্তি হয় না উপরস্ত কষ্ট 
ভোগ ঘটে। এইক্প সর্ধত্র বুঝিয়া লইবে। বিচার করিয়া স্থির কর যে, 
জগতে এমন কি ঃখ আছে যাহ। এরশ্বর্য্যের দ্বার! নিবারিত হয় এবং ধন জ্ঞান 
ক্ষমতা! প্রভৃতি রশ্র্ধ্য সেই দুঃখ নিবারণের অন্ত ব্যবহার কর। তাহা হইলে 
জগতের মাত? পিতা গুক আত্মা বিরাট চন্দ্রম! হৃর্যযনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ 
ূর্ণপরত্রন্ষের প্রসাদে জগৎ মঙ্গলময় হইবে-_ইহ! ফ্রুব সত্য । কেনন। তোমরা 
যাহাই ভাবনা ফেন তিনিত জানেন যে জগত্ময় তাহার আত্ম! এবং জীবের 
হিতেই তাহার প্রীতি | 

তোমরা অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া তাহার উদ্দ্যেশের বিপরীত আচরণ 
করিতেছে । এইজন্ত পরমাত্মী জ্যোতিঃম্বরূপ ভগবানের ভ্তায়দণ্ডে সর্ব- 
প্রকারে দণ্ডিত হইতেছ। কোন বিষয়ে তোমাদের স্থুখ নাই। তিনি 
রোগীর জন্ত ওষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, নীরোগীর জন্ত করেন নাই। তিনি 
পিপান্থুর জন্ত জল করিয়াছেন, অপিপাহ্থর জন্ত করেন নাই। তিনি জীব 
পালনের জন্ত অন্ন করিয়াছেন, ঘরে জম। করিয়া নষ্ট করিবার জন্য করেন 
নাই । ধনাদি তরশ্বর্য জগতের অভাব মোচনের জন্ত করিয়াছেন বাক্কি বিশে- 
ষের স্বার্থ সাধনের জন্য করেন নাই। যাহাতে কোন জীবের কোন গ্রকার 
ব্যবহারিক ও পাঁরমার্থিক অভাব না থাকে সেই উদ্দেশে পীশ্বর্ষ্যের ব্যবহার 
করিলে ত্রশ্বর্ষেযর দ্বার্থকতা ও তাহার আন্তা পালন হয়। তাহার আভা 
পালনে জীব সর্ব অমঙ্গল মুক্ত হইয়া! পরম প্রেমাম্পদ সর্বমঙ্গলময় পরমাত্থা 
জ্যোতিঃশ্বরূপ ভগবানে পরমাননে আনন্মরূপে নিত্য অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি 
করেন। ইহা প্রব সত্য সত্য জানিবে। 


ও' শান্তিঃ শাস্তি: শাস্তি:। 


পপ (0) সপ 


ছুঃখীর চুঃখ ছঃবীই বুঝিতে পারে। যে কধনও ছুঃংখ ভোগ করে লাই 
দেকিরূপে অথরের দুঃখ বুঝিবে। বন্ধ] কখন গ্রসবযাতনা অনুভব করিতে 
পারে না। যাহার পায়ে কাটা ফুটিয়াছে সেই অপরের পায়ে কাটা ই 
তাহার ছঃখ বুঝিয়া দয়! করিতে সক্ষম হয়। 

আধুনিক 'রাষাগণ আজন্ম বেশভূষা, আহারবিহার প্রভৃতি "ইন্িয 
বিলাসে আচ্ছাদিত থাকেন। তোষামোদকারীগণ সর্বদাই নিজ নিজ শ্থার্থ 
সিদ্ধির জন্ত মনের মত কথ রাজার কর্ণগোঁচর করে| তাহার নিজের . স্বার্থ 
লইয়াই বাস্ত। প্রজার বা জগতের ছুঃখে তাহাদের কি আসে যায়... 

কুধ! পিপানায় অন্ন জল ন| পাইলে যে কি কষ্ট তাহা ঘড়ীর কাটা ধরিয়া 
বরারভোবী ও সুপেক্পারী খশ্বর্যযশীল রাজ! কিরূপে বুঝিবেন ? রাজা! গ্রাসাদে 
ভোগ বিলাসে মগ্ন রহিয়াছেন, এদিকে প্রজা শীত বৃষ্টিতে মাথা গ গিবার স্থান 
পাইতেছে না। তাহার কষ্ট কিরূপে রাজার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিবে 
জমী, বীজ ও বলদের অভাবে ও ব্যবসা বাণিজ্য করিবার ইচ্ছ। ও শক্তি সত্তেও 
নিঃস্বল ব্যক্তি সপরিবারে যে কত কষ্ট পায় রাজ! তাহা বুঝেন না ঘা 
বুবিয়াও ভাহার নিবারণের জন্য যত্ব করেন ন1। এদিকে ছুই এক বৃতসয় 
ফমল অজস্মার দরুণ প্রজার নানা কষ্ট। তাহার উপর থাজানার জন্ত কালের 
তায় নির্দয় ভাবে প্র! পীড়ন! এ মকল দুঃখ ভুক্তভোগী লৌকেই বুঝিতে 
পারে। বিলাসেমগ্র রাজ! জমীদারগণ তাহার কি বুঝিবেন? যদি এই মকল 
দুঃখের কোন অংশ ব! নিঞ্জ নিজ স্থখের ধর্ষত। তাহাদিগকে ভোগ করিতে 

হইত ভাহ! হইলে বুঝিতেন। এবং প্রাণপণে সেই ছুঃখ ০ প্রত্ধাকে 

রক্ষা! করিবার চেষ্টা করিতেন । 

এই কল কারণে পুরাকালে রাজা প্রতৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ প্রথম 
বয়সে ত্রক্ষচ্যয অবলম্বন করিয়। নগ্ন পায়ে পৃথিবী পর্যযটন করিয়। গ্রামে গ্রামে 
দেশে প্রদেশে লোকের সুখ দুঃখ অনুনদ্ধান করিয়া বুবিতেন | পরে যথা" 
সময়ে পরমাত্মার আদেখমত মিংহাসনে বম্িয়া বিচার পূর্বক সিনা প্রত 
গ্রভৃতি ব্যক্তিগণের যথোপযুক্তরূপে কষ্টমোচন ও হর্বর্ধস করিতেন । 


২৩৮ | অস্ৃতসাগর। 


ঘাহাতে জীব হাত্রেই নির্বিে হ্খন্থচ্ন্দে কালাতিপাঁত করিতে পারে 
সেই উদ্দেশেই' পরনাত্ব রাঁজা খন ও বাজ! জমীদার পভূতি পদ সকল 
দিয়াছেন । নতৃধ! ইহাতে ভাঙার আয়. কোন: প্রয়োজন নাই। পরমাত্বার 
এই নিতম ও উদ্দেন্ট বুবিয়া! রাজ! জমীদারগণ আপন আপন অধিকারে 
অনুসন্ধান পূর্বক প্রজা ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সর্বপ্রকার কষ্ট মোচন 
করিবেন। এইক্প আচরণেই পরমাত্ব। ঈশ্বরের নিয়মপালদ ও জগতের 
কিতসাধন হয় । নতুব! ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়! দ্ড ভোগ ঘটে। 
-স্ামে গ্রামে, নগরে নগরে মনুষ্য ও পশুর হিতের জন্য অতিথিশীলা ও 
বর্শশান।, চিকিত্সক ও ওযধালয় স্থাপন কর! কর্তবা, যাহাত্তে সকলে আনন্দে 
কালযাপন করিতে পারে । মনুষ্য ও অপর জীব এবং যাবতীয় পদার্থই পর- 
মাত্বা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইয়। তাহারই রূপ মাত রহিষ়্াছে। স্বরূপে 
সকল জীধই সঘান্ ও এক দ্ছাত্বাঁ.পরমাধখনর ম্বক্ষপ। উপাধি ভেদে সকলেই 
পরমাত্বার পুত্র কণা | এ জন). মনুত্য ও ইতর জীবের মধ্যে একাত্ম্যভাব 
বা ভাতৃভগিণী -সন্বন্ধ পরমাস্ম! কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। যেখানে এক মাত! 
পিতা হইতে দশটা দশ প্রকারের পুত্র কন] হয়_স্ত্রী পুরুষ ক্লীব, ছোট বড় 
মাঝারী; হুরূপ কূপ, কাধ খোঁড়া) নূল1, কাল) ৰোব। কুক প্রভৃতি । কিন্ত 
সকলে শ্রক্ষই মাত পিতা হইতে হুইয়াছে | এৰং মাতা পিতা সকলকেই 
আপন পুত্র কন জানিয়া মান ভাবে প্রীতি পুর্বক, পালন করেন। আর 
পুত্র কন্যারও পরস্পরকে একই মাত। পিতা হইতে উৎপন্ন ভ্রাতা ভগিণী জানিয়া 
নির্বিবাদে প্রেম ও জেহ পূর্বক বাস করেন ও করা কর্তব্য। সেই প্রকার 
একই পর্ণপরত্রন্ধ বিয়াট চক্্রম! হুর্ধ/নারায়ণ-জ্যোভিঃ্ব্ূপ হইতে পুত্র কন্যা- 
রূপ জীরনমূ উৎপন্ন হইয়ান্কেন। অতএব জীব মাত্রকে আপন আত্মা পর- 
মাত্বার স্বরূপ জানিয়! ভ্রাতাভগিণী ।ভাবে বা একাস্মমভাবে প্রীতি ও স্নেহ 
পূর্বক সর্বজীবেন্ন মঙগলচে্|। কর! কর্তব্য। মনুষ্য এই কর্তব্য পালনে 
বিশেষরূপে সক্ষম বলিয়াই ম্থুয্ের অনু্যত্ব। নতুবা পণ্ড. ও মহুষে; কোন 
গ্ুভেদ নাই। ্‌ | 
. মন্তয্যের মধ্যে বাহার ধে অতাঁব আছে সঞ্চিত অর্থের দ্বার! বা অন্য কোন 
উপায়ে ভাঙাঞ়.ষে অভাব.মোঁচন করিলে ঈশ্বন্থের যথার্থ উদ্দেশ্য ও আজ] গালন 


প্রজার দুঃখ জানা রাজার কর্তব্য | ২৩৯ 


হয়। জাতি কুল গ্রতৃতি কল্পিত সংস্কার অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে পালন 
বা পুণ্যার্থী হইয়া! দান করায় পর়মাক্মার উদ্দেশ্যিদ্ধি হয় না। আর্যব 
হিন্দু, মুসলমান, খৃঠীয়ান, ইংরেজ, দেশী বিদেশী, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির মধ্যে যখন 
যাহার যে বিষয়ের অভাব হইবে তৎক্ষণাৎ দানাদির দ্বারা সেই অভাব 
মোচন করা বিধেয়। তাহাতে পরমাত্ম প্রসন্ন হইয়া সকলেরই মঙ্গল 
করেন | | 

ধনী মহাজন, রাজ জমীদারগণ সংস্কার ও অভিমানের বশবর্তী হইয়। 
যদি কেবল যাহাকে শ্বজাতীয় বলিয়া কল্পনা করেন তাহারই হিতার্থে দানাদি 
করেন ও যাহাকে অন্য জাতীয় বলিয়। কল্পনা! করেন সে ব্যক্তি বিপদ্বাগন্ন 
হইলেও দানাগির স্কারা তাহার জাহা্য বা উপকার না করেন তাহ! হইলে ঈশ্বর 
পরমাত্মার নিকট সহশ্রবার অপরাধী হইতে হইবে ও তাহাতে ধনরাজ্োর 
বিনাশ ঘটিবে। ইহা পরব সত্য সত্য জানিবে। অজ্ঞানাপন্ন লোকে ফল- 
ভোগের প্রত্যাশায় ক্ষেত্রবিশেষবকে আপনার জানিয়া জল সিঞ্চন বরে 
ও অপর ক্ষেত্রে পরের বলিয়া জল নিঞ্চন করে না। কিন্তু পরমাস্ব। এপ 
ইতর বিশেষ করেন না। তিনি বৃঠি দিলে সব্বত্রই বৃষ্টি দেন। জীশ্বরভাবাপন্ন 
সমদৃ্টিশালী ভ্ঞানবান ব্যক্তি সকলকে লমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ 
জানিযা পালন ও জ্ঞান দান করেন । তিনি দেখেন যে, নিজ পরিবারধর্গকে 
পালন করিলে যেরূপ পুণা, সুখ বা আনন হয় অপরাপরের প্রতি 'সেইক্খপ 
বাবহার করিলেও তাহাই হয়। এমন নহে যে, দানাদির দ্বারা অপরাপরের 
' উপকার করিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন ও আপন পরিবায় পালন করিলে সেয়প 
প্রসন্ন হইবেন না।' উত্তরের পালনে একইরূপ পুণ্য বা ঈশ্বরের শ্রসরতা হয়। 
এইরূপ বিচার পূর্বক রাজা প্জ! প্রতৃতি মনুষমাতেই পরমাত্া। ঈশ্বরের প্রি 
কাঁধ্য সাখম বরিয়! সঙ খ্বাধীন যুক্তত্বন্নপ থাকিবে। তাহীর অপ্রিয় সাধনের 
জর গতর অমঙ্গল গু ঝজযনাশ 'অনস্ভাবী | ইহা জব, মত সত্য ০১ 1 


রি ছা গছ 


--৮, 


ভোগবিষয়ক | 


ধনী মহাজন, রাজ! জ্মীদার দরল অস্তঃকরণে শ্রীতিপূর্বক জানিবে যে, 
জগতের যাবতীয় ভোগ্যস্ক ও ভোগবর্ত পূর্ণপরত্রঙ্ম ্যোতিঃঘ্বরূপ হইতে 
উৎপন্ন হইয়া তাহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে। তাহা হইতে স্তন ভাবিয়া 
ও আমার বলিয়া কোন পদার্থ ভোগের বাসনা করিবে না। করিলে কষ্ট" 
তোগের মীম! থাকিবে না। ছোট বড়, উত্তম মধ্যম, যখন যে ভোগ উপস্থিত 
হইবে ভাহাকে ও আপনাকে একই পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃসস্কোচে 
নির্ভয়ে ভোগ করিয়! নিপ্লিগ্রভাবে মুক্তিম্বূপ পরমাননে আনন্দরূপে অবস্থিতি 
করিবে। ে ভোগ গত হইয়াছে অর্থাৎ পরমাত্]! উঠাইয়া লইয়াছেন তাহার 
বিষয়ে পরিতাপ বা চিন্তা করিবে না। অনাগত ভোগের অনুসন্ধান বা 
তাহার জন্ত ব্যাকুল হইবে না। সদা সত্থষ্ট ও পরোপকারে রত থাকিবে। 

রাজা ধন সিংহাসনে উঠিবেন বা নিংহানন হইতে নামিবেন তখন 

আপনার অন্তরস্থিত জেষ্মতিঃ ও বাহিরের প্রত্যক্ষ জ্যোতিকে এক জানিনা 
জ্যোতির সম্মুখে নত্রভাবে শ্রদ্ধাতক্তিপূর্বক নমস্কার করিবে। 
* যাহাধিগের বোধ হয়, আমি শরীর বা আমার শরীর বা আমি সিংহাসন 
বাঁ অপর শধ্যাসনাদিতে রহিয়াছি তাহারা শয্যাসনাদিতে দাড়াইয়া কিন্বা 
নামি! শ্রদ্ধা পূর্বক মজলকারী হূর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূকে অভিপ্রারমত 
শ্রার্থন৷ করিয়া! শধ্যাসনাদি গ্রহ করিবে। বিচারাপতির আসন গ্রহণ কালে 
এবং মর্বপ্রকার কার্ধ্যারগ্ত অন্তরে বাহিরে শ্রস্ধাপূর্বাক নমন্কার ও এইকগ 
প্রার্থনা করিবে। যথা১-- 

“হে পূর্নপরব্রহ্ধ জ্যোতিঃশ্বরূপ গুরু মাতা পিতা আতা, আপনি শ্বৃতঃ- 
প্রকাশ, নিরাকার সাকার, কারণ সুক্ম স্থল চরাচর স্ত্রী পৃর়ুব ইত্জিয়াদি 
লইয়া অসীম অথণ্াঁকারে হয়ং বিরাজমান। ইন্দিয়াদি লইয়া আপনাকে 
পূর্ণরগে বারস্বার প্রণাম করি। জাপনি অন্তরে প্রেরণার ছায়া বুদ্ধি মন নির্ঘল 
করুণ ও যথোপযুক্ত শক্তি সঞ্চার করিয়া আপনার প্রিয় কার্ধ্য করাইয়! লউন। 
বাচাতে ব্যবহারিক ও পায়মার্ধিকক বিষয়ে আপনায় আজ্ঞা! উত্তমরূপে বুবির। 


ইতর জীরের প্রতি কর্তব্য । ২৪১ 


প্রতিপালন করিতে পারি আপনি এই দয়া, রুরুন।-যেন তাছাতে কোনরূণ 
বিশ্ব ঘটে ন1।” ইনি অন্তর্ধযামী মঙ্গলকারী, গ্রসর হইয়! জগতের মঙ্গল বিধান 
ফরিবেন। ইছা গ্রব নত্য সত্য সত্য জানিবে। বিপরীত আচরণ করিলে 
জগতের অদ্গলের কারণ ঘটিবে। অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগিয়! জাননেত্ 
মেলিয়! দেখ ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে, তিলমাত্র ন্যুনাধিক করিতে 
পায়েন। রাজ্য ধনাদির আশায় কেন মন্ুষ্যের উপাসন1 করিয়।. তেজোহীন 
হইয়া থাক? মন্ুয্যের কি ক্ষমতা আছে যে, রাজ্য ধন প্রভৃতি দেয়? 
মঙ্গলকারী বিরাট পুকষ চন্দ্র! হুর্ঘযনারার়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ গুরু মাতা পিতা! 
আত্ম। তিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে রাজ্যাদি দিবেন ব! 9৫ লইবেন। 
ইহ] নিঃনংশত্র রব সত্য জানিবে। 
ও' শ্রাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


টি (০)... 


ইতর জীবের প্রতি কত । 


হিনু, মুসলসান, ইংরেজ, রাজা, জমীদার প্রভৃতি মনষ্যগণ. আপন আপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক শ্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও 
শীন্তচিত্তে সকলে মিলিয়! বিচার পূর্বক জীব মাত্রেরই কষ্টমোচনে বত্বশীল 
হও । | 

বুবিয়া দেখ, ক্ষুধা পিপাসায় অন্ন জল না পাইলে তোমাদের কত কষ, 
পান্ষে কাট। ফুটিলে কি যন্ত্রনা, বাধ্য হইয়। সাধ্যাতীত পরিশ্রমে কত ছুঃখ! 
ধ্দি কেহ তোমাদের হাতে পায়ে দড়ী বীধিয়া একটা সক্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ 
করিয়া রাখে তাহাতে তোমাদের কত ছুঃথ হয়। কিন্ত তোমরা! আপন আত্ম! 
গরমাত্মার শ্বক্নপ জীবের প্রতি প্রতিদিন এইরূপ ব্যবহার করিতেছ। তাহাদের 
বন্ত্রনার বিষয় ভ্রমেও ভাব না । তোমরা যমুষ্য, তোমাদের বাক শত্তি আঁছে। 
বখন যেন্ধপ কষ্ট হয় তখন তাহা অপরের নিকট ব্যক্ত করিয়া! নিবারণের 
চেষ্ট। করিতেছ। কিন্তু পণুুগণ নির্বাক। আপন নখ ছুংখ প্রকাশ্১করিতে 


৩১ 


২৮২ |... অসৃতপীগর । 


লা়েমা। প্রকাশ করিলেও ভোষরা বুঝিখে নাঁ। কিন্ত স্থিত জাদিও থে 
পঘীত্মা পণ্য, ছুঃখ বুঝেন এবং অসচায় উপকারী পপর প্রতি অত্যাচার 
"করিলে কখনই পরমাতীর ভার দন্ড হইতে মিস্তার মাই। পরমাত্মা পণ্ড কৃষ্টি 
করিত জঙ্গলে রাঁখিয়াছেম। সেখানে পরখাত্বার নিয়ম মত আহার বিছার করিয়! 
তাহারা শ্বখে থাকিতে পারে। তোমর! নিজের স্বার্থ সি্ধির জগ্ত তাহাদিগকে 
ধরিকা আন ও আপনার সুবিধামত কার্ধ্য করাও বা তাহাদের শরীরের দ্বার! 
নিজের ক্ষুধা ও রসনার তৃপ্তি সাধন কর পণ্ডর সহিত তোমাদের গ্রতেদ 
গ্রই যে, তোমাদের হিতাহিত বুবিবার শক্তি আছে। কিন্তু পণ্ডর গ্রতি বদি সেই 
শক্তির সঞ্চালন ন| কর তাঁহ! হইলে গণ্ডর সহিত তোমাদের আর কি গ্রছেদ ? 
যদি দণ্ডের ভয়ে বা অন্ত কোন অনিষ্ট নিবারণের জন্ক মন্ধযোর সহিত ব্যবহার 
কালেই কেবল তোমাদের হিতাহিত জ্ঞানের উদ্রেক হয় তাহ! হইলে সে 
£ছিতাহিত জ্ঞানই নহে-_কেবল চাতুরি মাত্র। 
অতএব তোমাদের কর্তব্য যে, বিন! প্রয়োজনে অন্ত প্রকার স্বাস্থ্য ও 
বলকারক আহারীয় থু|কিলে কখনও পণ্ড হত্যা করিবে না। তোষয়া 
যখন গপশ্তকে সৃষ্টি করিতে গার না! তখন কেন অকারণে পণ্ড বধ 
করিবে? যিনি পণ্তর শ্রষ্টী তিনি কি তোমাদিগকে বধ করিবার জন্ত পট 
দি্ষাছেন? তোমাদের বুবা। উচিত যে, পূর্ণপরত্রদ্ধ জ্যোডিঃশ্বরূপ পণ্য 
উৎপত্তি কর্তা। ভিনি আপনার পণ্ড লইয়া বিচিত্র লীল! করিতেছেন। 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা । কিন্তু তোমরা কে হুইয়। পণ্ড বধ করিতেছ? তোষরাও 
জীব পণ্ডও জীব। তবে অল্লাদি থাকিতেও অনর্থক পণ্ড বধ কর কেম? 
বাহার জীব তিনি কি তোমাদিগকে এ বিষয়ে কোন পরওয়ান। দিয়াছেন? 
আহারের জন্য পণ্ড বধ করিবার ন্যাধ্য কারণ থাকিলে মে কার্য এক়প ভাবে 
সম্পর করিবে যেন পণুর মর্বাপেক্ষ! অল্প কষ্ট হয়। 
পালিত পণ্ুর প্রতি বর্কাদ। লক্ষ্য রাখিবে। যেন সময়মত অর জল পায় ও 
কোন বিষয়ে তাহার কষ্ট না! হয়, যেন ভাহার থাকিবার, গুইবায় বা জন্য কার্ষে) 
কোনকপ বিদ্ধ ন1 ঘটে। সামান্ত সুবিধার জন্ত গ্কে গলায় ও পায়ে বাধিবে 
ন| ব! অন্ত কোন গ্রকারে বিন! গ্রয়োজনে বা নামান) টিনিনি জনয তাহার 
প্বচ্ছন্দতার হানি করিৰে না। 


আয় ব্যয়ের হিমাব। * ২৪৯ 


গঞ্ডকে অপরিষিত ভার বহাইবে না, বা! তাহার শক্তির অতিরিক শ্রষ. 
করাইবে না1 মূল কখ|। বর্ব বিষয়ে পুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে 
বাহাতে পণ্ড ও মনুষ্য উভয়েরই হিত হয়। | 
এইরূপ বিভার করিয়! জীব মাত্রকে প্রীতিপূর্বক প্রতিপালন কর। 
মিথ্যা ফলিত সামাজিক স্থার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিও না । জীবের প্রতি বয়, 
কর। যেজীবকে যে স্থানে পরজাত্বা উৎপন্ন করিয়াছেন তাহাকে সেই 
স্থানে খাকিতে দাও। বিন। প্রয়োজনে তাহার অন্যথা করিও না। আর.য়ে 
পণ্ুর ছারা তোমাদের উপকারী যে কার্ধয সহজে নিপ্ুর হয় তাহাই কর।. 
অনর্থক কৌতৃহল ব1 অহঙ্কার তৃপ্তির জন্য বনের পণুকে ঘরে আনিয়া বন্দী. 
করিও না। এরূপ পগুহূল্য কার্ধ্য মনগুয্র অনুপযুক্ত । ৮ | 
এখন হুইতে অজ্ঞান মিজ্রা ত্যাগ করিয়। জানরূপে জাগরিত হও। 
পূর্ণপরত্রন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপের শরণাগত হুইয়! ক্ষমা প্রর্থন৷ কর ও তাহার প্রিয় 
কার্ধ্য লাধনে বত্বশীল হও। জীব মাত্রকে পালন কর, অন্তরে বাহিরে - 
বন্ধাওময় পরিফার রাখ ও অধিত্র্গে প্রীতিপূর্বক আন্তি দাও-_ইহাই তাহার 
প্রিচ্ন কার্ধয। রাজা জমীপ্ার পণ্ডিত প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্কির পক্ষে, 
বিশেষরূপে ইছাই কর্তব্য । এইকপ আচরণে“ প্রসর হইয়া! পরমাত্মা। জগৎকে 
মঞ্চলষয় ফরিবেন। নভুবা! মঙ্গলের কোন আশ! নাই। ইহ! করব সত্য সত্য 
জাদিবে। 
ৃ ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
স্পট 


আয় ব্যয়ের তনাঘ। 
পূর্ণপরব্রদ্ধ জ্যোতি:সবত্প জগতের মাত! পিতা! গরু বে সর্ব এ্বর্য্যের 
উৎপত্তি ও ব্যবস্থ। কর্তা ইহ! ন! বুঝিয়।৷ অকুতজ্ঞ মনুষ্য আপনাকে ্শ্বর্য্যের 
অধিপতি মনে করে এবং অহস্কায় লোভ ও আপঙ্কার় নানা ক পায় অর্ভএব 
মন মাত্রেই পরমাত্মার নামে উৎসর্গ করিয়া ধনাদির -ছিমাব লিখিবে %?. 
যে পরিমাণ ধনাদি হস্তগত হইবে তীহ! গরমাস্মার নামে জমা করিস চ্াহাকেন 
জানাইবে বে, “হে পূর্ণপরবদ্দ জ্যোতিঃঘবরূপ ওর, আপনার এই এত পমিযাগ, 
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ধন ব! অন্নাদি আমার নিকট জমা রছিল। আপনি দয়! করিয়া আমার খারা 
ইহার সদ্ধ্যবহার করাইয়। লউন-” যখন কাঁহাকেও দান করিবে বা'অন্ত কোন 
কারণে দিবে তখন তাহার নামে খরচ লিখিবে, বলিবে যে, “হে পুর্ণপরব্রক্ম 
মাত! পিতা গুরু, আপনার যে অন্ন ধনাদি আমার নিকট ছিল তাহার মধ্যে 
আজ এত পরিমাণ অনুক ব্যক্তির উপকারের জন্য বা অমুক কারণে বায় হইল। 
আপনি ইহার দ্বারা জগতের মঙ্গল করুন।৮ জাহাঁজে, নৌকায়, গাড়ীতে 
বা অন্ত উপায়ে যখন মাল রগুনা করিবে তখন পরমাত্বার নামেই করিবে যে, 
“আপনার এভ মাল রওনা হইল ।” যাল আমদানি হইলেও সেইনূপ পরমাত্মার 
নামে লিখিবে। সকল বিষয়ের হিসাব লিবিয়া তাহাকে জানাইবে যে, “হে 
ূরণপরর্হ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা! পিতা, এই যে এত পরিমাণ আপনার পদার্থ 
আমার নিকট ছিল তাহার মধ্যে এত পরিমাণ এই এই উদ্দেশে আপনার জন্য 
ব্যয় হইয়া এখন এই পরিমাণ আমার নিকট রহিল। আপনি দয়! করিয়া আমার 
তুল ভ্রান্তি সকল অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করুন।” এইরূপ করিলে তিনি দয় 
করিয়া তোষাদিগকে মুক্িদ্ছদপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। নতুব!1 
মন্ুষ বিশেষ বা কেবল দেব দেবীর নামে দান বা জম! করিলে পরমাত্! 
ঈশ্বরের নিকট অপরাধী ও দর্তিত হইতে হইবে। ইহ! গ্রব সত্য জানিবে। 
প্রত্যক্ষ দেখ, বর্তমান কালে অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া তোমর! কত 
কষ্ট ভোগ করিতেছ--অনুমাত্র শাস্তি নাই। পূর্ণপরব্রহ্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ মাত! 
পিতা হইতে বিমুখ হইলে এইরূপ ছুর্দশা হয় । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। : 


ও শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


সরি পাও ৰ 


শিশু বিষয়ক কও | 


যহ্থধ্য মাত্বেরই সৎ শিক্ষার প্রয়োজন | যেরপ শিক্ষায় যহ্গষ্োের ব্যব- 
হারিক ও পারমার্থিক কার্য উত্তমরূপে নিশপন় হয়, তাহাই সং. শিক্ষা। মন, 
নান। প্রকার সংস্কারে আচ্ছন্ন হইলে যৎশিক্ষার প্রতিবন্ধক ঘটে, এই তত 
সংস্কার শূন্ত শৈশব হইতেই পিক্ষা আরড ন! হইলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হওয়! 


শিশু বিষয়ক বর্তব্য। ২৪% 


ছর্ঘট ছয়। শৈশব হইতেই নানা শ্রকার সংস্কার বন্ধমূল হইতে .থাকে | পাঁচ: 
বৎসর বয়স শিক্ষারণ্তের প্রশত্তকাল। হুম্পষ্ট কথা কহিতে পাঁরিলে আরও 
অল্প বয়সেই পুত্র কন্তাকে শিক্ষা দিবে । তাহ! হইলে শরীর বৃদ্ধির সহিত জান 
ও বল বর্ধিত হইবে। 

শিক্ষ! দিবার সময় কয়েকটা বিষয়ে সী মনোযোগ রাখা আবস্তক। 
সর্বদা লক্ষ রাখিবে যে, শিশুগণ পিত! মাতা! প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি 
শ্রদ্ধা করে ও প্রীতিপূর্বক তাহাদের আজ্ঞ প্রতিপালনে হত্রশীল হয়। সত্ত্য, 
প্রিয় বাকা কহিতে ও স্িগ্ধ, সরল ব্যবহার করিতে যেন শিশুদিগের অনুরাগ 
জল্মে। অনর্থক বাকা ব্যয় না করে। বিদ্যাভাসের সহিত এইরূপ শিক্ষার 
প্রশ্নোজন, ধাহাতে পরে সৎপথে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক' পরিশ্রম ছারা 
জীবিক। নির্ববাহে সমর্থ হয় এবং পরোপকারে রত থাকে । : 

যাহাতে বিদ্যা,বুদ্ধি, ধন ও বলের সদ্্যবহার হয়, এরূপ শিক্ষা অতি শৈশবে 

জাবশ্তক | দূর্ধ্লের রক্ষার জন্ত বলীর বলঃ অজ্ঞান মোচন করিবার জন্য 
জ্ঞানীর জ্ঞান, ধনীর ধন নির্ধনের সহায়,বিদ্বানের বিদ্যা মূর্ধের আশ্রয়। পরমাত্বা 
এই প্রকারে জগতের অভাব মোচনার্থে যখোগযুক্ত উপায় সকল স্থজন করিয়া- 
ছেন। সঙ্্যবহার করিলে জগতের সকল অভাবের পূরণ হয়। রোগের 
জন্ক ওষধ, ক্ষুধায় অর, পিপাসার জল, নগ্নতায় বস্ত্র ৩৪ তিনি সফল 
অভাবেরই পূরণ করিয়াছেন। 

সমস্ত সধ্যবহারের মূল আত্মনৃি বা সমদৃষ্টি। যাহাতে নিজের স্থখ ছঃখ 
তাহাতে অপরের সুখ ছ£খ-_-এইরূপ বুঝিয়। অপরের সুখের বৃদ্ধি ও ছুঃখের 
হাস করিতে সর্ধতোভাবে চেষ্টা আবস্তক। তাহাতে. সকলেরই জীবনযাঝ| 
পরমানন্দে নিপু হইবে। 

ইচ্ছাষত চলিতে সকলেরই ইচ্ছা । কিন্তু তাহার যথার্থ উপায় ন! বিষ 
লোকে অপরকে ইচ্ছামত চালাইতে চাহেন। ইহা! জানেন যে, সকলকেই 
ইচ্ছামত চলিতে দিলে তবে আপনি ইচ্ছামত চলিতে পারিবেন। নচেৎ তাহা 
আসস্ভব হয়। অতএব ধদি ইচ্ছামত চলিতে চাও; তবে সকলকে ইচ্ছামত 
চলিতে দাও। যাহা সকলকে দিবে ভাহাই আপনার মিলিবে। মান্ত রাখিলে 
মা, দয়! করিলে দয়া, অভয় দিলে নির্তয়ত1 লাভ, বাধার ব্যথাও ভুখে দুখ ।- 





নতৃঝ। যে স্থখ চেষ্টা কেবল আপনার জন্ত তাহা! বিদুদ্ষম] যার । আথরের সম্‌থণ. 
শ্রকাশে আপনারও সদ্‌গুণ গ্রকাশিভ হয়। অপরের সম্‌গুণ প্রকাশে তাহার, 
নীচগুণের আপনা হইতে লয় হয়। এস দোষ প্রচার ন। করিয়। গণের প্রকাশ 
করিবে, তাহাতে তোমাকে লইয়। সমস্ত জগৎ আনন্দময় দেখিৰে। 

বদ্গুণাদ্বিত" মহৎ বাক্তিগথ অপরের সর্বপ্রকার নীচ গুণ গরিজ্যাগ 
করিম উত্তম গুণ গ্রহণ ও নকলের নিকট তাহার প্রচার করেন। তাহারা 
জানেগ যে, সকলেরই মধ্যে নযনাধিক্ পরিমাণে উত্তম অধম গুণ রহিয়াছে। 
কিন্ত সকণেই আপনার আত্ম) পরমাত্মার স্বপ। সকলেরই তাহা হইতে 
প্রকাশ ও গাছাতে স্থিতি । নীচগুণাপনন লোকের স্বভাব য়ে, তাহারা আপন 
নীচপ্রবৃত্তি অনুমারে অপরের সৃহম্র সদ্গুপ ত্যাগ করিয়! অল্প মাত অগৃদ গণ 
থাকিলে ব! ন! থাকিলে পর্বতাকার বলিয়! প্রচার করে। 

বালক বালিকাদিগকে সর্ব বিষয়ে পবিত্র ও পরিফার থাকিতে শিক্ষ! দিবে, 
যাহাতে শরীর মন ইন্দ্রিয়, বন্ধ, আহার ব্যবহারের ভব, ঘর বাড়ী, পথ ঘাট 
প্রভৃতি পরিহার থাকে। 

অবস্থা, রূপ গুণ, ধনমান, কুল পীল, বিদা] বুদ্ধি প্রতৃতি বিষয়ে নিরপেক্ষ 
ইসা স্ত্রী মাত্রকেই সর্ধোৎগত্িকারিণী জগজ্জননী জ্ঞানে শরীর, মন. ও. 
বাক্যের দ্বারা গ্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে সমাদর কর! পুরুষ মাত্রেরই কর্তব্য । ইহার 
অন্তথায় শ্রেয় নাই। 

শৈশঘ হে শিক্ষণ দিবে যে গুরু যয মাত্রেই বাবে দ্ধ চিতে 
পরম্পয়ের ব্ূপ দর্শন করে। ইহ! আনন্দের বিষয়। মান্তের দন্ত র/ অন্ত কোন, 
কারণে ভাহাতে লজ্জা বোধ করা দোষনীয়। কুভাবে দর্শনে পাপ বা! ছুঃখ!. 
কাহারও রূপ দেখিয়া! প্রীতি বোধ করিলে বিচারের দ্বার! বুঝিতে হয় যে,ধাছার 
কণামাব্র বিকাশে এত প্রীতি সেই সর্ধ সৌন্দর্যের আরুর জ্যোতিংঃস্বরূপ পর- 
মাত্মাকে পুর্ণভাবে দেখিলে কি অপার আনন্দ । ধাঁহার অস্করে. এইবগ ভার, 
ছিতি করে তিনি যথার্থ জিকেক্িয়। এইকপ ভাবে স্থিতির .নামই ইন্জিয় 
জয়। ইহা ক্র সত্য জানিরে। | 

বিশেষ 'লতর্কতার় রহিত সূ রাখিবে যেন, জোতি ধা বান  হাণিরা- 
গে চুরি, মিথ্যা, প্ররঞ্রা. এ গরষে মতান্রট করিতে প্রবৃদ্ধি ন। জন্মে! 
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_  বাঁধিক ফালিকাা বেন বুষিতে পারে হে, কাঁহাকেও কষ্ট দিতে বা নীচ 
ধার্য) করিতে মগুধ্য মাত্রেরই জাজ। বাঁ স্ব! হওয়া উচিত। কিন্তু শ্রেঠকার্ধ 
কোন' মতে দ্বপা বা লজ্জা না! হয়। সন্কুচিত বা লঞ্জিততাৰে সৎকার্ষের অনুষ্ঠান 
অত্যন্ত হুঃখের বিধয়। লোক নি ত়ে শ্রেষ্ঠ কার্য অর্থাৎ পূর্ণপরবঙ্ধ 
জ্যোতিংস্বদ্ষপ চক্র হূর্ঘানার়া়ণ জগতের আত্মা মাত! পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি 
ন1 করা বা তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা৷ মূর্থের কার্য ও পরিতাপের হেতু। 

প্রথমাবধি বালক বালিকার ধেন ভক্তি শরন্ধ! পূর্বক যাত! পিত! প্রত্ৃতি 
গুরুনকে প্রাতে সায়হে প্রণাম করে। নতুবা তাহার! জগতের মাত! পিত! 
গুরু পরমাত্মা বিরাট মঙ্গলকারী জ্য্যোতিত্থরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখিবে 
না। স্ত্রীলোকের সম্মান নু! রাখিলে কালী, ছুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী গায়ত্রী 
মাত। অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী মঙ্গলময়ী জগঞ্জননী মহাশক্কির সন্মান রক্ষা করা 
হয় না। যাঁহীর প্রসাদে জগতের মঙ্গল নারীর পূজায় তাহার পুজা | নতুবা 
ফালী ছর্গ। প্রভৃতি বহশ্র নাম লইয়! বহু ব্যয় সাধা, বহু আড়ন্বরযুক্ত যে ফোন 
পুজা কর না ফেন সে পুজা! জগজ্জননী যহাশক্কি গ্রহণ করিবেন না এবং 
ভাষাতে কখনই মঙ্গল হইবে না। ইহা ফ্রব সত্য জানিবে। 

স্বীবমাই আত্ম! পরমাত্বার স্বূপ। অতএব পরমাম্মার সম্মান রঙ্গ 
করিতে হইলে ভদ্র অন্দর, গুণী নিগুপ, সবল বিফল, পরিচিত অপরিছিত 
বকলেরই প্রত্তি সমভাবে সযাদর শিষ্টাচার করিতে শিক্ষা দিবে । 

উদয় অন্তে প্রীতিপূর্বক পূর্ণ পরব্রদ্ধ চন্তরমা। সথরয্যনারারণ জ্যোতিঃস্থরূপ 
মঙ্গলফারীকে আপনার শরীর মন, ইন্িয়াির সহিত নিরাকার, সাকার, 
শূলে ছুল্ত কারণ, জ্বগৎ চয়াচর স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপ লইয়া! পূর্ণভাবে নমস্কার 
করিখে এবং আপনার খববস্থা জানাইয়। প্রার্থন। করিবে যাহাতে ব্যবহারিক ও 
পারমার্থিক কার্ধা হৃস্পন্ন ঘরিয়। পরমাননলাভ করিতে পার। গুরু শিষাভাবে 
“ও সৎ গুরু” মন্ত্র হপের দ্বারা তাহার উপাসনা করিরে এবং জগতের হঙছগলার্থ, 
প্রতিদিন ঘখাসাধা জগ্লিতে আছতি দিবে । শরীর মন ইঞ্জিয়ের পহি্রন্া 
ও স্বাভাবিক তেজে। রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যন্ত্রসহকায়ে রেছঃ ধারণ 
করিতে শিক্ষা দিবে। এইরূপ ব্্গতর্ধ্যের অননুষ্ঠানে সর্ব বিয়য়ে লোকে 
পন্ধিীন হইয়া ইঞ্ই আষ্ট হয়। পিতা যাতার হর্তব্য খরমাদ্থার হিখান 
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'জানিয়। এইরূপে পুত্র-কন্যাকে বন্ধ সহকারে শিক্ষিত করেন । এখং তাহাদের 
নর্বদ। লক্ষ্য রাখ! উচিত যেন কোন মতে এ নিয়ষের অতিক্রম ন| হয়। এই 
সকল বিধি যাহাতে সর্বতোভাবে সকলের হবার! পরিপালিত হয় তাহ! 
সকলেরই বিশেষতঃ রাজ! গ্রভৃতি, ক্ষমতাশালী ব্যক্তির জবশ্ত কর্তব্য। 
এই সকল নিয়ম রক্ষ! করিলে পরমাত্মার প্রমাদে সকলেই পরমাননে জানদ। 
রূপ খাকিবেন। | 


ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শা্তিঃ। 
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স্তুতি নিন্দা ঘ্ছত কর্তব্য। 


জ্ঞানবান সমদৃষ্টি সম্পন্ন সদ্গুণান্বিত পরমাত্মার প্রিয় বাক্তিগণ বিচার" 
পূর্বক মিধ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ নিরাকার সাকার 
কারণ স্ন্ম স্থল নানা নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয় পরমাত্মাকে অসীম 
অথগ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পুর্ণরূপ জানিয়া তীছার নিকট শরণ ও 
ক্ষ! প্রার্থনা করেন এবং প্রীতি ও ভক্তিপূর্বক নমক্কারাদির দ্বারা তাহার 
উপালনা করেন। তাহাদের অন্তঃকরণ প্রেম দয়া ও শীলত। সন্তোষ 
ধৈর্য্য গান্ভীর্ধ্য প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত। জীবমাত্রকেই আপন জাত্মা ও 
পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া তাহার! জগতের ছিতমাধনে তৎপর হয়েনা 
ভীছারা পরের ছঃথে ছঃখী ও পরের সুখে তাহাদের সুখ ।. সহ মন্দ গুণের 
মধা হইতে একটা মদ্গুণকে বাছিয়! তাহাকে প্রধান বলিয়া! প্রচার করেন। 
জানেন যে, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ গুণ ও নীচ হইতে নীচ গুণ স্বভাবতঃ প্রকাশ 
পায়। ভাল মন্দ যে যাহা করুন না কেন তাহ!তে সতের সদবৃত্তি ও 
বর নীচবৃত্তি সমানভাবে উদিত হয়| গোলাপ ফুল ভাল মন্দ সকলকেই 
সুগন্ধ বিতরণ করে ও বি! সকলকে ধ দেয়।' সংলোক গোলাশ রি | 
নীচ লোক বিষ্ঠার সমান । | 
পরমাত্মার শ্রিষ়্ সমদৃ্ি সম্পন্ন জ্ঞানী জানেন যে, আমারে বা সিটি 
পরমাত্মাতে উত্তমাধম তাবৎ গুণ রহিয়াছে । তীঁহারা নীট-গুপকে-দ্গগ করিয়া 
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উত্তম গুণের -প্রকীশ 'করেন, যাহাতে নিল্সের বা অপরের কোন প্রকারে 
কষ্ট নাহয়। যেশক্কির দ্বারা যেকাধ্য সুখে সম্পর হয় যথাসময়ে তাহার 
সারা সেই কার্ধা করেন ও করান। যাহাতে সদ্‌গুণের উৎকর্ষ ও নীচ 
গুণের দমন হয় তাহার জন্ত সকলেরই সর্বদা! পরযাত্বার নিকট প্রার্থনা 
করা কর্তব্য।, 

সত্য ব1 পরমাত্ব। হইতে বিমুখ নীচ গুণাপর লোক, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, 
পরের অনিষ্টকারী অভিনানী, ্ুর লোভী, ক্রোধনশীল দর্পিত, হয়। তাহার! 
পরের ভাল দেখিতে পারে না। পরের মন্দ শুনিলে বা দেখিলে সুখী হয়। নান। 
উপায়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা পরের অনিষ্ট, নিন্দা ও গ্লানি করিয়। সর্বদা! 
অশান্তি ভোগ করেন। আপন স্ত্রী কন্তা প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন যে, অপরের 
ছায়। মাড়াইলে পাপ হুয়। কিন্ত অপরের স্ত্রী কন্তাকে শিক্ষ। দেন যে, “আমার 
সহি বাছিচার করিলে কোন পাপ হয় ন11” তাহারা সর্বদ1 পক্ষপাত 
ছিংসা ও আলস্য জড়িত। পরিশ্রম করিয়। আপন পরিবারেরও হিতসাধনে 
বিমুখ, তোষামোদকারী ও নিন্দা প্রিয় । 

এইরূপ সৎ ও অলতের লক্ষণ বুঝিয়া প্রত্যেকের সদ্গুণ গ্রহণে রব 
রত থাকিৰে। তাহাতে পরমাস্বা প্রনশ্ন ₹ুইর! সর্ব মঙ্গল দূর ও জীব* 
মাত্রেই মঙ্গল সাধন করিবেন। 

বিচার করিয়। দেখ, জগতে নিনা। ব। স্ততির কি প্রয়োজন। যাহাতে 
দ্বীবের ছিত সাধন হয় ও অহিতের নিবৃত্তি হয় জগতে কেৰল এই এক 
প্রয়োন। যাহাতে জীবের হিত, স্বতঃ পরতঃ সেই কার্ষ্যের অনুষ্ঠান জ্ঞানীর 
একমাত্র কর্তব্য । শ্বভাবতঃ জ্ঞানিগণ নিজের প্রাপ্তব্য ফলাফলের প্রতি 
শূন্য হইয়। সেইরপকার্ধোর অনুষ্ঠান করেন ও করান। যাহাতে জগতের 
হিভতানুষ্ঠানে জগদবাসী মাত্রেই যথাশক্তি ব্রতী হন সেই উদ্দেশে জ্ঞানিগণ 
সংক্ষার্য্ের সর্ধদ] স্তি করেন। আভিপ্রায় এই যে, সকলেরই সং কার্যে 
পরনৃত্তি হউক ও সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার অনুষ্ঠানে দৃঢ়তা থাকুক । যে কার্ধ্যে 
জগতের অহিত, জ্ঞানী তাহ! নিজে করেন না ও অপরকে তাহা হইতে বিরত 
করিবার চেষ্টা করেন । যাহাতে অলৎ কার্যে লোকের প্রবৃদ্ধি না হয়.ও হইলে 
তাহা পরিত্যাপ.. করিতে পারে. এ উদ্দেশে  ভ্ঞানিগথ নং কার্সোর 
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মিদ্দা রেম। মতুয়া জ্ঞামীর় চক্ষে নিঙ্গা স্তি প্রভৃতি সচল ৮৪ 
স্বরূপতঃ সমান ভাবে গরষাত্মার শ্বরূপ। 

অগতের ছিতেন্র জন্য কোন কার্ধ্যের স্তৃতি ও কোপ কার্য্যের নিগ্দা কয়া 
যায় ঘটে কিন্ত কোন কার্ধোর অকুঠাভাকে কখন মিনা কর! উচিত মহে। 
তোমরা প্রতাক্ষ দেখিতেছ আতর যে ব্যক্তি অসৎ কার্যের অনুষ্ঠাতা কাগ 
তিনি সংকার্ধ্যের কর্তা হইতেছেন। তবে অসৎ কার্ধোের অনুঠান কালে সেই 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠাতা চেতনকে যদি নিন্দনীয় মনে কর তাহা হইলে সেই চেঁভন 
ধখন আবার সংকার্ষের জনুষ্ঠাতা হন তখন তাহাকে কি করিয়া স্কতির যোগা 
বলিবে ? উভক্নবিধ কার্ধ্যের অনুষ্ঠাতা চেতন বা পুরুষ ত একই । বে তুমি আজ 
অনৎ বা খহিতকর কার্ধ্য করিতেছ সেই ভুদ্ি আবার কাল সং হা ছিতকর 
কার্ধ্য করিতেছ। এষন নহে যে, অসৎ ক্ার্ধ্য করিতেছ যেতুখি সে এক 
বাক্তি জার সংকার্য্য ফরিতেছ ঘে তৃমি সে আর এক ব্যন্ধি। ভুষি একই 
হ্যক্ষি মৎ ও সৎ উভয্নবিধ কার্য করিতেছ। তৰে তোমাকে সৎ বা জমৎ 
বলিয়া স্ততি বা নিলা করা যায় না। স্ততি নিন্বা, সৎ অসৎ নকল কার্ধ্যের 
ভীত তৃমি নিত্য যাহা তাহাই রহিয়াছ। জগতের ভিত সাধনের জন্য 
“তোর কৃত কার্ধ্য বিশেষকে অসৎ বলিয়া বকল ঘটে তাছার দমনের জন্য 
নিন্দা করিতে হইতেছে ও তোমারই কৃত অপর কার্ধাকে সকল ঘটে ভাহার 
অন্থরূপ কার্ধ্য হয় এই উদ্দেশে স্ততি করিতে হইতেছে । এইরূপ রি 
ঘুখিরে। 
ক্গগতের হিতার্থে নান! দেশে, নানা সমাজে অবতার ব। জঞানবান ব্যন্কিগণ 

জগতক্ষে ছিত শিক্ষা দিবার জন্য মানা কার্ধ্ের আসুষ্ঠাৰ করিয়াছেন ও 
ফরিবেন। একই সত্য পূর্ণপরব্রক্ষ জ্যোতিঃন্বরূপ যিনি কারণ চুষ্দ ছল 
উরাচরক্ষে গইয়! অসীম অখগাকারে বিরাজমান তাহা হইতে তাহার উর 
হইয়া শরীর ত্যাগের পর ঠাহাতেই অভেদে স্থিতি করিতেছেন, পৃথক আর 
খাকিতেছেন না। তাহাদিগকে পরমাত্মা হইতে পৃথক ভাবিয়া স্তপ্তি বা 
নিন! করিতে হয় না। পরমাত্মা বিখুখ অজানাচ্ছহ বিশ্ুকণ তাছাদের 
ভাব ন। বুধিয়া নিজ নিজ কল্িত সমাজতৃক্ত অবতার়াহিকে ভি: ও জনা 
সমাজের অবতারদিকে নিষ্ব। করিয় ইহলোকে গরলোছে দিছেন শাস্তি 


স্বতি নিন্দ! বিষয়ক কর্তব্য । ২৫১. 


নট করিতেছে ও অপরের, কষ্টের হেড হইতেছে। এইক্গ লোককে 
বিশেষর্ূপে দঙ্জিত করা রাজ। গ্রনৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মান্রেরই 
কর্তব্য 

ভ্তানবশতঃ ভিন্ন ডি সমাজ করন! করিম! পরমাত্মা হু নিুকগণ 
কেহ মহন্মৰ, কেহ হিশুত্রীষ্। কেহ বা কৃষ্ণ ভগবান কেহ ৰা অপরাপর জ্ঞানী ব! 
অবতারদিগের নিন্দা করিতেছেন । ইহা বুঝিতেছে না যে, একই ঈশ্বর গড, 
খোদা অর্থাৎ পূর্ণপরক্রন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ ব্যতীত যখন দ্বিতীয় কেহ নাই তখন 
তাহাকে ছাড়িয়া অপর কে বা কি হইতে ইঞ্ঠার1 শরীর ধারণ করিবেন । 

প্রাহীন 'অবতারাদি মহ্থাপূরুষের প্রচলিত চরিত্র বর্ণনায় অনেক রূপক 
আছে। তাহার যথার্থ ভাব নাবুঝিয়া! হিংসা বশত£ অনেকে তাহাদিগের নিন্দা 
করিয়া থাকেন। তাহার ফলে নান! অমঙ্গল ঘটিতেছে। কৃষ্ণ ভগবানকে মানে 
ন| এমন অনেক সম্প্রদায়ের লোকে বলেন যে, তিনি গোপীদিগের সহিত 
বিহারাদি অনেক অক্তানের কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তিনি লম্পট, পাপী এবং 
তাহাকে যাহারা মানে তাহারা মূর্খ। গোপী বিহারের যথার্থ ভাব এই যে, 
রু্ণ ভগবান গড খোদা ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ধ জ্যোভিঃস্বরূপ সমূহ স্তর 
পুর্ষের ইত্জিয়াদি গোপীগণকে অন্তরে প্রেরনার দ্বারা চেতন করিয়া গ্রক্ড়ি 
পুরুষ ভাবে বিহার করিতেছেন । তাহাতে ব্রন্মাণ্ময় জীবের উৎপত্তি হইতেছে । 
তিনি বদি ইঞ্জিয়াদি গোপীগণকে গ্রেরনার দ্বারা চেতন ন| করেন তাহা 
' হইলে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থক কোন কার্ধাই হয় না। যখন তিনি 
ইঙ্্িক্কাদি হইতে চেতন শক্তি সঙ্কুচিত করেন তখন জীবের গাড় নিজ! কা 
হুযুণ্তি হয় ও ইন্জিয়াদি গোপীগণের সর্ব কার্য বন্ধ ধাকে। পুনরায় প্রেরনার 
বারা চেতন বা জাগ্রত করিলে জীব-সংযোগে ইন্্িয়াদির সকল কার্য হয়। 
জ্ঞানী জানেন যে, যখন তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছু নাই তখন তিনি 
কাহার সহিত ক্রীড়া কগিবেন ? সমূহ স্ত্রী পুরুষের ইঙ্্িয়াদি “গো,” পরমাস্থা 
চেতন। তিমি গোকে চেতন করিয়া চরাইতেছেন অর্থাৎ পালন ৪ 1 
রং স্ীকৃফের গোচারণ। 

জীব সমূহের শরীর বংশী । ইন্জিয় ছিদ্রে প্রেরমা কিয়া উন পরবতী 
সকলকে চেতন দুরে 'বাজাইতেছেন। তোমরা জানিয়। বে, বাইবেল, 


২২  অঙ্কৃতপাঞ্কর। 


কফোরাণ, গ্রভৃতি নান। ছয় ধাহিয় করিতেছ' ও তাঙাত্তে লোক মোহিত 
হইতেছে । বখন তিনি চেতন শক্তির ষক্কোচ করিয়া নুযুপ্তি ঘটান তখন 
দল শরীর বংশী পড়িয়া থাকে, কোন সুর বাহিয় হয় না। 

 এইক্ধপে বধার্থ ভাব বুবিবে। কাহারও দিনা করিষে না। জ্জতি 
কুপ্রেরও নিন! করিলে পরমাত্মারই নিন করা হয়। ইহা গ্রব সত্য সত্য 
জানিবে 1 | 


ও শাস্তি: শাস্তি; শাস্তিঃ। 
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স্্রীলোকদিগের গ্রতি অবথ| ।নান! প্রকার পীড়ন, হইতেছে। তাহার 
ফলে জগদবালীর মহাপীড়ন উপস্থিত ।: ইহ! দেখিয়াও কেহ দেখিতেছেন 
না। বাহাতে স্ত্রী-পীড়ন নিবারণ হয় তাহ। মন্গুষ্য মাত্রেরই বিশেষ কর্তবঃ 
জরিনিবে। 
স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ । ইহ! ন! বুঝিয়। লোকের সংস্কার যে, 
পুর্ব শ্রেষ্ঠ ও ্তী নিকুষ্ট। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই বিচারপূর্ববক দেখ! উচিত, 
যে, স্ত্রী কি বন্ত--লত্য বা মিথ্যা । এইরূপ বিচার করিয়। মিথ্য। ত্যাগ ও সত্য 
গ্রহণ করিলে মনের সমস্ত অশান্তি খিলুণ্ত হুইয়! শান্তি বিধান হইবে। 
শানে ও লোকে সত্য ও মিথ্য/ এই ছুইটী সংস্কার শব্ধ প্রচলিত। এখন 
রুবিয়! দেখ যে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কোন্টা ব1! উদ্ভয়েই নত্য ব! মিথ্যা। বি 
বল বিথ্া। তাহ হইলে মিথ্য। মিথ্যাই। মিথ্য! কখনও সত্য হয় ল।.। মিথ 
দৃক্ষে নাই, ক্দৃগ্তে নাই। মিথ্যা হইতে স্ত্রী পুরুষ, শ্রেঠ নিকষ গ্রতৃতি 
কিছুই সৃষ্টি হইতে পারে না হওয়া অসভ্ভব। এবং সত্য. এক ভি ছ্িতীয় 
লতা নাই। সত হতঃপ্রকাঁশ। সতযতে উৎকৃ্& নিকৃষ্ট, স্ত্রী পুরুষ গুভৃতি নাম 
বা. মংক্জ। হুইতেই পারে ন1-হওয়া অসস্থব 1 . ভবে ধক মতা. মধো পুরুষ 
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শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিষ্ক্ট এই প্রকার যে ছইটা তাব ভাঁনিতেছে- উহা কি 
জানের কার্ঘ) »1 অজ্ঞানেয় কার্য? নিরষ্ট যেত্্রী তিনি মিথা। কইতে 
হরাছেন এরূপ বণিলে বুবিয়। দেখ, মিখ্য। ত কোন পদার্থ মে, 
যাহ! নাই ভাহারই এক নাহ মিথ্যা। হদ্ধি স্ত্রী সত্য হইতে, হইয়! খাকেন 
ও নত্যেরই দ্ধপ হুন তাহ! হইলে যখন এক ভিঙ্ দ্বিতীয় সত্ত্য নাই তখন যেই 
একই সত্য হইতে একটা স্ত্রী নিকৃষ্ট ও অপর একটা পুরুষ শ্রেঠ কোথ! হইক্চে 
বাছির হইলেন? যদি পুরুষ রলেন, আমরা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই এক সত্য হইতে 
হইয়াছি বটে কিন্তু তথাচ পুরুষ শ্রেষ্ঠ হ্রী নিকৃষ্ট, তাহ! হইলে সেইরূপ অজানা- 
চলন পুরুষের মূখে চুণ কালী দেওয়! কর্তব্য । পুরুষ বদি বোধ করেন যে, 
আমি এক অদ্বিতীয় সত) হইতে হইয়াছি ও তত্তিন্ন অপর কৌন বস্ত হইতে 
হ্বী হইয়াছেন তাচ। হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, স্ত্রীর কারণ সেই অপর বস্ত 
বা ব্যক্তির অস্তিত্ব কোথার--তাহার কি রূপ? আর যে সত্য হইতে 
পুরুষ হইয়টছেন সেই সত্যের রূপ, পূর্ণস্ব ও সর্বশক্তিমত্তার অস্তিত্ব কোথায়? 
“শিবোইছং সচ্চিদানন্দোহহং” কেবল মুখেই বলাই সার-_কার্ধ্ে কিছুই নহে। 
হদি হা মাল বিষ্ঠার পুত্তলিকে পুকব ও শ্রেষ্ঠ বল তাহা হইলে যখন স্ত্রী 
পুরুষ উভয়েরই স্থুল স্ৃক্ম শরীর সেই একই পদার্থে গঠিত তখন উততযেই 
। সমভাবে নিক) হেয় | যদি দশ ইঞ্জিয়কে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল.তাহ। হইলে 
হখন স্ত্রীগণের ইন্ত্িয়াদি সেই একই পদার্থের হার নির্মিত তখন স্ীগণের 
ইত্জিয়াদি৪ পুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ কিনব! উভয়ই স্ত্রী ও মিরৃষ্ট। ব্সততএব স্ত্রীকে 
হেয় বলিয়!. পরিত্যাগ করিতে হইলে পুরুষগণ আপন আপন অঙ্গ প্রত্ঙ্গাদি 
কাটি কাটিয়। ফেলিয়া দিউন। যদি বল ইন্্িয়াদির গুণ. ও ধর্মই পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ 
তাহ হইলে প্রেতাক্ষ দেখ, যে ইত্্িয়ের বে খণ বা ধর্ম তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েত 
মধে) লমানভাবে বর্তাইতেছে ও তদহথলারে ছঃখ সুখ অনুভব হট্তেছে। 
জাগরণ স্বপ্ন সুযুণ্তি বা সন্ঞাম জান বিজ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা, হুংখ সুখ, বজ্জ! 
সয় মান, অপমান, ক্ষুধা পিপাসা, জীবন মরণ গ্রতৃতি উভয়ে একইক্কচপ 
খটিতেছে। তবে উদ্ভর়ই সমানভাবে পুরুষ এবং শ্রে্ বাজী এবং নিষ্কই 
হরেন | যদি চেতন জীবান্বাকে পুরুষ ও প্রেঠ বু তাঁহ। হইলে যখন খাড়ই 
মনত পরমাস্থার .দংশ, রী পুরুষ জীব যাতেই, বৌদান্মাভাষে: বর্জমান 


হ৫8. উঅসুৃতসাগর। 


ভখন' উভয়ই সফাবগগে শ্রেষ্ঠ ধা নিষীউ হইবেল।' ও অবস্থায় স্ত্রীকে ত্যাগ 
করিতে হইলে আপনাকে ত্যাগ করিতে অর্থাৎ আপমার মৃত্যু ঘটাইতে ছউফে । 
খন একই কারণ পরতদ্ধ ছুটতে জী পুরুষ উততয়েরই সপ শৃপ্ম শরীর গঠিত 
বা উৎপর হইয়াছে তখন স্ত্রী ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
স্থল সুত্ধ শরীয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইবে । সমৃষ্টি সম্পয্ন জ্ঞানীর পক্ষে 
ইহাই উচিত । 'নতুধা গরফাত্মার ক আংশকে স্ত্রী বলিয়া ত্যাগ ও অপর 
অংশকে পুরুষ বলিয়া গ্রহণ কর! দৃর্খের ফাধ্য--সমদৃটি সম্পরন জ্ঞানীর পক্ষে 
সম্পূর্ণ অনুপবুক্ত। স্ত্রী পুরুষ সখ্জ্ঞা! বিশেষণ, পরমাত্া! বিশেষ্য । তাহারই 
জানফজী মঙগলযয়ী, তি পালন লয়কারিনী শক্ষির নাম প্রকৃতি বা স্ত্রী 
সংজ্ঞা জানিৰে। স্ত্রী পুরুষ উত্তর সংস্ঞা। লইয়া পূর্ণপরব্রঙ্গ ছেযাতি:ন্বরূপ 
সর্বব্যাপী, নির্ধিশেষ, সর্ধকাঁলে বিরাজমান! এই বোধ হওয়ার নাজ 
হথার্থ ত্যাগ । পরবাত্া! ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পঞ্গার্থ নাই এই জ্ঞানই জ্ঞানী 
ব্যক্ধির নিকট ভ্যাগ। শ্রী পুরুষ উভয়েরই প্রতি জ্ঞানীর গ্রে ও 
সম্মান সান । | 

মূল কথা। একই স্বতঃপ্রকাশ পরসান্থা আপন ইচ্ছায় কারণ হইতে 
হুদ্মু। শুদ্ধ হইতে গুল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! অসীম অখগ্ডাকারে 
সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণন্ধপে বিরাজমান পরবন্ষের ইচ্ছা! শক্তির নাম 
মায়া কালী হুরগ! সরস্বতী, আদ্যাশক্তি সাবিত্রী গায়ত্রী বিদ্যা আবি প্রসৃতি 
করিত হইয়াছে । ইনি পরত্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন। পরর্রন্থ দ্বক্জপিণী 1 
খই হমলকারিণী শক্তি হইতে সমত্ত টরাচর স্ত্রী পুকষের উৎপত্তি হইয়া 
ইহাতেই স্থিতি ও লক্ষ হইতেছে । এই জগজ্জননী মহাশক্তি স্ত্রী হইতে 
পুত্র কপ্তা উৎপগ্ন হইয়া মহ যহা অবতার ওকি মুনি, রাজ! বাদসাছ 
পক্ভিত, সাধু সন্যামী প্রতৃতি পদ লইয়া তাহাতেই হয় পাইতেছে। 
পুরুষ ম্গাত্রকেই ধিক? ভারা জীরপিণী অগজ্জননীর ক্েদ মৃত বিজ 
হইতে উতৎপঞ্ হইয়া কাহার উত্তর্য গুণ গ্রহণ করিতেছেন বা? সী 
অংক মাতরকে সেবা ছক মান প্রতি গা করিয়া নীচ শৃদ্ব অপহিজ 
“বলিয়া প্রা করিতেছেন ইনার খপেক্ষা বঙবীর্ঘয আমহীন আর কাপে 
(সইতে পারে? ধু মস্তক দুখন করিয়া গশিযোহছং স্গিদানন্দোহহং* বলিলে 
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কি হইবে? শুনিয়াঙেন পার্ধতী পরমাতদ্েরী।: বঅববরত.. *লিষোহ্হং 
হলিয়ার কবে পার্বভ্ীপতি শিব ছইব! কৈলালবাসের বাসন ।. ধিক ভোদার 
জ্ঞানে, ধিক ভোযার “শিযোইছং* বলার । কে কইরা কাহার কাছে প্রকাশ 
ফর যে, 'পশিফোহ্হং সঙ্গিধানদ্দোইছং” | যাহার কাছে প্রকাশ করসে ফেঃ 
এ খাকাণের মধ্যে কয়টা মত্য পশিবোহহং নিদানন্বোহহং* আছেন» 
হইবেন 1"শিযোইহং সল্ভানদ্দোইহং"অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, মঙ্গলকারী নিরাকার 
লাকাব বিরাট ব্রন্ধ চক্ত্রমা হৃর্ধযনারায়ণ জগতের গুদ মাতা পিত। অত্ছার 
শরণাপয় $ইয়া ক্ষমা ভিজা! কর ও ভাতার প্রিয় কার্ধা সাধনে যন্ত্রশীল হও। 
ঈদ্মারপর্বাধ স্ত্রী গুরুধ জীব মাত্রকে উত্তমরূপে পরিপালন কর। স্ত্রী পুক্তব 
জীব যাত্রকে জান ঘে আহার আত্মা পরমাত্থার স্বরূপ । যে কার্ষেযর জন্ত যাহা 
উপযোগী তাহার ত্বারা সেই কার্য বর ও করাও । হিংয| বেষ ত্যাগ করিয়। 
ইহার শরণ গ্র্ণ কর যাহাতে ইনি সদয় হইয়া তোমার অন্তরে “শিবোহ্হং 
বচ্চিণানশে:২হং*রূপ ধে অক্ঞান ভাদিতেছে তাহার নিবৃত্তি করিবেন। ইনি দয়ায় 
ভোমাধের সর্ধ অমজল দুর করিয়া মল বিধান করিবেন। তখন তুমি স্ত্রী পুরুষ 
“শিষোহছং সচ্চিবাদনো ইং” কাহাকে বলে বুঝিয শাস্তি পাইবে । তখন তুষি 
বুঝিবে বে একই পর়ত্রন্ধ হইতে স্ত্রীও প্রকাশ. পাইতেছেন পুরুষও প্রকাশ 
পাইতেছেদ। উভয়েই পরনের দূ মাত্র । স্ত্রী পুরুষ উভদ্বেরই বাড 
পি! গুরু আত্মা পরি পরহক্জ। ছুয়ের মধ্যে কেহই উচ্চ নহেন, ফেছই মী 
মহেন--উভবই লঙ্ান। কেৰল ক্ষপান্তর উপাধি ভেদে স্ত্রী পুরুষ মাস 
বা সংজ্ঞা--ধেছন বিশেষ্য বিশেষণ। পুরুব রিশেষ্য সংজক, স্ত্রী বা শক্ি 
বাজ্ঞান বিশেষণ সংজ্ঞক। কিন্তু বিশেষা বিশেষণ একই বস্তু | যেমন প্রি ও 
অন্সিয় প্রকাশ উভপ্নেই একই জগ্রি। অগ্রি সংজক পুরুষ ও প্রকাশ সংক্ষক-স্ত্ী। 
পয়ত্ক্ধ বিশেষ্য, পরবদ্ষের চৃতি পালন অংহারকারিণী বিদা বা জ্ঞানী 
ই্ছ। শক্তির নাম বিশেষণ । বিশেষ্য অপ্রকাশ নিরাকার নিন তাধ। 
বিশেষণ প্রক্কাণমান জগৎ স্বক্বপ। গরমাত্থা আপন ইচ্ছায়, জগহ্ক্ধপে 
প্রকাশমান হইয়। অনন্ত শ্িদারা ব্যবহারিক ও পারযার্থিক জনন্ত গ্রফাহকার্ধ! 
করিতেছেন ও করাইতেছেধে। জীবের হজলকারিখী বছাশতকি খরব্রদ্ধ হইতে 
পৃথক বন্ধ নহে-“পররগের স্বগই।, বেরপ-জাগরিতধজবসুষ ভূমি ও বাবার 
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নাজা শক্তি নানা কার্ধ্য কর ও কৰেন--'আমি, তুমি,ছিনি, স্ত্রী পুরুষ ই্যাদি। 
অরং নুযুগ্তির অবস্থায় সমস্তেরই কারণে লয় হয়। আমিভুমি, তিনি, স্ত্রী পুরুষ 
প্রকৃতি পুুব প্রভৃতি কোন ছাবই থাকে না। অগ্নির প্রকাশে অস্সির যমগ্ত 
গুণের শ্রকাশ 'খাকে, অগ্সির নির্বাণে ষস্তেরই কারণে লয় হয়। এইরূপ 
সর্ব বিষয়ে শান্ত চিত্তে বিচারপূর্বক সারভাব গ্রহণ করিয়! স্ত্রী পুরুষ সন্ধে 
বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হও এবং উভয়ই পরমাত্বার স্বরূপ জানিয়। পরমানন্ছে 
আনন্াক্ধপে অবস্থিতি কয়। 

অল্লাধিক পরিমাণে পৃথিবীর নর্বদেশেই স্ত্রীজাঁতির প্রতি অন্তায় আচরণ 
হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের তুলাধিকার কোথাও দেখা যায় না। অবলা স্ত্রীগণ 
অনর্থক নানা গ্রকার কষ্ট পাইতেছেন। পুরুষগণ তাহার মোচন কর! দূরে থাকুক 
দেখিয়াও দেখিতেছেন না। পুরুষের! আপনার কষ্ট নিবারণ করিয়। সুখ ঝা 
স্বাধীনতা! চাছেন কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সুখ বা স্বাধীনতা চাছেন না । 
এ বোধ নাই যে, ধিনি সকলকে স্বাধীন করিতে ইচ্ছা! করেন কেবল তিমিই 
নিজে স্বাধীন হইতে পারেন । পরমাত্মার মুল উদ্দেত্তা এই যে, পরমান্থার 
নিয়ম পনুমারে যাহার দ্বার! ব্যবহারিক বা পারমার্ধিক যে কার্য হুখে সম্পয় 
হয় তাহার দ্বার! সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভদ্বেই সমানভাবে 
পরষানদ্ছে অবস্থিত করেন! যে সফল ভায়বান বীরপুরুষগণ স্রীজাতির হান 
হইয়। পরঙ্াত্বার সেই উদ্দেশ্ত সাধনে ঘত্বশীল তাহার। গ্রকৃত পক্ষে পরমাত্বার 
শ্রিষ্ব। হাহারা স্ত্রী পীড়নের ঘারা সেই উদ্দেপ্ত বিফল করিবার .চেষ্টা করে 
তাহারা 'পরমাত্ব কর্তৃক দিত হইতেছে ও হইবে। ইহা ঞ্রুৰ সত্য 
জানিবে।. . 
এ পারা ষে রি তাহার সীম! নাই। স্ীগণ কলতাভাবে,প্থীতারে 
থরে বকে যেরূপ কই পাইতেছেন তাহা মকলেই জানেন কিন্ত বৃথ। মানের ভয়ে, 
তাহা'জানিকাও নকল সয় স্বীকার. করেন না। অজ্ঞানবশতঃ অনেকেরই সংস্কার 
যে, পরষাত্থার ইচ্ছায় ্ৃতাবতঃ পুরুয়ের অপেক্ষ! স্ত্রী হীন। পুরুষের ভন্ভই। 
যেন হী স্যরি হইয়াছে প্রন গুরুহ কি হয মাই ।. এ. বোধ নাই যেঃ 
হ্বী পুরুদ উভয়ে. উভয়েরই কণ্যাণের জর তৃষ্ হইয়াছেন ।. এমল নহে বে” 
রুরু বাহ! ইচ্ছা তাহা করিবার অন্ত সক হইয়াছেন জার ভীগগ পুকুষের ইচছ" 
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মত চলিবাঁর জলা জদ্ঘিয়াছেন। বাহার! হিন্দুবা আর্ধ্য নামধারী তাহারা 
পাজীয় ংগ্কার অনুসারে মুখে বলেন ঘে, স্ত্রী মাজেই দেবী মাতা, মহাশক্কির 
অংশ, পুরুষ মাত্রেই শিব, উভগ্বেই পরমাত্মার স্বরূপ। কিন্তু তাহাদের কার্ধ্য 
ঠিক বিপরীত । আপনার বৃ সম্মান রক্ষার জন্ত অবিচারে কতব্ূপে সেই 
মহাশক্তি শ্বরূপিনীকে মতা হইতে বিমুখ ও সর্ববিষয়ে বঞ্চিত করিতেছেন 
তাহার লীন! নাই। ইহ| হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে € 
এক্নপ আচরণের ফলে স্বয়ং মহাশক্তি যে হিন্দুদিগকে জানহীন, শক্তিহীন 
করিম! পীড়িত করিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । তথাপি চৈতন্ত 
হইতেছে ন|। যতদিন হিন্দুগণ কালী হর্গ। সরস্বতী লক্ষ্মী বেদমাত| সাবিত্রী 
গায়ত্রী বুগলকূপ প্রৃতি নাম দিয়! মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সৃর্যযনারায়ণ 
জ্োোতিঃস্বরূপ জগতের মাত! পিতা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিতেন ততদিন তাহার! 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন বিষয়েই শ্রত্রষ্ট হন নাই। কিন্তু এক্ষণে 
ইহ! হতে জষ্ট হইয়া! মঙগলকারিণী মহাশক্তি স্বর্ূপিনী স্ত্রীগণের শুীতি ও 
সন্মানপুৰ্বক সতকারে বিরত হইয়াছেন। তাহাদের যদি কিছুমাত্র সমদৃি 
থাকত তাহ! হইলে এপ ত্ষটিত না। নম্দশী ব্যক্তিই পরের স্থখে সুধী ও 
পরের ছুঃখে দুঃখী হন। এ 

নারীক্ূপিনী মহাশক্তি হইতে ই'হারা ষেকিরূপ বিমুখ হইয়াছেন একটা 
বাবহারের ছ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। পুরুষ দক্ষিণ ভাগের 
অধিকারী ও্ত্রা বামভাগের আঁধকারিণী এই ব্যবহারে স্ত্রীগণের শ্রুতি যেরূপ 
অবন্ঞ|] হৃচিত হয় তাহ। সর্ব ব্যবহারের মূল হইয়াছে । পুরুষগণ সম্মানের 
চিন্ধ বলিয়! দক্ষিণ ভাগ গ্রহণ করিতেছেন ধটে কিন্তু অন্তরে বাহিরে নানা রিপু 
কর্তৃক দণ্ডিত হুইয়! অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিতেছে না। বিচারশীল 
মমদর্শী বাক্তি মাত্রেই বুঝেন ষে দক্ষিণ ভাগ যদি সম্মানের হয় তাহা হইলে 
মন্পুষ্য মাত্রেরই জগজ্জননী নারীকে সেই দক্ষিণ ভাগ দেওয়া বর্তব্য। 
লোকাচার ক্রমে বাম বা দক্ষিণ ভাগ দাও তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্ত 
তোমর! নিশ্চয় জানিও ষে, স্ত্রী পুরুষের সম্মান নমানতাবে রক্ষা করিলে পুর্থ- 
পরব্রঙ্গ জ্যোতিঃশ্বরূপ জগতের মঞ্জলকারী রাজা সর্বাবিষয়ে সমস্ত অমজল দুর 
ও মঙ্জলবিধান করিবেন। যাহাতে জগতের সর্ধত্র এইন্ধপ ব্যবস্থার প্রচলিত 

৩২ 
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হয় লৌকিক রাজাদিগের তাহা অবন্ত কর্তব্য। অন্তথাচয়ণে রাজ্যের নাশ। 
ইঠ ধব সত্য জানিবে। 

মূল কথা। দায়াধিকার প্রভৃতি সর্কাত্রই স্ত্রী ও পুরুয়ের সমান ক্ষমতা! 
পরমাত্বা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাহার অন্যথা ন1 করা ভ্ঞানবানের কর্তব্য । 
তাহার এনূপ অভিপ্রায় নহে যে, ব্রহ্জাণ্ডের নান! প্রকার আমোদ গুামোগ 
কেবল পুকষেই দর্শন করিবে, স্ত্রীলোকে করিবে না। যথার্থ পক্ষে যাহ! 
পুরুষের পক্ষে নির্দোষ তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষেও নির্দোষ । যাহ স্ত্রীর পক্ষে 
দোষ তাহা। পুরুষের পক্ষেও দোষ। ঈশ্বর এক্প নিয়ম করেন নাই যে, 
বিবাহ ন1] করিলে নারীর অন্ত গতি নাই ও পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা না 
কনা ইচ্ছাধীন। স্ত্রী হউক পুরুষ হউক ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবে, নাহয় 
কবিবে না । তাভাতে ঈশ্বরের নিকট কোন দোষ বা গুণ হয় ন। তিনি এরূপ 
নিয়ম করেন নাই যে, পুরুষ পুনঃ পুনঃ বা একা(ধিক বিবাহ করিয়া নির্দোষী 
থাকিবেন ও স্ত্রী সেইরূপ াচরণে দোষী ও দণ্ডিত হইবেন এবং তিনি 
এরূপ আজ্ঞা দেন নাই যে বিধবা বেশ ভূষ| ও সুখাগ্য ত্যাগ করিবে ও 
বিপত্বীক ভোগ বিলাসে রত থাকিবে । তিনি পূর্ণ, কেহই তাহার গরে নহেন। 
তাহাতে পক্ষপাহ বা হতর বিশেষ নাই। জীব মাত্রেই তাহার নিকট সমান। 

বিধবা স্ত্রী অলঙ্কারাদি ধারণ করেন বানা করেন কিম্বা উত্তম দ্রব্য খান 
বা ন। থান তাহাতে দোষই বা কি গুণই বাকি? দোষ গুণ, আশক্তি অনাশক্তি 
মনে; অনন বসনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমাস্মা ভগবান যর্দণি দয় 
করিয়া জীবের মনোবৃত্তি আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করেন তবেই 
ইন্দ্িয়াদি শান্ত ও নশ্পথে গতি হয়। নতুবা কি গৃহস্থ কি সন্ন্যালী, কিন্ত্রী কি 
পুরুষ, কাহারও সামর্থ্য নাই ষে, কোন হীন্দ্রয়ের কোন গণ বা ধর্শের প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি প্রভৃতি কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। যে ইন্দ্রিয়ের যে গুণ বা! ধর্ম 
তাহা যথাসময়ে ঈশ্বরের নিয়মানুমারে বর্ভাইবে তাহাতে কাহারও কোন 
নিন্দা বা দোষের লেশ মাত্র নাই। তোমরা নিজে কেহ কষ্ট করিও না ও 
অপরকেও কষ্ট দিও ন1| স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরামাত্মার শ্বরূপ। যাহাতে 


উভয়ে পরস্পরের মঙ্গল চে্ট! করে ইহাই পরমাত্মার উদ্দেস্ত ও আর নের ইহাই 
লক্ষণ। 
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যি স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই বাল্যাবস্থ। হইতে ভূতা ও পোষাক পরা 
বিদ)াত্যাস, অস্ত্র শক্ত্রের ব্যবহার, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি সৎ শিক্ষা দেওয়া 
হয় তবেই মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট প্রিয় নতুবা সর্ব প্রকারে দোষী .ও দণ্ডার্হ 
হয়। নারীকে সৎ শিক্ষা না. দিয়া কেবল পুরুষকে দেওয়া! নিস্ফকল ও জ্ঞানীর 
অকর্ত্য। 


ঈশ্বরের আজ্ঞান্ুসারে যদি কোন স্ত্রী বন্ধ্যা হন তাহা হইলে অক্ঞানবশতঃ 
পরমাস্্া বিমুখ লোকে তাহাকে নিন্দা, ঘ্বণা করে। ইহা পশু£ল্য ব্যবহার । 
স্ত্রী বেচারির কি দোষ? তাহার তনিজের কোন শক্তি নাই যে গর্ভধারণ 
করিবে বা করিবে না। ফাহার সম্তান হয় তাহা ঈশ্বরের নিয়মানুমারে হয়। 
যাহার না হয় তাহাও ঈশ্বরের নিয়মানুলারেই হয় না। তিনিযে গাছে ফল 
হইবার নিয়ম করিয়াছেন মেই গাছে ফল হর'। পাণ প্রভৃতি যে গাছে তিনি 
ফল হইবার নিয়ম করেন নাই তাহাতে ফল হয় না। গাছের কি দোষ? 
পরমাত্মার ইচ্ছা। কাহাকেও কাহারও দোষ দেওয়া উচিত নহে। সকল 
বিষয়ে বিচারপূর্ববক কার্য করিতে হয়। নিজ নিজ দোষের প্রতি দৃষ্টি কর 
মকল দোষের শান্তি হইবে। 

সকলে সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিবে। তাহ! হইলে পরমাত্মা, 
জোতিঃশ্বরূপ ভগবানও নকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বুঝিয়া দেখ, তোমর। 
তাহার নিকট শত অপরাধে অপরাধী | তিনি ক্ষমা না করিলে, তোমাদের 
€ুঃখের সীমা থাকে না। অথচ তোমর1 মাতা ভগ্মী স্ত্রী প্রভৃতির সামান্য 
দোষও ক্ষমা করিতে অপারগ। তাহার জন্য নিজে মর্বদ! যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছ ও অপরকে করাইতেছ। ইহার অপেক্ষা অকৃজ্ঞতা ও মুঢ়তা অধিক 
আরকি হইতে পারে? যে অপরকে ক্ষমা করিতে পারে না সে কিরূপে 
ক্ষম] পাইবে? যে অপরকে ক্ষমা করে ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন? ক্ষমা 
পরম তপন্ত। | ক্ষমা বলীর ভূষণ। এজন] দুর্বল স্ত্রীগণ পুরুষের নিকট 
বিশেষরূপে ক্ষমার পাত্রী। সধবা, বিধব1, কুমারী, সচ্চরিত্রা, অসচ্চারত্রা, 
নারী মাত্রেরই যাইতে কোন প্রকার অভাব বা কষ্ট নাথাকে তত্প্রতি রাজ! 
পঞ্চিত প্রভৃতি সকলেরই তীক্ষ দৃষ্টি রাখা বর্তব্য। স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি মনুষ্য 
মাত্রেই যাহাতে পরম্পরকে আপন আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ জারনিয়া পরস্পরের 
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ক্থিতসাধন করিতে পারে তাঁছার জন্য সর্বদা জ্যোতিঃশ্ববূপ পরমাতার নিকট 
প্রার্থন। কর। তিনি নিজ গুণে তোমাদের স্ত্রী পুকষ সকলেরই সকল অপরাধ 
ক্ষম] করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। ইহা ধরব সত্য সত)। 


ও শান্তি: শাস্তি: শান্তিঃ। 


বিবাহ বিষয়ক কর্তব্য । 


মন্থযোর মধো বিবাহ একটী প্রধান অনুষ্ঠান। উপস্থিতব্যক্তি দিগের 
স্থখ স্বচ্ছন্দতার জনা ও ভর্বষাতে সন্তান সম্ভতির হিতের জন) বিধাহ। 
যাহাতে মনুষাগণ বাবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্ধা সুুসম্প্ন করিয়া 
মুক্তিত্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভে দক্ষম হয় তাহাই পরমাত্ম। 
জ্যোতিঃস্বরূপের উদ্দে্ট | বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা! হওয়! প্রয়োজন যে, 
তাহাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কোন প্রকার বিদ্ব না ঘটে বরঞ্চ সেই 
উদ্দেশ্যের অনুকূল কার্ধ্য হয়। ইহা না বুঝিয়! ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার বিবাহের প্রণালী ও পদ্ধতি করিত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দার বিৰান্ের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল ন। হইয়! তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। প্রত্যক্ষ দেখ,, 
ষদি প্রচলিত বিবাহের ব্যবস্থা ঈশ্বর কর্তৃক নির্দি্ট হইত তাহা হইলে বিবাহ 
সত্বেও ব্যাতিচার ও অকাল মৃত্যু প্রভৃতি অনিষ্ট কেন উৎপন্ন হইতেছে। 
বিবাহ নানা স্থানে মঙ্গলের আকর ন। হইয়! অনিষ্টের হেতু হইতেছে কেন? 
যদি বিবাহের প্রথ| ঈশ্বরের নিয়মান্থুারে গঠিত হইত তাছ! হইলে কেন এরূপ 
ভ্রমের প্রচার হইবে ষে, বিবাহ মাত্রেই পরমার্থ সিদ্ধির বিরোধী । বিবাহ 
সম্বন্ধে পরমাত্মার কি নিয়ম বা উদ্দেস্তা তাহ! ন1 জানায় ও পক্ষপাত এবং 
স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া .বিবাহের ব্যবস্থা করায় এরূপ উৎপাত 
ঘটিতেছে। অজ্ঞানবশতঃ লোকে বুঝিতেছে ন৷ যে, জীবাত্ম। ও পরমাত্বার 
যে অভেদে মিলন তাহাই প্রর্কত বিবাহ। 


বিবাহ বিষয়ক কর্তব্য । ২৬১ 


পূর্পরহঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ শৃক্ম স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া 
নিত্য ত্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান । শান্ত্রীয় ও লৌকীক সংস্কারাম্মনারে ঠাহাতেই 
সাকার নিরাকার এই হৃইটা ভাব ভালিতেছে । নিরাকার নিগুপ জ্ঞানাতীত, 
সেই নিরাকার তরঙ্গে স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ ব্যভিচার ব্রশ্বচর্যয গ্রতৃ্ত কিছুই নাই। 
সাকার বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চন্দ্রম হৃর্যনারায়ণ জ্যোতিঃ 
এই সাত অঙ্গ, ধাতু বা শক্তি । এতস্তিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাগুব্যাপী মহাকাশের মধ্যে 
দ্বিতীয় কেহ বা কিছু হয় নাই, হইবে নাঁ, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এখন 
বিচার করিয়া দেখ যে, বিবাহ কাহার নাম। নিরাকার বর্গের নাম বিবাহ, না, 
সাকার বিরাট ভগবানের নাম বিবাহ অথবা ৰিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদ্ি 
কোনও অঙ্গ বিশেষের নাম বিবাহ? যদি ইহার মধ্যে কাহ্ছাকেও বিবাহ বল 
তাহা হইলে পৃথিবীতে ষত প্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা মন্ুষ্যের 
কল্পনায় বছু হইলেও যথার্থ পক্ষে একই। তাহা হইলে এক সমালে প্রচলিত 
গ্রথা উতর ও অপর সমালের প্রথা নিকু্ই এপ বিবাদ বিষদ্বাদ জনিত 
ছ্েষ হিংসা! অশান্তির স্থল থাকে না। আর যদি বল যে, বিবাহ এততির 
অপর কিছু তাহা হইলে বিবাহ বলিয়। কোন পদার্থ ই নাই, যাহা নাই তাহারই 
নাম বিবাহ। 

যাহ নাই তাহারই অন্য নাম যিথ্াা। যাহা বা ধিনি আছেন তাহারই 
নাম সত্য। তবে বুঝিয়া দেখ, বিবাহ সত্য কি মিথ্যা। যদি বল মিথ্য| 
তাহা হইলে বিবাহ এই শব মাত্র আছে। শবেের অনুরূপ কোন বস্তই নাই। 
যদি বল সত্য তাহা হইলে সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই সত্যেরই 
নাম যদি বিবাহ হয় তাহা হইলেও বিবাহের প্রথ। ভেদ লইয়! হিংস! দ্বেষ 
বশতঃ অশান্তি ভোগ করিবার কোন কারণ নাই। 

মূল কথা এই যে, অজ্ঞানবশতঃ জগৎ, জীব, মায়া, বর্গ প্রভৃতি যে, ভিন্ 
তিষ্জ ভাসিতেছেন তাহ! ভিন্ন ভিন্ন ভাস! সত্বেও একই । এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ 
জীবায্বা ও পরমাত্বার অভেদে মিলনের নামই বিবাহ । স্ত্রী ও পুরুষ পরম্পরকে 
আপন আত্মা পরমাত্বার শ্বর্ূপ জানিয়া জগতের হিতার্ধে যে মিলিত হয়েন 
তাহাই প্রন্কৃত বিবাহ। ইহাতে শাস্ত্র, ক্লোক, পুরোহিত প্রভৃতি কোন 
আড়ম্বরেরই প্রয়োজন থাকে না। পরম্পরকে ব্রহ্ম ভাবে দুটি করিয়৷ অভিন্ন 


২৬২. অস্থতলাগর। 


হৃদয়ে প্রীতি পুর্ব জগতের হিতানুষ্টানরূপ যে পরস্পরের প্রিয়কার্ধ্য সাধন 
তাহাই প্রক্কত বিবাহ । ক্যবহার কার্ধ্যের সুবিধার জন্য বিবাহের যে অনুষ্ঠান 
তাহা বাহ বিকাহ মাত্র। যেরূপ পূর্বে বল! হইল তাহাই অস্তহিবাহ। 

যেখানে অন্তধিবাহ হয় নাই সেখানে বাহা, বিকাহ ঈশ্বরের নিকট: 
ব্যভিচার ও দণ্ডার্হ। এইরূপ ব্যভিচারের জন্ত তোমাদের ছুণ্দশা লাঞ্নার 
সীমা থাকিতেছে না। তত্রাচ তোমরা মুহুর্তের জন্ত ভাবিতেছ' না যে, কেন 
আমাদের এত ছুঃখ। শান্ত ও গম্ভীর ভাবে নিজ নিজ ছুরবস্থার বিষয়ে চিস্ত! 
কর। ভাবিয়। দেখ, জগত ব্রহ্ষাণ্ডে এমন কি কেহ বা কিছুনাই যে তিনি 
তোমাদের ছঃখ মোচন করেন বা তোমাদের যন্ত্রনায় শাস্তি দেন। যদি থাকেন 
তিনি কোথায়? সরল অস্তঃকরণে এইব্প অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে 
দেখিতে পাইবে ধে, পুর্ণপরত্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার চরাচর স্ত্রী 
পুরুষ তোমাদ্দিগকে লইয়া অসীম অথগ্ডাকার নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান । 
শরণাথী হইয়| তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। তিনি মঙগলময় তোমাদের 
সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মগগল স্থাপনা করিবেন। ইহা ঞ্রুব সত্য সভ্য 
জানবে | 


ও শান্ত: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


বিবাহের পাত্র পাত্রী। 


মন্ুষোর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ছুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাব বাঁ সংস্কার দেখা 
যায়। কেহ বলেন বিবাহ সর্বতোৌভাবে অকর্তব্য। বিবাহিত ব্যক্তির কোন, 
ক্রমে মুক্তি হইবে না। সন্নযাসই উত্কষ্ট পদ, গাহস্থা দ্বণ্য, হীন অবস্থা । 
আবার কেহ বলেন, সন্ন্যাস ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, সন্ন্যান গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের 
নিকট অপরাধী হইতে হয়। বিবাহ কর! মন্ুষ্যের পক্ষে অবস্ত কর্তৃব), করিলে, 
পরমাত্ম। সন্ত হন) ন] করায় তাহার অগ্রমন্নতা। কেহ, বলেন, অবিবাছি ?. 


বিবাহের পাত্র পাত্রী। ২৬৩ 


শ্বাক্তি পরমার্থের মনধিকারী আর কেহ বলেন তিনিই কেবল অধিকারী । 
এইরূপ বিবাদ বিষদ্বাদ বশতঃ কেহই শাস্তি বা দঢ় নিা লাভ করিতে 
পারিতেছেন না। 

এস্থুলে মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করা উচত। বিচার 
না করিলে জ্ঞানলাভ হয় নাঁ। জ্ঞান বিনা শান্তি নাই। অতএব ভোমর! 
সলে বিচারপূর্ধক বুঝিয়া দেখ যে, বিবাহ করিলেই বা কি ফল আর ন! 
করিলেই থাকি ফল পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, যাহাতে মনুষ্য ব্যবহারিক 
ও পারনার্ধিক কার্ধ্য স্থুম্পন্ন করিয়া! পরমানন্দে আননারূপে অবস্থিতি করিতে 
পারে ইহাই পরমাম্! জ্যোতিঃম্থূপের স্যষ্টি কার্ধোর চরম উদ্দেশ্ত। তেজ বা 
শক্কি বিনা কোন কার্ধাই সম্পন্ন হয় না। যাহার শরীরে বল নাই, মনে তেজ 
নাই নে ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণের উদ্দেশ্ত ব্যর্ 
করে। এজন্ত সকলেরই পক্ষে মিথুনভাবাত্রান্ত হইয়া অযথ! তেঙোক্ষয় কর! 
অবিধেয়। কিন্তু মিথুন ভাব ত্যাগ করিলেই যে তেজোরক্ষা হয় পরমাত্মার 
এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিচারপূর্বক মিথুন ধর্ম আাচরণেও তেজোরক্ষা হয় 
এবং অবিচানে ব্রঙ্গচর্যোর অনুঠানেও তেজোক্ষয় হয়। মূল কথা। জীবের 
বিবাহে বা ব্রহ্গচর্ষে কোন হানিলাভ নাই । হেজোরক্ষার প্রয়োজন। বিবাহ 
করিলে যাহার তেজোরক্ষা হয় তিনি বিবাহ করিবেন । ইহা ভগবান পরমা 
জ্োতিঃস্বজ্পের আজ্ঞা | বিবাহ নাকরিলে যাহার ভেজোরঙ্গা হয় তিনি 
বিবাহ করিবেন না। ইছাও ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপের আজ্ঞা । যিনি বিবাহ 
করেন ও যিনি না করেন ইহাদের মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা 
নিকৃষ্ট নহেন। উভয়েই পরমাক্ার অংজ্ঞান্ুগত হইয়া বাবহারিক ও পারমার্থিক 
কার্ধ্য স্থুনিষ্পন্ন করিলে তাহার কৃপায় মুক্তিস্রূপ পরমাননে আনন্দরূপে নিত্য 
অবস্থিতি করিবেন ৷ ইহা ফ্ুব সত্য জানিবে। ধিনি পরমাত্মা বিমুখ ও তাহার 
আজ্ঞ। পালনে মত্ধীন তিনি বিবাহ করিলেও যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, ন। 
করিলেও যন্ত্রণ। ভোগ করিবেন । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

কুমার কুমারী বা বিধবা বাহার ভোগ বাসনা নাই, ঘাহার ইক্জিয়গণ সুখে 
শান্ত, বিষয় হ্খের সন্ধানে বিরত,যাহার কেবল জ্ঞান মুক্তিতে অন্ধাগ, যিনি 
পূর্ণপরক্রন্ধ জ্যোতিঃস্বর্ূপকে একঘাত্র পতি বা পত্ধী জানিয়া তাহাতে নিষ্টাযুক্ক 


২৩৪ অস্বতলাগর | 


এরূপ স্ত্রী বা পুরুষকে কদাচ বিবাহের জন্ত জেদ করিবে না। তাহাকে 
পৃর্ণপিরমাত্মারপে নমস্কার। তিনি ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিবেন, ইচ্ছা 
না হইলে না করিবেন। ভাহাতে ঈশ্বরের ফোন বিধি নিষেধ নাই। 
তিনি বিবাহ করিলেও ঈশ্বরের নিকট নির্দোধী ও প্রিয়, না করিলেও 
নির্দোষী ও প্রিয়। 

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছ। আছে তাহাকে কোনরূপ 
ভয় ঝ ফলের লোভ দেখাইয়া বিবাহে বিরত করিবে ন|। যে রাজ্য বিবাহ1- 
ভিলাধী স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে বিবাহ করিবার সুবিধা নাই সে রাজা শীঘ্রই 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ধাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা তিনি যাহাতে বিবাহ করিতে 
সুক্ষম হন তাহ! রাজা প্রভৃতি ক্ষমতানীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য। স্ত্রী পুরুষ 
পরস্পরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া বিবাহের দ্বারা যে মিলিত 
হন, ইহ পরম কল্যাণের হেতু । মনুষ্য একজনের লছিত অতেদে মিলিতে 
পারিলে সকলের মাহত অর্থাৎ পরমাত্মার সছিত অভেদে দিলিতে পারেন। 
ইহা ঞ্রব নত্য জানিবে। 

আরও দেখ যাহার নাম স্ত্রী পুকষ জীব শক করিত ফইয়াছে তাহার কোটা 
কেটা বিবাহ হইলেও ভিনি শ্বব্ধপে অনাদি শুদ্ধ কুষাররূপে বিরাজ্মান। 
কোন কালে অশ্ুদ্ধ ও অপবিত্র হন না। যেমন, সেণার স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিমা 
নির্মাণ করিয়া মন্ত্রা্দ উচ্চারণ পূর্বক তাছাদের বিবাহ দিলেও উভয়ই পৃর্ববৎ 
শুদ্ধ মোণ। থাকিয়া! যায়, তেমনই জীব বিবাহের পুরে পরে একইকপ শুদ্ধ। 
কেবল অজ্ঞানবশতঃ বুঝিবার তের । 

অতএব ধাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা মাছে তিনি নির্ভয়ে বিবাহ করির! 
পরমাস্বার উপাদনাদি গ্রিয় কার্ধয সাধন করিবেন । যাহার বিবাহ করিবার 
ইচ্ছা! নাই তিনি না করিয়াই করিবেন। পরমাত্মা উভক্নের প্রতি সমভাবে 
প্রদরন হইয়া মঙ্গলবিধান করিবেন। পরমাত্মার গ্রকাশ তেজোমর জ্যোতিকে 
ধারণ কর সর্বদা পূর্ণতেছ্জে তেজন্বী থাকিবে। ধাহার বিবাহ করিতে ইচ্ছা 
তিনি বিবাহের যথার্থ পাত্র বা পাত্রী এ বিষয়ে লৌকিক নংক্জারবশতঃ কোন- 
রূপ চিন্তিত বাভীত হইবে না। জেযোতিংস্বরূপ পরমাত্বাতে নিষ্ঠা রাখিয়া 
অল্লে সত্ব পরোপকারে রত.থাক। জগতের মঙ্গলে আপন মঙ্গল আপনার 


বিবাহের বয়ল। ২৬৫ 


মঙ্গলে জগ মঙ্গলময়। কেননা সমগ্র জগৎ আপন মাতা! পরম।আ্মার স্বরূপ । 
ইহ! পরব সত্য সতা জানিবে। 

্র্গতর্য্য বা দাম্পতা তে:জা রক্ষার কর্কা নচে। ক্ষুদ বৃহৎ তাঁবং কার্যের 
এক মাত্র কর্তা পূর্ণপররক্ধ জেণভিঃস্বরূপ জগ-ত্ঘ মাতা পিতা 
গুরু আত্মা। ইনি ঘাহ। ইচ্ছ। করেন তাহাই হয়। পাহা ইনি ইচ্ছা 
না করেন তাহা কেহই মটাইতে পরে না। আর যাহ! 
ইনি ইচ্ছা করেন তাহা কেহই নিণারণ করিতে পার না। ইহার অসাধ্য 
কিছুই নাই। ইচ্ছা হইলে ইনি পরম তেজন্বী কঠোর অন্গযারীর নিকট 
অপ্রকাশ থাকিয়া হীন 1ল বন্ুদ্বাধিকের নিকট গ্রকাশ্মান হইতে পান্ন। 
সকলই ইহার ইচ্ছা । অতএব সকলে পূর্বপরবদ্ধ জ্োিঃন্থরূপ গুরু মতা 
পিতা! জাঙ্মাতে নিষ্ভা ভর্কি রাখ ও সর্দপ্রকার অভিমান পরিত গ ক্রিয়া 
বিচান পুক্বক বাবহারিক এ পারমাথিক কার্ধা গম্ভীর ও শান্তি স্বপ্টপে সমাধ! 
কর যাহাতে নকল 'বিধনে সকলে মিলি পরমানন্দে আনন্দদপ থাকিতে 
পার । কোন ক্ষয়ে জেদ করিও না। ঘাহার প্রতি পর্মাত্মার হেরূপ 
প্ররণা বাহ দৃষ্টিতে তিনি দেইরূপ আচরণ করেন। কিন্ত তস্তনথে সকলেই 
একই পরমাআ্সার ্বন্ূপ | বাহা আচরণ দেখিয়া লোক হিতের জন্য কাহারও 
নিন্দা), কাহারও স্থতি করিত হয় কিন্থ সকলকে আপন ভাস্া পরমাসম্মার 
স্ববূপ জানিনা সকঙ্রেরই হিত সাধনে দত্রনাল হও | ইহাই সমদৃষ্টিসম্পর জ্ঞানীর 
লক্ষণ । 

ও শান্তি শান্তি: শান্তিত। 


বিবাহের বয়স । 


ছিনদুনামক কল্পিত সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত। শাস্ত্র সংস্কার বশতঃ 
হিন্দুদিগের ধারনা ঘে, আট ব্সর বয়সে কন্যার বিবাহ পুণ্যের করাধ্য। 
কেহ কেহ ইহ! অপেক্ষাও অন্ন বয়সের কণ্তাকে বিবাহিত করিয়া থাকেন। 
এবং সকলেরই ধারনা যে, অবিবাহিতা কনা] বজস্বল! হইলে পিতা প্রভৃতি 
গুরুজনের অধঃপাতের হেতু ও স্বয়ং অপবিত্র হয়েন। এস্থলে মনুষ্য মাতেই 


৩৪ 
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শান্ত, গম্ভীর ভাবে পূর্বের প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে বস্ত বিচার করিলে 
সহজেই বুঝিবেন যে, বিরাট পরত্রদ্ষের সপ্তাঙ্গ হইতে সমভাবে স্ত্রী ও পুরুষের 
স্থল ও হৃক্ষ শরীর গঠিত হইয়াছে এবং স্ত্রী ও পুরুষ একই সত্য হইতে উৎপন্ন 
ও সেই সত্যেরই রূপ মাত্র। স্ত্রীও পুরুষ একই পদার্থে নির্মিত, বস্তগত 
কোন ভেদ নাই। তবে অর্শাদ রোগে পুরুষের বিবাহের পূর্বে রক্ততআাব 
হইলে অধঃপতন ও অপবিপ্রতী ঘটে না কেন? স্ত্রীও পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ ভিন্ন 
নিয়ম কধনই জ্ঞানবান ব্যক্তি বা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে বাল্যাবস্থায় 
কন্যার বিবাহ হয় এজন্য কলিত শাস্ত্রে অধঃপতন ও অপবিত্রতার ভয় দেখান 
হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরের এরূপ উদ্দেস্ঠ নহে যে, স্ত্রী পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া 
কেবলমাত্র মিথুন ধম্মই পালন করিবে । জীব মাত্রেই যাহাতে ব্যবহারিক ও 
পারমার্থিক কার্য স্থুদম্পন্ধ করিয়া পরমানন্দ লাত করিতে পারেন যথার্থপক্ষে 
পরমাত্মার স্থির এই এক উদ্দেশ্য । কিন্তু তোমর। প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, 
কত স্ত্রী শৈশবে বিবাহিত। ও বিধব। হইয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। 
কেহ বা বন্ধা কেহ বামৃতবত্না কেহ বা কুণ্ন সন্তান প্রসব করিতেছেন; কেহ ব1 
যাবজ্জীবন নানা প্রকার রোগে ভূগিতেছেন। পরমাত্মার যথার্থ যাহা নিয়ম 
তাহার প্রতিপালনে কখন এন্ধপ কুফল উৎপন্ন হয় না। নিয়মের বিপরীত 
কায করিলেই এরূপ ঘটে । 

জগতের সর্বত্র দেখ, অপরিপক্কাবস্থায় কোন পদার্থ স্থবাবহ্ধা হয় না। 
আত্র ফল পরিপর হইলে সুস্বাদু ও বলবদ্ধক হয়। তাঁহার বীজে বৃক্ষ জন্মে" 
কিন্ত সেই আম কাচ। অবস্থায় ব্যবহার করিলে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন 
হয় ও কাচা আমের বীজ অস্কুরিত হয় না বা হইলেও অস্থায়ী, ফলবিহীন হয় । 
এইরূপ বর্বত্র দেধা যাইতেছে থে, ঈশ্বরের নিয়মানমারে পরিপক অবশ্থাতেই 
সক বস্তু কার্ষের উপযোগী । যাহারা বাল্যবিবাহের বিধি দিয়াছেন ও 
দিতেছেন তাহারা কিরূপে জানিলেন যে মন্ুষ্যের সম্বন্ধে ঈশ্বর পরামাত্মার 
নিয়ম অন্তবূপ। স্বার্থপরতা ও মিথ্যা সংগ্কারবশতঃ বাল্যবিবাহ বিধির 
প্রবর্তন! হইয়াছে। উদ্দেন্ত এই যে, বিবাহ হইলেই দান দক্ষিণা লাভ। 
বয়োপ্রাপ্ত হইয়৷ বিবা€ হইলে যে সকল পুর কন্যা বিবাহের পূর্বে মৃত হয় 
তাহাদের বিবাহ ন। হওয়ায় উপার্জনের হান ঘটে। বিবাহের পরে মৃত হইলে 


বিধবা! বিবাহ । ২৬৭ 


কোন হানিলাভ নাই। এ বিষয়ে পরমাত্মার নিয়মভঙ্গরূপ অপরাধের জন্ত 
বিধিকর্তী ও বিধি পালকগণের জীবনে মরণে নরক ভোগ অবশ্যভ্তাবী। 

পূর্ণপরব্রন্ম জ্যোতিস্বক্ূপে নিষ্ঠাবান বিচারশীলগ স্ত্রী পুরুষ যখন ইচ্ছা! 
বিবাহ করিবেন তাহাতে কাহারও বাধা খিদ্বু উপস্থিত করা অকর্তব্য। 
করিলে জযোতিঃস্বরূপ পরমাস্্ার নিকট দোষী ও দণ্ডার হইতে হইবে। 
বার বরের পূর্বে পুত্র কন্যার কখনই বিবাহ দিবে না। তাহার পর বিশ 
বংসর বা ততোধিক বয়স পর্যান্ত বিবাহ দিতে পার। যেবন বিয়োগের 
পুর্ব্বে যত পরিপন্ক অবস্থায় বিবাহ হয় ততই মঙ্গলের বিষয় । পৃত্র হউক কন্যা 
হউক যাহার বিবাহে অনিচ্ছ। তাহাকে জেদ করিয়া বিবাহ দিবে না। 
পুর কন্যাকে শিশুকাল হই.তই হখোপধুকরূপে সং শিক্ষা দিবে । সরল শৈশবে 
পুর কন্যাকে সুন্দরী কনা বাসুন্রর বর পাইলেই ইষ্ট সিদ্ধি হয় এইরূপ 
উপদেশ দিবে না। 

রাঁজ! প্রজাগণ আপনারা কোঁন বিষয়ে চিন্তিত ভীত বা নিস্ডেজ 
হইবেন না। পরমাত্মীর বেনিয়ম কথিত হইল তদনুসারে কার্য করিবেন। 
পূর্পরবন্ধ জোতিঃম্বকূপে নিট রাখিতেন। তিনি মঙ্গলময় সর্ধ'অমঙ্গল দূর 
করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন । ইহা ্রৰ সত্য সত্য। 
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বিধবা বিবাহ। 


হিন্দু নামাভিমানী মনুষাগণ, এদিকে শিশু কন্যার বিবাহ দিতেছেন অপর 
দিকে সেই কন্যা পতি সহবাসের পূর্বেও বিধবা হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন 
বৈধব্য যন্ত্রনায় দগ্ধ করিতেছেন । ছুই দিকেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে । 
যাহার এ বোধ নাই যে, পতি বা পরী কি, তাহা সুখের জন্য বা ছ্বঃখের অন্ত, 
বা তাহাতে কি প্রয়োজন তাহার বিবাহ সম্পূর্ব্ূপে জোতিঃস্ববূপ ঈশ্বর 
পরমাত্মার নিয়ম বিরুদ্ধ। যাহার যে বস্থর অভাঁব বোধ নাই বা যাহাতে 
যাহার অনিচ্ছা তাহাকে সেই বস্থর সহিত যুক্ত করা অত্যাচার মাত্র। যে 
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শীতার্ড নহে, ঘাহার অগ্নিব্ন অভাব বোধ ন।ই তাহাকে অগ্নির নিকটে ধরিয়া 
রাখা ঘোরতর অত্যাচার । যাহার ক্ষুধা নাই তাহাকে আহার করান 
নিষ্টরতা মাত্র। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও হিন্দুগন অজ্ঞান বশতঃ শিশু পুত্র 
কন্যার বিবাহ দিয়া ধন্ম উপার্জনের চেষ্টা করিতেছেন, যুক্তে.ছন না বে, 
ইহা ঘোর অধর্ম। এইরূপে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে হিন্দু সমাজ বল- 
হীন বুদ্ধিহীন হইয়া! নানা কষ্টভোগ করিতেছেন। তথাপি জ্যোতিংম্বরূপ পর- 
মাতার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন না। অধিকন্ক বিধবা- 
গণের প্রতি নিদারুণ নিষ্ট'র বিধি প্রয়োগের দ্বারা পরমাস্মার নিকট অধিকতর 
দোষী ও দণ্ডার্হ হই.তছেন | ভ্ল্ল বরসে বিধবা হইয়া মর্ণ পর্ষ)স্ত বিধবাদিগের 
যে কি যন্ত্রনা স্বার্থপর পুরুষগণ তাহার প্রতি ক্ষণমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। 
সহায়হীন বিধবাদিগের প্রতি তাচ্ছিলা বশত: মহাশক্তি বা ভগবান সমাজের 
যেকিরূপ দুর্দশা করিয়াছেন এক বার চক্ষু মেলিয়া দেখ । পরিবারের মধ্যে 
কেহ ভোগ বিলাসে রত আর কেহ পশুর অপেক্ষা অধম অবস্থাপনন ইহার 
অপেক্ষা নিষ্ট'র দৃশা চিন্তায় আইনে না। 

ইন্ছিয়ের উত্তেজনায় কত বিধবা গুপু ব্যাভিগার ও ভ্রণ হতা করিতেছে । 
কুকলাকের কুপরামর্শে কত স্ত্রী আপন আপন আত্মীঘবর্গ পরিভাগ করিয়া 
প্রতারক পুরুষের অনুসরণ করিতেছে । পরে উহাশিগের ভাগো আম্মহভা। 
ব। উদরানের জন্য লোক স্বণিত বুদ্তি অবলঙ্গন ভিন্ন গত স্তর থাকিতেছে না। 
বিধবার যন্থনা বিধবাই জানে, এবং পরমায্ঘা্ প্রিয় জ্ঞানী পুরুধ জানেন । 
পরমাস্্। বিঘুখ অবোধ স্বার্থপর ব্যক্তি কি বুকিবে? আপনার ছু খ পশ্থান্ডেও 
বুঝে। পরের ছুঃংখ সমদশী জ্ঞানী ভিন্ন কেহ সম্পু পে বুবিতে পারে না। 

স্ত্রী গুরুষ উভরেই পরামাত্মার স্বরূপ । স্ত্রী বিষোগে পুরুষ বিবাহ করিবে 
এবং পতি বিরোগে স্ত্রী বিবাহ না করিয়া কঠোর বৈধব্য বন্্না ভোগ করিবে, 
ইহা পরমাত্মার নিয়ম বা অভি প্রার নহে। বিধবাগণ পরমাত্বার নিকট কোন 
অপরাধে অপরাধিনী বে, তিনি তাহাদের প্রতি ঘাবজ্জীবন বস্থন। ভোগ 
বিধান করিবেন? পুরুষ পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিবে আর বিধবার বিবাহ 
নিবিদ্ধ এপ নিষ্নম ও নিরামককে ধিক্কার! স্ত্রী বিয়োগে পুরুষের পুনরার 
বিধাহ নিবিদ্ধ হইলে বিধ7 বিবাহের প্রয়োজন নাই। নহিলে তাহাতে 


বিধবা বিবাহ । ২৬৯ 


পরমাত্বার অন্থমতি রহিীছে। যে বিধবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা তিনি 
বিবাহ করিবেন তাহাতে কোন দোষ নাই। বিবাহ স্বাধীন বৃত্তির কার্য, 
সী পুরুষের সম্মতিতে সম্পন্ন হইবে । ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ নিষিদ্ধ । 

বিধবা কন্যা পতি গ্রহণ করিলে পিত| মাতার কোঁন লজ্জা বা অপমানের 
কারণ হয় না । পুরুবতী প্ধিবার বিবাহে পতি বা পত্রীর অপবিভ্রতা ঘটে না 
ধদি বিবাহে অপিজ্রতা ঘটিত তাহা হইলে স্ত্রী পুরুৰ উভয়ের পক্ষেই ঘটিত। 
বদি সন্তান হইলে জীব অপবিত্র হইত তাহা হইলে বিবাহিত বা অবিবাহিত 
পুরুষের দেহে ক্মির উংপওি বশতঃ তাহার পবিত্রতা কেন নষ্ট হয় না? 
দেহোংপন কৃমি দ্র হইলেও সন্তান ত বটে । 

মূল কথা । বিবাহ করিলেও দোষ নাই, না করিলেও দোষ নাই। স্বাধীন 
ভাবে সুবিধামত মন্তষা এ বিষয়ে কার্য করিবে । তবে বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ 
ব্যাভিগারে লিপু হইলে সর্ধথা রাজার নিকট দণ্ডাঙ। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ 
পরস্পরের প্রীতিপূর্ণ অনুমতি লইয়া পুনরায় বিবাহ করিলে পরযাত্মার নিকট 
নির্দোষী । এক্প কাধা মন্গযোর নিকট দগ্ুনীয় হইতে পারে না। কিন্ত 
চপশ্লতা বশতঃ বা অনা কারণে পতি বা পন্থী তাগ বা একের কতৃক অন্তের 
অত্র বা প্রতিপালনের ক্রটী সর্বংতাভাবে দণুনীয়। 5 

থাহাতে মনযা ম।ডেই সমদর্শী ও পরমায্মাতে প্রীতি ভক্তিপূর্ণ হইয়। 
স্বাধীন ভাংব বাবহারিক ও পরমাধিক কার্া সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার 

' জন্ত সকলেই পর্মাস্্ীর নিকট প্রার্থনা কর। তিনি মঙ্গলময় সকলকে 

স্বাধীন 'ভাবে রাখিবেন। 


বিবাহে কুলবিচার। 

মনৃষ্যগণ অজ্ঞান জনিত লেকিক সংস্কারের বশবস্তী হইয়। বিশেষ বিশেষ 
কূল উংপন্ন বর ও কন্যার মধো বিবাহের নিয়ম বন্ধন করিয়াছেন । ঈশ্বর পর- 
মাতার নিয়ম লঙ্ঘনে লোকের যে ভয় নাই মনুষা কল্পিত এই নিয়ম লঙ্ঘনে 
তদপেক্ষা।'অধিক ভয়। কুল বিশেষে উৎপন্ন হইয়া লোকের কল্পনায় থে 
পুরু.ষর কুলীন নাম হইয়াছে সে ব্যক্তি যুবা হউন, আর বৃ্ধ হউন, সুস্থ হউন 
আর কুপ্র হউন, পণ্ডিত হউন আর মূর্খ হউন, সচ্চরিত্র হউন আর অসচ্চরিত্রই 
হউন পরমায্মা। বিমুখ আজ্ঞাপন লোকে তাহাকে সমাদরের সহিত বিশ পচ্শি 
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বা ততোধিক কন্যা দান করিতেছেন । ইহাতে যে অনিষ্ট তাহ! প্রতাক্ষ 
দেখিয়াও অনেকে দেখিংতছেন না। এই প্রথাদ্বারা স্ত্রীগণের যেরূপ 
হত'দর ও সন্তানাদির যেরূপ অত হয় তাহা ধাহারা না দেখিয়াছেন তাহারাও 
বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচরণ অকাল বৈধব্য, ব্যাভিচার ও ভ্রুণ 
হত্যা প্রভৃতিরও হেতু । 

কধিত আছ যে, কতকগুলি সদগ্‌ণ থাকিলে লোকে কুলীন হয়। 

“আচারো বিনয়ো বিদ্বা প্রতিষ্টা তীর্থ-দর্শনং । 
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণণ |” 

অর্থাৎ ষে পুরু.ষর আচার, বিনয় শ্দ্া, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন অর্থাৎ সাধুসঙ্গ 
পরব্রন্ষে নিষ্ঠা, আবৃত্তি তপদা! অর্থাৎ সংকার্ধো একাগ্রতা ও অভ্যাস আর 
দান এই নয়টী গুণ আছ তিনি কুলীন। কিন্তু এক্ষণে যে কুলীনহ তাহা খু 
অনুসারে না হইয়া কল্পিত উপত্তি অনুারে হইতেছে । 

এস্থ-ল মনুষ্য মাতেই বুঝিয়া দেখ বে, হাড় মাংস মল মৃত্রের পুত্তগিকে 
কুঙ্লীন বলিলে খন জীব মাত্রেরই হাড মাস নির্মিত স্থল শরীর একই তথন 
সকলেই কুলীন হইবে। দশ ইন্দ্িয়কে কুলীন বলিলে সমস্ত জীবেরই দশ 
ইন্থ্িয় আছে বলিয়া সকলেই কুলীন। জীবাস্্াকে কুলীন বলিলে যখন সকল 
ঘটে একই পরমায্ম! জীবাত্মাকূপে প্রকাশমান তথন জীবম!তেই কুলীন। 
উত্তম গুণকে কুল্লীন বলিলে স্ত্রী পুরু যর মধো ধাহার উত্তম গুণ আছে তিনিই 
কুলীন, তাহাতে কল্পিত উংপন্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবেক না। গে ইন্দিয়ের 
উত্তম মধ্যম যে গু৭ তাহা সকল ভীবেই মনভাবে বর্ভাইতে ছ 1 ততএব জীব 
মাত্রেই দমতাবে কুশীন বা অকুলীন। যদি যথার্থ উৎপত্তি দেখিয়া! কুলীন ব| 
অকুঙ্লীনের নির্নয় করিতে হয় তাহা হইল্লে ঘন একই বিরাট পরররহ্গ 
ক্যোতিঃন্বক্ূপ সকলের অনাদি উংপণ্ঠি স্থিতি লয়ের নিদান তখন কুলীন 
অকুলীনের কিসে ভেদ নির্ধারণ হইনে? একই পূর্ণপরব্রদ্ম জ্যোতি-স্বরূপ 
মহাদেবী মহাশ্রক্তি মহামায়া প্রভৃতি কল্পিত নাম সংজ্ঞা লইয়া চরাচর সী 
পুরুষাত্বক জগংরূপে সর্ববাাপী নির্িশেষ নিতা ম্বতঃপ্রকাঁশ তিনিই সকলের 
সর্বকুল। সেই কুগ্গকে পরিত্যাগ করিয়৷ জীব নান! প্রকার কষ্ট ভোগ 
করিতে:ছন। স্ত্রী হউন পুরুধ হউন ধাহাতে তাহার কৃপায় সমদৃষ্টি জ্ঞান 


বিধব। বিবাহ । ২৭১ 


বর্তমান তিনি প্রকৃত কুলীন। বাহার জান নাই তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করুন 
না কেন তিনি প্রকৃত অকুলীন ইহাতে কোঁন সন্দেহ নাই। 

ধাহার সহিত যাহার বিধাহ হইলে সুখে বাবহারিক ও পরমাথিক কার্য 
স্ুসম্পন্ন হয় তাহার সহিত তীহাঁর বিবাহের প্রয়োজন। লৌকিক সংস্কার 
অনুসারে কল্পিত যে কুল তাহা তাহাতে রক্ষা হয় ভাল না হয় ভাল। 
চেতন মনুষ্যের স্থবিধার জন্য ঘদি কুল রক্ষার প্রয়োঙন হয় তাহা হইলেই 
কুল রক্ষা করিতে হইংব। চেতনের অহিত করিয়া কুল রক্ষার চেষ্টা অজ্ঞা- 
নের কার্য), পরমাস্ীর অনভিপ্রেত। যাহাতে ঠ্তেনের হিত তাহাই পর- 
মায্সার নিয়ম । সাধারণতঃ এই লক্ষণের দ্বারা প্রথা বা কাধ্য বিশেষের 
ভাল মন্দ বিচার করিতে হয়। | 


বিবাহের লগ্র। 


অনেকে অন্জানবশতঃ শান্্ীয় সংস্কার অনুসারে যে নির্দিষ্ট সময়কে শুভ 
লগ্ন বলিয়৷ কল্পণা করেন সেই নময়ে পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার জন্ত নান! 
অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করেন। তাহারা বিচার করিয়া দেখেন নাঁ যে, 
ধাহাদের উপদেশ মত শুভদ্দিন লগ্ন দও মুহুর্ধ প্রভৃতি স্থির করেন সেই পর্তিত- 
গণ শাঞ্সরের টীকা টিপ্লনি নির্ঘণ্ট করিয়া ঠিকুজি কোটী অনুসারে নির্ণীত 
শুভক্ষণ মাপন আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে.ছন কিন্ধ তথাচ তাহাদের 
পরের অক্কাল মৃত্যু ও কন্যার অসময়ে বৈধবা ঘটি.তছে, এবং কেহ কেহ 
নিঃসন্তান হইতেছেন ও কাহারও বা সন্তান জন্মিয়া অল্লাযু হইতেছে । কখন 
কখন পুত্র কন্যার বিবাহের অনতিপরে বর কন্যার পিতাও মগিতেছেন। 
ধাহাদের কথামত চলিয়া তোমরা! মঙ্গলের প্রত্যাশা কর যখন তাহারা নিজের 
অমঙ্গল নিবারণে অপারগ ত"ন তাহাদের উপদেশ পালন তোমাদের 
বে মঙ্গল হইতো এ আশার স্থল কোথায়? 

পূর্মপরররহ্ম জ্যোতিংম্বরূপে নিষ্ঠাপন্ন হইয়া সুবিধা অনুসারে তাহার নামে 
যখন ইচ্ছা থে কোন কাঁধ্য কর তিনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন । তাহাকেই 
শুভদিন দ মূহর্ত লগ্ন বলিয়৷ জানিবে। তাহা হইতে ভিন্ন দড মূহুর্ভাদি কোন 
বধ ন'ই। তিনি প্রসন্ন হইলে'কোন গ্রহ দেবতা বিরুদ্ধ হইবেন না। কেন 
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না তাহা হই.ত ভিন্ন গ্রহ দেবতা নাই-তীহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তিস্বর্ূপ 
মাত্র। 

তোমরা আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় ও কল্পিত সামাজিক 
স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত ও গম্ভীর চিত্তে কাহার নাম গ্রহ দেবতা বিচার 
পূর্বক ইহার সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে সকল ত্রাস্তির লয় হইয়া যুক্তি 
স্ববূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি হইবেক। ইহা গ্ুব সত্য জানিবে। 

শান্রে ও লোক ব্যবহারে মিথ্যা ও সত্য এই ছুইটা শব্দ সংস্কার প্রচলিত । 
তাহার মধ্যে মিথা! মিখাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথার সম্বন্ধে 
উত্ণাতি লয় পালন, দৃশা অদৃশা, শক্র মিত্র, গ্রহ দেবতা প্রভৃতি কিছুই নাই। 
মিথ্যা হইতে কিছু হওয়া অসম্ভব । মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যার 
দ্বারা কখন সতোর উপলব্ধি হয় নাঁ। যদি বল যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ ও 
তাহার তন্তর্ত তোমরা মিথ্যা তাহ! হইলে তোমাদের বিশ্বাস ধর্দ কর্ম 
স্মস্তই মিথ্যা ও ধাহাকে উপাস্য বা পুকজ্্য বলিয়! বিশ্বাস করিতেছ অর্থাং 
ঈশ্বর, গড, আল্লা বা ব্রহ্ম তিনি আগেই মিথা। কেন না সতোর দ্বারা স.তার 
উপলব্ধি হয়, মিথ্যার দ্বারা হয় না। যাহা কিছু হয় সত্যই রূপান্তর ভাবে 
হয়েন। 

মিথ্যা মাতা পিতা হইতে সত্য পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয় না। মাতা পিতা 
সত্য হইলে পুত্র কন্যা সত হয় ও পুত্র কন্যার যে বিশ্বা অর্থাৎ আমরা 
সত্য মাতা পিতা হইতে উংপন্ন হইয়াছি আমরাও সতা এইরূপ যে ধারণ! 
তাহাও সত্য হয়। মাতা পিতারূপী ব্রদ্ম ও পুত্র কন্যাক্ধপী জীব সকল। 
আরও দেখ, ব্রহ্মই একমাত্র সতা, দ্বিতীয় সত্য অসস্ভব। সত্য ম্বতঃপ্রকাশ 
সত্যের উংপন্তি নাই, নিত্য। এই যে জগৎ ও জীব ভামিতেছে ,ইহাও 
সত্যের বিভিন্নরূপ মাত্র। 

যেমন ভ্ঞানাতীত গুষুপ্তি হইতে স্বপ্ন ও স্বপ্ন হইত জাগরণ ও পুণরায় 
জাগরণ হইতে স্বপ্ন ও স্বপ্ন হইতে নুষুণ্তি এবং স্বপ্নের স্থষ্টির জাগরণে লয় ও স্বপ্ন 
জাগরণের সৃষ্টি প্রলয় দুইটাই নুষুপ্তিতে থাকে না, যাহা তাহাই থাকে সেইরূপ 
একই সত্য শ্বতঃপ্রকাশ পরক্রক্ম নিরাকার অপ্রক।শ হইতে সাকার প্রকাশমান 
এবং সাকার প্রকাশ ক্রমশঃ নিরাকার অগ্রকাশে স্থিত হন অর্থাৎ কারণ 


বিবাহের লগ্ন। ২ইশ৩ 


হইতে হৃচ্ম সঙ্গ হইতে স্থূল চরাঁচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ লইয়া অসীর্ম অখস্তাকার 
সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে স্বয়ং পরব্রক্মই বিরাজমান । স্বরূপ পক্ষে 
হাটি হয় নাই। কেবল রূপত্তর উপাধি ভেদে নানা নাঁষরূপাত্বক 
কৃষ্টি বোধ হয়। এতদবাতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাণে ন.ই, হইবে না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। ইহা গ্রব সত্য সত্য জানিবে। এই নির্ধিশেষ পূর্ণপরব্রক্মকে 
লক্ষ্য করিয়া সাকার ও নিরাকার এই থে দ্ুইটী ভাঁব বাচক শব্দের প্রয়োগ 
হয় তাহার মধো নিধাকার অগ্রকাশ নিগুণ জ্ঞানাতীত। সে ভাব 
বা অবস্থার সহিত জ্ঞানময় প্রকাশমান জগতের কোন প্রয়োজন নাই। 
নিরাকারে সাকারে কোন ক্রিয়া হয় না। যেরূপ, জ্ঞানাতীত নুযুপ্তির 
অবস্থা গু7 ও ক্রিয়া হীন এবং জ্ঞানময় গুণময় সক্রিয় জাগরণের অবস্থার সহিত 
তাহার কোন প্রয়োজন থাকে নী। কিন্তু ধিনি জ্ঞানাতীত সুযুপ্তির অবস্থায় 
থাকেন তিনিই জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞান ও প্রকাশ দূপে অনন্ত শক্তি 
সহযোগে অনন্ত কাধ্য করিতেছেন । ছুই অবস্থাতে ব্যক্তি একই আছেন। 
সেই রূপ পূর্ণপরব্রহ্ম নিরাকার অপ্রকাশ ভ্ঞানাতীত ও তিনিই 
জ্ঞানময় প্রকাশমান নানা নাম রূপাস্মক সাকার জগত ভাবে অনন্ত 
শক্তি সহবোগে অনন্ত কার্য করিতেছেন। এই প্রকাঁশমান জগতরপী 
পরব্রহ্ম বা বিষণ, ভগবানের অঙ্গ প্রতাঙ্গ বা শক্তি বা গ্রহ দেবতা শাস্ত্রে 
নানা নাষে বর্িত। বেদাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বিরাট 
বিষু$ ভগবানের জ্ঞান নেত্র হুধ্যনারায়ণ চন্ত্রমা জোতিঃ মন, আকাশ 
মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাভী, পৃথিবী চরণ। এই সাত ত.্বর 
বা বিরাট ভগবানের সপ্তাঙ্গের যেমন সাত ধাতু, সাত দ্রবা, ব্রঙ্গ গায়ত্রীয় 
সপ্ত মহা বাহতি প্রভৃতি নাম কল্িত হইয়াছছ তেমনি ইহার আর একটা 
নাম সপ্ত গ্রহ। চন্ত্রমা হুর্ধ্যনারায়ণকে ছুইটী গ্রহ বলিয়া গণনা করা হয়। 
অবশিষ্ট পঞ্চ গ্রহ যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চতত্ব। আকাশ তত্বের নাম মঙ্গল 
গ্রহ, বাধু তত্বের নাম বুধ গ্রহ, অগ্নি তর নাম বৃহস্পতি গ্রহ, জল তত্বের 
নাম শুক্রগ্রহ, পৃথিবী তত্বের নাম শনি গ্রহ,এই সপ্ত গ্রহের মহিত রাহ ও কেতু 
গ্রহ সংযুক্ত করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের।নব গ্রহ। দ্বৈত ভাব বা ভেদ ভাব বা 
জীব ভাবের নাম কেতৃ। মস্তক অর্থাৎ বুদ্ধিহীন কেতৃগ্রহ,. জান: অবস্থার 
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নাম। সেই জীব যখন চন্দ্রমা হুর্ধান!রায়ণকে গ্রাস করেন অর্থীং অভেদে 
একই জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হন তখন ।তাহার নাম হয় রাছু গ্রহ। অছ্বৈত 
অভেদ ভাব অর্থাৎ পূর্ণবক্ক ভাব রাছু। যাহার নাম একাক্ষর ওকার 
তাহাই নাম রাহ। যতক্ষণ অজ্ঞানবশতঃ ভীবের বোধ হয় যে,.আমি শরীর, 
আমার শরীর, এটা আমার, ওট1 উহার ততক্ষণ জীবের নাম কেতু। ততক্ষণ 
জীব আপনাকে ও বিছ্বাৎ তারকা চন্দ্রমা ক্ধ্যনারায়ণ অগ্নি জোতিকে ভিন 
ভিন্ন অনুভব করেন। 

পুর্ণপরত্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট ওকার পুরুষ পূর্ব কথিত সপ্ত অঙ্গ 
বা গ্রহ দেবত। দ্বারা জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় করিয়া সমস্ত ব্রচ্গ.গ ধারণ 
বা গ্রহণ করিতেছেন বা করাইতেছেন। এই মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতা হারা 
অন্তরে বাহিরে সর্বকাধ্য সম্পন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে কোন এক গ্রহ 
দেবতার অভাবে জীবের কোনও কার্য ই সিদ্ধ হয় না। পুখিবাদি পঞ্চতত্ব, 
জ্যোতিঃ) জ্ঞান ও অজ্ঞান পরমাত্মার অংশ বাঁ অবয়ব রূপী। ইহার কোন অংশ 
বা অবয়বের অভাব হইলে স্থষ্টি লোপ হয়। 

এই মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতা অর্থাৎ বিরাট ওকার পুরুষ জীব মারেরই ধর্ম 
ইষ্ট দেব, মাতা পিতা, গুরু আত্মা, মঙ্গলকারী। ইহা! হইতে বিমুখ হইপ্কা জীব 
ভ্ানহীন, শক্তিহীন, সর্ধপ্রকারে নীচ হইয়াছে । গ্রহ দেবতা থে কি বস্ব, সত্য বা 
মিথ্যা, তাহার কিন্ধপ, তিনি মঙ্গল্কারী বা অমঙ্গলকারী লোকে অজ্ঞানবশতঃ 
ইহা বুঝিতেছে না! এবং মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতাকে ছ্েষ হিংসা! নিন্দা প্লনি 
করিয়া জীবগণ পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংনাবশতঃ নান! কষ্ট ভোগ করিতেছে। 
এ জ্ঞান নাই যে, মঙ্গ্কারী গ্রহ দেবতা বা বিরাট ব্রহ্ম মাতা পিতা হইতে 
আমর! জীব মাত্রেই উংপর হইয়া স্থিতি করিতেছি ও অনস্তকাল ইহাতেই 
থাকিতে হইবে। ইহার শরণাগত হইলেই মঙ্গল নতুবা ছুঃখের সীমা 
থাকিবে না। জীব আপনাকে চিনে ন। যে আমি কে, আমার রূপ 
কি, আমি কোন গ্রহ দেবতা । তবে মঙ্গলকারী নিরাকার সাকার গ্রহ দেবতা 
বা বিরাট বক্ধাকে কিনূপে চিনিবে? ইনার শরণাগত হইয়। ইহার প্রদত্ত 
জ্ঞানের সাহাধে জীব আপনাকে বা গ্রহ দেবতা বিরাট ব্রহ্মকে অভেদে 
'চিনিতে পারেন। বেদ বেদাত্্ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ত্রদ্ষাওস্থ তাবং 


বিবাহের লয় | ২৭৫ 


শান্ত দিবারাত্র পাঠ বাঁরচনা করন! কেন ইনি রুপ! করিয়া জ্ঞান না দিংল 
কির .প সর্বশাঙ্ত্রের নার আপনাকে ব! মঙ্গলকারী গ্রহ দেবতাকে অভেদে 
দর্শন করিবে ও কি প্রকারে শাস্তি বিধান হইবে? পূর্ণপরত্র্ধ চন্তরমা 
কুর্যনারায়ণ জ্যোতিংম্ববূপ ধাহাঁকে চেনান তিনিই চেনেন । : 

যথার্থ গ্রহ দেবতা! কে এবং কি করিলে তিনি শান্তি বিধান করেন ইহা! না 
বুঝিয়া অনেকে গ্রহ শাস্তির উদ্দেশে নানা কল্পিত আড়ম্বরের অনুষ্ঠান করেন 
ও সময় সময় প্রবঞ্চ কর প্রপঞ্চে পড়িয়া নানা প্রকারে কষ্ট পান। সমস্ত 
গ্রহদেবত ময় ওকার পুর্ণপর ব্রহ্ম বিরাট জ্যোতি: স্বরূপ জগতের মাত! পিতা 
আত্মা সে কিনে প্রন হইয়া শাস্তি বিধান করেন তাহা বুঝিয়া মনুষা মাত্রেরই । 
তাহার অনুষ্ঠান কর] কর্তব্য। 

পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে ষে, সকলেই তাহার শরণার্ধা হইয়া ক্ষমা প্রান! 
করিবে এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক তাহার সন্মুথে প্রণামাদি করিবে। স্ত্রী 
পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই তাহার নাম যেও'কার ও তিনি যে একমাত্র সত্য ও 
গুরু ইহা! বুঝিয়া তাহাকে “ও সংগুরূ” এই মন্ত্রের দ্বারা ভাকিবে অর্থাৎ মনে 
মনে জপ করিবে! ইহাতে সময় অসময়, শুচি অপ্ুচি, প্রভৃতি কোনরূপ 
বিধি নিষেধ নাই। যখনই মনে পড়িবে তখনই তীহাঁকে ডাকিবে। অর্থাৎ 
মনে মনে এ মন্জজপিবে। সমভাবে জীব মাত্রের অভাব মোচনকধপ তাহার 
প্রিয়কার্ধ্য সাঁধনে যত্বণীল হইবে । নিজে বা! উপযুক্ত লোকের দ্বার! গ্রামে 
গ্রামে, দেশে দেশে উত্তম উত্তম পদার্থ অগ্নিতে তক্তিপুর্বক আহৃতি দিবে ও 
দেওয়ইবে। ঘষে প্রকারে হউক প্রীতি ভক্তিপূর্ববক অগ্নিতে আহুতি অর্পিত 
হইলেই কার্য সিদ্ধি হইলস। বিশেষ বিশেষ গ্রহ দেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ 
কাষ্টের দ্বারা আহুতি দিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। এ বিষয়ে ষে 
বিধি প্রচলিত আছে তাহার আধাত্বিক ভাব না বুঝিয়া অনেকে কষ্ট ভোগ 
করেন । ষঙ্জ ডূম্বরের কাষ্ঠে আহুতি করিতে হইবে শুনিয়া অনেকে বন কষ্ট 
স্বীকার করিয়া কাষ্ঠ বিশেষ আহরণ করেন। কিন্তু বথার্থ পক্ষে যজ্ঞ ডুগ্বর 
অর্থে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মাওড পরমাত্াকে অর্পণ করিলে অর্থাৎ তাহার 
সহিত অভিন্নভাবে দেখিলে জীব মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি 
করে। যে গ্রকারে হউক প্রীতি ভক্তি পুর্বক অগ্সি:ত আহুতি অর্পিতি হইলেই 
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কার্ধ্যসি্ধ হইবে । যথোক্ত প্রকারে আহুতির অনুষ্ঠান করিলে পৃথিবী জল, 
অগ্নি, বায়ু, আকাশ সর্ব প্রকারে পরিষ্কার থকে, জীব ।শরীরে রোগের 
উৎপত্তি হয় না। যথ!| সময়ে নুবুষ্টি হেতু অপর্য্যাপ্ত অনাদি জন্মিয়া জীব 
মাত্রের সর্বশ্রকারে পালন হয় । শরীরের ভিতর বাহির, অসন বসন শয়নাদ্দি 
ব্যবহাধ্য সামগ্রী,ঘর বাঁড়ী, পথ দ্বাট, সহর বাজার প্রভৃতি সর্বপ্রকারে পরিফার 
রাখিবে। পরমাস্মার নিয়মানুসারে যখন যে জীবের যে অভাঁব উৎপন্ন হইবে 
তংক্ষণাঁৎ তাহার মোচনের চেষ্টা করিবে, ধেন কোন বিষয়ে কোন জীব 
বাধা প্রাপ্ত ন! হয়। আহার নিদ্রা শৌচাদি কার্যে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই 
যেন কোন প্রকারে বাঁধা নাপায়। কেহ যেন কোনর্বপে অস্বাভাবিক 
কার্য না করে; করিলে ব্যাধি হইতে রক্ষা নাই 1 যাহার দ্বারা ষে 
কাঁ্য হয় বিচার পূর্বক তাহার দ্বারা সেই কার্য করিবে। স্ত্রী পুরুষ স্বাধীন 
ভাঁবে চক্ষের দ্বারা ব্রহ্মাওুস্থ যাবতীয়রূপ দর্শন, কর্ণের দ্বারা সকল প্রকারের শব 
গ্রহণ, নাসিকা দ্বারা স্থগন্ধাদি আত্তাণ, জিহ্বা দ্বারা আহারীয় দ্রব্যের রসা- 
স্বাদন করুন ! «ইরূপ পরমাত্মীর নিয়মান্থসারে ভিন্ন ভিন্ন ইন্জিয়ের 
দ্বারা ভিন্ন ভির প্রকারে ভোগ সিদ্ধ হউক। কাঁহাকে কোন প্রকারে 
আঁভিলধিত সুখ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিনন্ধি করিও না; করিলে ছুঃখের 
সীম। থাকিবে না। যদি নিজের স্বার্থের জন্য সর্বপ্রকার কার্যে প্রবৃত্ত 
হও ও অপরকে শ্বাধীন ভাবে সর্ব কার্য করিতে না দাও তাহা হইলে গ্রহ 
দেবতা কিরূপে প্রসন্ন হইবেন। এইরূপে সর্ব বিষয়ে বিচার পূর্বক রাজা 
প্রজা! স্ত্রী পুরুষকে স্বাধীনভাবে জগতের সকল ভোগ ভোগ করিতে দাঁও। 
ইহার বিপরীত আচরণে গ্রহ দেবত। বা পূর্ণ পরব্রহ্ধ জ্যোতিংস্বরূপ রাজ্য নাশ 
করিবেন ও দুর্দশার সীম! রাখিবেন না। ইহা করব সত্য পত্য জানিবে। 
মনুষ্য মাত্রেই পূর্বোক্ত কাধ্য সমূহ উত্তমরূপে সম্পর্ন করিলে গ্রহ দেবত। 
বা বিরাট ব্রহ্গ জ্যোতিঃম্ব্ূপ জগতের সকল অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গলময় শাস্তি 
স্কাপনা করিবেন। ইহা ঞ্রব সত্য সত্য জানিবে। 
: জীবের অভাব মোচন করার নাম গ্রহ বা দৈব শান্তির দান জানিবে। 
কেতুবপী জীব. মাত্রের যেইন্দ্রিয়ের ঘে ভোগ প্রীতিপূর্বক সেই ইন্দ্রিয়কে 
পনেই ভোগ দিলে রাহুবূপী ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হন। অন্ন জলাদির দ্বার 
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জীবের অভাব মোঁচনই প্রকৃতপক্ষে গ্রহ দেবতার দান। জীব ও অক্ষ ব্রহ্ষকে 
আহার করাইলে গ্রহ দেবত! অর্থাৎ মঙ্গলকাঁরী বিরাট জোতিঃন্বরূপকে দান 
ৰা পূজা করা হয়। চেতন জীব ও অগ্নি ব্রহ্ম:ক আহার দাও প্রত্যক্ষ আহার 
করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। তাহাতে ওকার মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ চন্দ্র হু্য্যন[রাঁয়ণ সমগ্র জীব লইয়া প্রসন্ন ভাবে সর্ব অমঙ্গল দুর করিয়া! 
মঙ্গল বিধান করিবেন । ইহা না করিয় ত্রহ্গাপুস্থ সমন্ত শাস্ত্রের শ্লোক বা 
মন্রোচ্চারণ পূর্বক প্রতিমাদির সম্মুখে ফত ইচ্ছা ভোজ্য ভোগ দেও না কেন 
পরমাস্বা তাহা গ্রহণ করিবেন না। তাহ! যেমন তেমনই পড়িয়া থাঁকিবে। 
ওজন করিলে কোন হাঁস বৃদ্ধি হইবে না । তবে কি রূপে. উহ্নাতে গ্রহ 
শাস্তি বা তাহার পূজা হইতে পারে তোমরা সকল প্রকার মিথ) 
প্রপঞ্চ পরিত্যাগ কর । তুচ্ছ স্বার্থের জন্য আড়ম্বর করিও না) করিলে দুঃখের 
সীমা থাকিবে না। জীবকে আহার দ্ানই মাতৃ পিতুর পিগুদান। 
বরহ্মাগময় পিওকে ত্রঙ্গমময় জানিয়। সঙ্কল্প পূর্বক ব্রহ্মকে দিলে যথার্থ পিগ 
দাঁন হয়। যাঁহাঁর যে দ্রবোর অভাব নাই তাহাকে সেই দ্রব্য দেওয়! বৃথা 
আডম্বর মাত্র । যাহার যে দ্রব্যের অভাব তাহাকে সেই দ্রব্য দেওয়াই প্রকৃত 
পক্ষে গ্রহ দেবতার দ্ান। মন্ুষামাত্রেই অজ্ঞান অভিমান পরিত্যাগ কৰিব 
শরীর ইন্দিয় ধন মন এশ্বর্ধাদি সমস্ত বিষুর ভগবান অর্থাৎ মঙ্গলকারী 
ওকার 'বিরাট বন্ধ চন্ত্রমা হুর্যানারায়ণ জ্যোতি:স্বূপ আত্মাকে তক্তি 
পূর্নক সম্কল্প করিয়া দাও। তাঁহাকে সর্বদা জানাও যে, আমি ও আমার 
শরীর ও ধনদি সমস্ত আপনার। অজ্ঞান বশতঃ বোৌধ হয় যে ধনাদি আমি 
উৎপন্ন করিয়াছি ও আমি মাঁপনা হইতে পৃথক এইরূপ ভেদ বুদ্ধি বশতঃ 
দুংখ অশাস্তি ভোগ করিতেছি ।” সার তত্বজ্ঞান অর্থাৎ নিরাকার পাকার 
্র্গ জীব অভেদ বোধের নাম শাস্তি। এই শাস্তি ব্যতীত ছিতীয় শাস্তি 
নাই। কিনূপে এই শাস্তি লাভ হয়? সর্ধপ্রকরে মান অভিমান পরিত্য।গ 
পূর্বক মঞ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ চন্ত্রমা ক্রধ্যনারায়ণের শরণাপন্ন 
লইয়া পূর্কোক্তবূপে দ্রানই শান্তি লাভ বা সমস্ত গ্রহ দেবতার শাস্তি। 
ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ইহাকে ছাড়িয়া! অন্য কোন উপায় নাই। ইমি 
মঙ্গকারী সর্বপ্রক'র অজ্ঞান অমঙ্গল দুর করিয়া 'পর্ধপ্রকারে: মলম 


২৭৮ অস্থৃতমাগর। 


শাস্তি বিধান করিবেন। ইসা হইতে ভেদবুদ্ধিই অমঙ্গল । শরণার্থী হইয়৷ ইহার 
প্রিয় কার্ধাসাধনই মঙ্ল। এই রূপ সর্ধত্র বুঝাব। 


ও শান্তি; শান্তি; শাস্তি: । 


বিবাহে খণ মৌচন। 


 হিনুনাদধারী করিত সমাজে একটা প্রচলিত সংস্কার এই যে, পিতৃখণ 

দেবধ্ধণ ও খধিখণ এই তিন প্রকার খণে মনুষ্য আবদ্ধ । বিবাহাঁদি বিখেষ 
বিশেষ কার্যের দ্বারা এই তিন খণ পরিশোধ না হইলে জীবের মুক্তি হয় না। 
অজ্ঞানবশতঃ ইহার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া মনুষ্যগণ নানা কষ্ট ভোগ করে। 

শাস্ত্র অনুসারে নংস্কার পড়িয়াছে ঘে, দেবত1 বলিয়া স্বতন্ন কেহ আছে 
তাহার নিকট খণের নাম দেব ধা । যাহারা তপপাদি দ্বারা মৃত্ার পর স্থান 
'বিশেষে বসতি করেন বলিয়। কল্পিত তাহাদিগকে সচরাচর খধি নামে উল্লেখ 
করা হয়| তাঁহাদের বাক্যাদি পাঠ বা শ্রবণ করিবার বে কর্তব্য তাহাকে 
লোকে খাধিখণ বঙ্গে। মৃত্যুর পর লে কিক মাতা পিতা স্থান বা লোক বিত্ষে , 
অবস্থিতি করেন এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া! পিও গ্রদান ও সম্ত.ন উৎ- 
পাদন প্রভৃতি বিষয়ে যে কল্পিত কর্তবাত। তাহাকে পিতৃঞ্ণ বলে। ধাহার 
যেরূপ অস্তঃকরণ তিনি সেইবপ ভাব গ্রহণ করেন । 

এস্লে মনুষ্য মানেই আপন আপন মান অঞ্ম!ন জয় পরাজয় কল্পিত 
সামালিক শ্বার্থ পরিত্যাগ করিয়৷ শান্ত গ্ভীর চিতে সত্যাসত্োর বিচার পূর্বক 
তত্বস্ত অর্থাৎ সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে মুক্তিম্ব্ূপ পরমানন্দে 
আনন্দরূপে অবস্থিতি হইবে। 

শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে ছুইটা শব্ধ সংস্কার প্রচলিত । এক সত্য ও আর 
এক মিথ্যা । তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথা। কখনও সত্য হয় না। 
মিথ্যা সকলের নিকট মিথ মিথ] হই:ত কিছুই হইতে পারে না। 


বিবাহের ধণ মোচন । *৭৯ 


ত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সতা সকলের নিকট 
সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। এই ওকার মঙগলকারী বিরাট পুরুষের 
যে যে অঙ্গবাশক্কিবা দেব দেবী হইতে জীবের স্থুল সুক্ম শরীর গঠিত 
মৃত্বার পর খষি প্রভৃতি জীব মারেরই স্থুল হুক্ম শরীর সেই সেই ভঙ্গ ওত্যন্নের 
সহিত অভিন্ন ভাবে মিলিত হয়। যদি তাহার! পুনরায় প্রকাশমান হন বা 
শরীর ধারণ করেন তাহা হইলে পুনরায় নেই সেই অঙ্গ হইতে স্থল হুম্ষম শরীর 
উৎপরন হয়। অজ্ঞান বশতঃ জীব, মাতৃ পিতৃ, দেব খষি প্রভৃতি নাম উপাধি 
বোধ হইয়া! থাকে । মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃম্বকূপ সর্ব কালে স্বতঃপ্রকাশ 
 বিরাজমান। ইনি জীবের মন্তকে তেজোময় জ্ঞানস্বূপ গ্রকাশমান। 
এজন্য ইহারই দেব এই এক নাম কল্পিত হইয়াছে। জীবে সমদৃষ্টি জ্ঞান 
হইলে সে জীবকেও দেব বলে। ইনি জীবের জ্ঞানেন্ত্িয়ে বাস করিয়া খষি 
নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি জীবের মস্তকরূপ সুমের উত্তারাথণ্ডে খধিনূপে 
বাস করিতেছেন। সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ, স্থৃল সুম্্ম শরীর লইয়া এক ওকার 
মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ চশমা হুর্ধ/নারায়ণ মাতৃ পিতৃ 
খধি দেব। ইহার সম্বন্ধে খণ পরিশোধ করিলে জীব নিষ্পাপ জীবোম্মুক্ত হন। 
ইনি শান্ত হইলে ব্রহ্মাও শাস্তি লাভ করে। ইহাঁকে শান্ত না করিলে জগত্তের 
শাস্তি নাই। জীব মাত্রকে সমদৃষ্টি বারা নিজ আত্ম। পরমাত্মার স্বব্ূপ জানিয়। 
সর্বপ্রকার অভাব মোচন পূর্বক উত্তমরূপে প্রতিপাঁলনই বিরাট ব্রদ্ম মাতৃ 
 পিতৃর প্ররুত পক্ষে আজ্ঞা! পালন ও শ্রাদ্ধ ও খণ মোচন জানিবে। ইহা ভিন্ন 
বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধ বা পিও দানে মাতা পিতা প্রসন্ন হন না ও সর্বপ্রকার 
অমঙ্গল ঘটে । অতএব মনুষ্য মাত্রেই শাস্ত গন্ভীর ভাবে বিগার পূর্বক ইহার 
সার ভাব গ্রহণ কর, তহাতে মুক্তি-স্বর্ূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি 
করিবে। | 

জীব মাত্রের জ্র,দেক্্িয় ও বর্েজ্িয়ের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের বে গুণ বা ধর্ম 
তদম্নসারে তাহাকে গ্রীতিপুর্বক ভোগ সংযুক্ত করিলে ও দকলকে সংশিক্ষা 
সংবিধ্যা দান করিলে খধি খণের পরিশোধ হয় । যাহাতে পুর্ণপরব্রদ্ধ জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ গুরু মাতা পিতা! আত্মীতে সর্বদা নিষ্ঠা ভক্তি অচল থাকে এরূপ 
আচরণ, দেশে দেখে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে সুগন্ধ ও লুস্বাছু ব্য অগ্রিতে 


২৮০ . অস্কুতষাগর | 


আহুতি দান ও শরীরের ভিতর বাহির ও সর্বপ্রকার আহার ব্যবহারের দ্রব্য 
পরিফার রক্ষণই দেব খণের পরিশোধ । এতদব্যতীত অন্ত কোন প্রকার প্রপঞ্চ 
করিলে শাস্তিলাভ দুরে থাকুক ছুঃখের নীম থাকে না। ওকার বিরাঁট 
ব্রহ্ম ছন্দ্রমা ৃর্যনারায়ণ জেোতিঃ স্বরূপকে পিতৃগণ, খধষিগণ ও দেবগণ 
জানিবে। ইনি ব্যতীত পৃথক কেহ পিতৃ খষি বা দেব হন নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনাও নাই । আদিতে আস্তে মধ্যে যাহা কিছু হইতেছে ইহা৷ হইতেই 
হইতেছে । ইনি একমাত্র উৎপত্তি স্থিতি লয়ের নিদান। ইনি একমাত্র 
মঙ্গলকারী বা মঙ্গজলকারিণী মাতৃ পিতৃ খষি দেংতা অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ধ 
জ্যোতিংস্বর্ূপ। ইনি প্রসন্ন বা শান্ত হইলেই ব্রহ্ম গুময় শাস্তি বা প্রসন্তা 
বিরাজ করে। ইহা গ্রব সত্য সত্য জানিবে। 

খণ পরিশোধের অন্ত বিবাহ কর আর না! কর তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি 
নাই। 

ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তি: । 


বিবাহের পদ্ধতি । 


মনুষ্যের মধ্যে সম্প্রদায় ও সমাজ ভেদে বিবাহের নানাকপ পদ্ধতি প্রচলিত 
রহিয়াছে । কিন্তু বিচার পূর্বক দেখিলে বুঝিবে যে, এন্সপ বনু প্রণালী 
ঈশ্বর পরমাত্বার অভিপ্রেত কিনা। যদ]পি প্রণালী বিশেষ ঈশ্বর পরমাত্মা 
কর্তৃক নির্দিষ্ট হইত তাহা হইলে বাহার] সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন 
তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কোন অশুভ ফল ও ধাহার! না চলেন তাহাদের 
মধ্যে ততসন্বন্ধে কোন শুভফল কখনও লক্ষিত হইত ন1। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
দেখ। য.ইতেছে যে, সকলেরই মধ্যে পরমায্বার ইচ্ছা ক্রমে শুভ অশুভ ফলের 
উদয় হইতেছে, পদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন বা পরিহারের সহিত তাহার কোন 
সন্বন্ধ নাই। আরও দেখা যাহ! পরমাত্মা করেন তাহা সর্ধ সাধারণের জন্যই 
করেন, ব্যক্তি বা সম্প্রণায় বিশেষের জন্য ররেন না। তিনিযে ইঞ্জিয়ের 
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যে গুণ বা ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন তাহ! মনুষ্য মাত্রেরই মধ্যে সমভাবে 
বর্তাইতেছে ৷ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে তাহার কোন ব্াতিক্রম ' ঘটিতেছে 
ন1। যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্য মাত্রেই চক্ষের দ্বার] দেখিতেছেন, কেহই 
কর্ণের দ্বারা দেখেতেছেন না ইত্যাদি । পরমাআ্ার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, 
জীব মাত্রেই সু শ্বচ্ছন্দবতাঁর সহিত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য সুসিদ্ধ 
করিয়! পরমাঁণনে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়। অতএব বিবাহ কার্ধ্য 
বিচার পূর্বক এরূশ পদ্ধতি ক্রমে সম্পন্ন করা উচিত যে, তাহাতে সহজে 
কার্ধযসিদ্ধ হয় ও কোন প্রকার ক্লেশ না জন্মে। ইহা ভিন্ন এ বিষয়ে পরমাত্মার 
'অপন্ব কোন বিধি নিষেধ নাই। যে বৎসর, যে মাষ, পর্ণিম! অম্াবস্য। প্রভৃতি 
যেকোন তিথিতে হউক ন1 কেন, দিবসে হউক রাত্রে হউক, সুবিধামত বিবাহ 
হইতে পারে। পূর্ণপরব্রন্মের নাম ম্মরণে বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত কাঁধ্য সফল হয়। 
বিবাহ কার্ষ্যর আরম্তে সুস্বাদু ও সুগন্ধ পদার্থ ভক্তি সহকারে অগ্রিতে সংযুক্ত 
করিবে এবং বর কন্যার দ্বার! করাইবে। জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণপরব্রঙ্ধ সাকার 
চন্দ্রম! সুরধ্যনারায়ণরূপে প্রকাশমান থাকিলে তাহার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্ণ 
নমস্ক(র করিবে ও করাইবে। ইনি তোমাদিগের গুরু মাতা পিতা আত্মা । 
ঘরের বাহিরে যে স্থানে যে সময় দর্শন হইবে সেইস্থানে সেই সময় নমস্কার 
করিবে ও বর কন্যার দ্বারা করাইবে। যদি তিনি প্রত্যক্ষ সাকাররূপে প্রকাশ 
ন। থাকেন বা দেখ! না যাঁন, তাহা হইলে অগ্নিতে আহুতি দিয়া যে দিকে 
সুবিধা! হয় সেই দিকে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিংম্বরূপ মাতা! পিতাকে প্রণাম 
করিবে এবং শ্রদ্ধা ভক্তীপূর্বক “ও সৎগুরু” মন্ত্রেরে জপ করিবে। 
অনন্তর কন্যাকর্ভা বর কন্যার হস্তে হস্ত সংযুক্ত করিবেন তাহাতে পু্প- 
মাল্যদির ব্যবহার করা না কর! ইচ্ছাধীন। কন্যাকর্তা বরকে বলিবেন, 
“ভুমি এই কন্যাকে গ্রহণ কর।” বর বলিবেন, “গ্রহণ করিলাম । যাবজ্জীবন 
ইাকে পালন করিব | যাহাতে উভয়ে সথে থাকিতে ও মুক্তিলাভ, করিতে 
প|রি তাহা করিব ।” বর কন্যা উভয়ে বলিবেন যে, “আমরা বিরাট চ্ত্রমা 
হুর্যযনারায়ণ অগ্নি ব্রঙ্গের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমরা বিচারপূর্বাক: 
উভয়ে উভয়ের আল্র। পালন করিব । না৷ করিলে ইহার নিকট দোষী হইব ।” 


ইহা ভিন্ন অন্য কোঁন আড়্বর করিবে না। করিলে নানা কষ্ট ঘটবে ইহাতে 
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কোন বিষয়ে সংশয় বা ভয় করিও না। কেহ নিষেধ করিলে অগ্রাহা করিবে। 
র্বাজা প্রজা মনুষ্য মাত্রেই পূর্বেধক্ত প্রকারে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিবেন। 
বিবাহের সময় বর কন্তার যে গুভ দৃষ্টি তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রকুতি 
পুরুষের ঘরমভাব বা অভেদ জ্ঞান। ইহারই অন্য নাম জ্ঞান দৃ্টিব! 
সমদৃষ্টি। ইহাই বথার্থ বিবাহ বা রামচন্দ্র কর্তৃক ধনুর্ভঙ্ | : যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
জীব প্রকৃতি পুরুষকে সমভাবে পরব্রঙ্গের স্বরূপ বলিয়া দর্শন না করিতেছেন 
ততক্ষণ পর্ধ)স্ত জীব সিদ্ধ ব| মুক্ত হন না। ইহ! গ্রব সত্য সত্য জানিবে। 


ও শান্তিঃ শান্তি; শাস্তি | 


বিবাহের ব্যয়। : 


রাজ! গ্রজ। পণ্ডিতগণ আপনারা গম্ভীরভাবে শুনিয়। বিচাঁয়পুর্ব্বক সারভাৰ 
গ্রহণ করুন। আপনারা নিধ ন সদ্বংশের কন্যা গ্রহণ করেন ন। কিন্তু অর্থের 
লোভে নীচ ঘরের কন্যার চরণধূলি পর্য্যস্ত গ্রহণ করিতেছেন। নিজ নিজ 
বংশ মর্ধযাা বৃদ্ধির জন্য সকলেই জেদ করিতেছেন যে, “এত টাক! ন1 হইলে 
পুত্রের বিবাহ হইবে না। ইহা আমাদের কুলাচার | এইরূপে বিবাহ এখন 
ঘোঁড়া ঘোড়ী বিক্রয় বা গোলাম থরিদের ন্যায় হইয়! ঠীড়াইয়াছে। এইরূপ 
ব্যবহার সদাচার বর্জিত, জ্ঞানগহিত ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। আপনা-, 
'দিগকে ধনের দাস বলিয়! ধিষ্কার দেওয়া কর্তব্য। পুত্র কন্যার বিবাহের 
ব্যয়ভার যে কিন্ধপ ছুঃসহ হইয়াছে তাহা সকলে বুঝিয়াও বুঝিতেছেন ন1। 
আর্ধ্যবর্তবাণীর মৃত্যু উচিত যে এ অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন 
করিতেছেন ন7া। আশানুরূপ ধন দিতে অসমর্থ বলিয়! যাহার নিধ'নের 
গুণবতী কন্তাকে পরিত্যাগ করেন তাহারা! কনাইয়ের অধম কসাই অল্প- 
ক্ষণের মধ্যেই পশুয় প্রাণবিনাশ করিয়। যন্ত্রণা শেষ করে কিন্তু যাহার! 
পূর্বোক্ত গ্রকারে ব্যবহার করে তাহার! স্থায়ী যগ্ত্রণার অগ্নি জালিয়া রাখেন। 
_. সত্য ধর্ম পরিত্যাগ ও বিচারের অভাব বশতঃ আপনাদের এইরূপ কুকুরের 
অধিক ছুর্দশ| ঘটিয়াছে। যখন আর্ধযাবর্ডে সত্যধর্শের প্রচার ছিল তখন আপ. 
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নাদের তেঞগ্জের সম্মুখে কেহ কথা কহিতে পারিত না। কিন্তু এখন-সমস্তই 
বিপরীত। অর্থের অভাবে যদি দরিষ্্রের পুত্র কন্যার বিবাহ না হুইত তবে: 
তখনকার সত্যধন্মী রাজ! জমীদার পণ্ডিত প্রভৃতি ও প্রধান প্রধান প্রজা 
মহাজনগণ সকলেই গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া আপন ব্যয়ে তাহাদের কার্ধ্য 
সম্পাদন করাইভেন। পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে বিনা যৌতুকে ও প্রয়োজন: 
হইলে নিজ ব্যয়েও সদ্ধংশীয় দরিজ্রের কন্যা গ্রহণ করিতেন ও অপরকে তন্থুরূপ: 
কার্ধা করিতে উতৎ্মাহ দিতেন। পরমাত্মার প্রিয় সমদশী ব্যক্তি যে যাহা 
স্বেচ্ছান্ুক্রমে দেয় তাহাই সন্তষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। অধিক পাইবাঁর আশায়: 
কাঁহাকেও পীড়ন করেন ন1। যথার্থ ধর্ম ও গ্ায়ান্ুগত কার্য এই যে বরকর্ত! 
ও কন্যাকর্তার মধ্যে ধিনি ধনী প্রয়োজন হইলে তিনি শ্রীতিপুর্বক অপরকে 
সপরিবারে পালন করিবেন। এবং ধনী মাত্রেই নিজ ব্যয়ে দরিদ্রের 
কন্যাকে উপযুক্তবূপে খিবাহিত করিবেন। ইহাতে পরমাত্বার আজ্ঞা পালন 
বা! প্রিয় কার্ধ্য সাধন হয় এবং তিনি প্রদন হইয়া সর্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান, 


করেন । 
অনেকে নামের জন্য ব্যয়াড়ঘ্বর করিয়া! বিবাহাদি ব্যাপারে খণী ও বিপদগ্রস্থ 


হইয়। পড়েন এবং তাহার ফলে বখন স্ত্রী পুত্রাদির সহিত অন্নাভাবে কষ্ট পান 
তখন পরিতাপের সীম! থাকে না । হে মন্ুষ্যগণ, আপনার শান্তচিত্তে বিচার 
করিয়৷ দেখুন বে, বৃথা সুখ্যাতি ও মান্যের জন্য অপরিমিত ব্যয়ের কিরূপ ফল। 
এ বিষয়ে ঈর্বরের কোন বিধি নাই। ইহা লৌকিক স্বার্থপর ব্যবহার মাত্র। 
এরপ দ্বণিত প্রথার বশবর্তী হইয়। আপনার ও অপরের ছুঃখ ঘটান নিতান্ত 
অকর্তব্য, ভদ্র জ্ঞানী লোকের অনুপযুক্ত। ইহা পরমাত্ব! বিমুখ জড় পশতুবুদ্ধি 
লোকের কার্য (! অতএব আপনার! রাজ! প্রজ! প্রভৃতি সকলে একমত হইয় 
এরূপ ব্যয় আড়র উঠাইয়! দ্িউন।. যাহাতে সকলের সুখ তাহাই মনুষ্য, 
কর্তব্য । নিশ্রয়োজনে ধন ক্ষয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে সুখে 
ভীবের পালন হয় সেই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর ধনের স্থষ্টি করিয়াছেন। জীব মাত্রের; 
পালন ও অগ্নিতে আঁহুতি দেওয়াতেই অর্থের ঈশ্বর নির্দিষ্ট সদ্যহার হয়। 
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ও" শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


--০০--্% 


বিবাহ ও মুক্তি। 


প্রচলিত হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বর কন] মস্ত্রোচচারণ পূর্ব্বক 
প্রতিজ্ঞা করেন যে, ধর্ম অর্থ ও ভোগ বিষয়ে আমরা গরষ্পরকে অতিক্রম 
করিব না অর্থাৎ ব্যভিচার না৷ করিয়া লাহচর্ধয করিব। যাহাকে মোক্ষ ব1 
গরমার্থ প্রাপ্তি বলে, যাহ! সর্ব ভে।গের শ্রেষ্ট পরমানন্স্থ রূপ, বিবাহ কার্ষ্ 
তাহার কোন উল্লেখ থাকে না । বিবাহ উপলক্ষে মুক্তি বিষয়ক সছুপদেশের 
সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় । এজন্য অনেক অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তির ধারণ! যে, বিবাহ 
করিলে মুক্তি হয় না। মুক্তির অধিকারী হইতে হইলে মিথুন ভাব পরিত্যাগ, 
পূর্বক মণ্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী পদ গ্রহণ ন1 করিলে মুক্তির অন্ত 
পন্থা নাই। | 

এম্থলে মনুষ্য মাএেই আপন আপন মান অপমান, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ 
পরিত্যাগ পূর্বক গন্তীর ও শান্ত চিত্তে সার ভাব গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকে জীব 
মাত্রেরই মঙ্গল চেষ্টা কর। যাহাতে স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্রের অম্ল দূৰ 
হইয়া মঙ্গল বিধান হয়, যাহাতে জীব মণ্ডলীর মধ্যে শান্তি বিরাজ করে, তাহা 
ফন্ুষ্য মাত্রেরই কর্তৃব্য। 

বর কন্য। ও পুরোহিতের মধ্যে ধাহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি সর্বদাই দেখি- 
বেন ও বুঝিবেন যে, ধর্ম অর্থ ও ভোগ, বর কন্যা ও পুরোহিত এই ছয়টা শব্দ 
এক সত্য পরমাত্বা হইতে হইয়াছে এবং পূর্ণরূপে পরমাত্মারই নাঁম মাত্র * 
বিচার করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, এক সত্য বাতীত দ্বিতীয় সত্য 
নাই। সত্য কখনও মিথ্য| হন না। সত্য হইতে ভিন্ন ধর্ম অর্থ ব| ভোগ কি 
পদার্থ কোথা হইতে আপিবে? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ) কখনও সত্য মিথ্যা 
কিছুই হয় না। মিথ্যা! হইতে কিছু হইতেই পারে না 

বাহার মুক্তি হইবে তিনি সত্য কি মিথ্যা? যদি পুরোহিত ও বর কন্যার 
এ বোঁধ থাকে তাহ! হইলে সত্য হইতে পৃথক একজন কল্পনা করিয়৷ তাহার 
মুক্তির জন্য কল্পিত কোন পথ দেখাইবার প্রয়োজন থাকে নাঁ। এ জ্ঞান 
বা সমদৃষ্টি থাকিলে যাহাতে বর কন্যার সেই জ্ঞান হয় তদ্বিষয়ে 
পুরোহিতের যত্র করা কর্তব্য । যাহাতে বর কন) পরম্পর প্রীতিতে মিলিত 


বিবাহ ও মুক্তি। ২৮৫ 


হইয়া বিচার পূর্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধা সুদম্পন্ন করিতে পারেন 
ও উভয়েরই কোনরূপ অভাব ব1 অশাস্তি বোধ নাহয় এক্প উভয়কে 
সংশিক্ষা দেওয়! পুরোছিতের ঘর্ভব্য | | 

শাস্ত্রে আছে যে, বৈশ্বানর অগ্নি অর্থাৎ বিরাট পরক্রহ্থ চন্দ্রমা হৃর্য্যনারায়ণ 
জ্যোতিঃস্বূপ জগতের পুরোহিত অর্থাৎ সর্ধ প্রকারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক 
ইষ্ট বা মঙ্গল দাতা । ইনি ছাড়া এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ মঙ্গলকারী হুন 
নাই, হইবেন ন1, হইবার সন্তাঁবনাও নাই । ইহ! ধরব সত্য সত্য জানিবে। 
পঞ্ডিত মাত্রেই জানেন যে, বেদ শাস্ত্রে ইহ! স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে । বিবাহ 
যাগ যঙ্গাদি সর্বপ্রকার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাধ্যে বিরাট ত্রহ্গ চন্দ্রম। 
সুর্ধযনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা! পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক আবাহন ও অগ্নি 
্রন্ষে গ্রীতিভক্তিপুর্ক আহৃতি প্রদানের বিধি বেদ প্রমুখ সকল শাস্ত্রেই 
আছে। ইহার অন্যথাচরণ করিলে কোন কাধ্যের সিদ্ধি হয় নাও জীবের 
সর্ধ প্রকারে অশান্তি ও অমঙ্গল হয় ইহা সমদৃষ্টি্পনন জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রেই 
জানেন। 

যাহার! সন্ন্যাসী পঃমহংস গ্রভৃতি নাম লইয়। মুক্তির জন্য বিবাহ নিষেধ 
করেন তাহারা বুঝিয়] দেখুন যে, স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ সন্্যাস, মৈথুন ক্রদ্ষচর্ষ্কি 
বন্ত--সত্য কি মিথ্যা? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য 
কখনও মিথ্যা ব। স্ত্রী পুরুষ, সন্ন্যাস ত্রহ্মচর্ধ্য, বিবাহ মৈথুন প্রভৃতি কিছুই হই- 
তেই পারে না, হওয়া অসস্তব। কিন্তু একই সত্যের ক্ষপাস্তর উপাধি ভেদে 
সমন্তই ঘটিতেছে। বিবাহের নিষেধ কর্তারা বুঝিয়! দেখুন যে, তাহারা কি 
নিজে মিথ্যা হইয়! সত্যকে স্ত্রী, বিবাহ বা মৈথুন বোধে ত্যাগ করিতেছেন 
বা নিজে সতা হইয়া মিথ্যাকে স্ত্রী প্রভৃতি ভাবিয়া ত্যাগ করিতেছেন। যিনি 
ইহার সারভাব গ্রহণে সমর্থ তিনি উক্তরূপ সন্ন্যান ও্ত্রীত্যা গকে অবশ্যই ধিকার 
দিবেন । মনুষ্য মাত্রেই ত্যাগ গ্রহণ ও ভোগের যথার্থ ভাব বুৰিয়। ধারণ কর। 
একই সত্য শ্বরূপ পরত্রদ্ধ নিরাকার নিণণ সাঁকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! 
অনীম অথগ্ডাকারে সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রকাশমান । এই পূর্ণ পরমী- : 
বায় দুইটা শব কল্পিত হইয়াছে। নিরাকার সাকার ঝা! গ্রক্কৃতি পুরুষ বা 
বিশেষ্য বিশেষণ। যখন এই ছুই শব্দ ব| ভাব থাক] সব্বেও পূর্ণপরব্রহ্মই 


২৮৬ অস্থতসাগ্র । 


ভােন, তিনি ছাড়া! শ্রকৃতি ব! পুরুষ তাহ! হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া না' 
ভাসে, তখন স্ত্রী পুরুধ, বিবাহ মিথুন ভাব, মায়া প্রভৃতি সমন্ত ত্যাগ হয়! 
জানিবে। যতক্ষণ এরূপ জ্ঞান বা অবস্থা প্রাপ্তি না হয়, যতক্ষণ পরত্রহ্ষের 
অতিরিক্ত নামরূপ/স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্জ পদার্থ বলিয়! গ্রকাশ পায় তত- 
ক্ষণ পর্য্যস্ত মাথা মুড়াইয়। সম্্যানী হই বিবাহ স্ত্রী ও মৈথুন ত্যাগ করিলেও 
অন্তরে বাহিরে, শ্বপ্রে জাগরণে, এ সকল ভাঝ বা পদার্থ অবশ্যই ভাসিবে। 
ইহা প্রব সত্য। পরমাত্মা ব্যতীত এমন কেহ নাই যে ইহার নবৃত্তি দিতে 
পারেন। 

একটা দৃষ্টান্তের দ্বার! যথার্থ ভাব স্্ুগম হইবে । যেমন, অন্ধকাঁর রাত্রে 
তরী পুরুষ গৃহস্থগণের অন্ধকার বোধ হয় ও অগ্নির সাহায্য বিন| কার্ধ্য সম্পন্ন 
হয় ন1 সন্গ্যা্িগণেরও সেইরূপ অন্ধকার বোধ হয় ও অগ্নি বিনা কার্য চলে 
না। স্ুবুপ্তির গাচ নিদ্রায় যেমন গৃংস্থগণের কোন কোধাবোধ থাকেনা যে, 
«আমি আছি বা! তিনি আছেন” এবং জাগ্রত হইলে তবে বোধাবোধ জন্মে 
সন্যাসিগণেরও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে । কল্পিত গৃহস্থ বা সন্নযানী যে 
কোন নাম গ্রহণ করণ না কেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের পক্ষে যাহ! প্রভেদ তাহ। 
পূর্ক্বেবৎ যেমন তেমনই থাকে । সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব 
অবস্থাতেই পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ভাসেন ন1। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ 
ভাস! সত্বেও জ্ঞানী কেবল পূর্ণপরব্রহ্মকেই দেখেন। তিনি জানেন যে, এক 
সত্য আছেন তাহাতেই জগতের সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে । মিথ্যা হইতে 
কিছুই ঘটতে পারে না। সত্যেরই সমস্ত €বাধাবোধ হয়। মিথ্যার 
হয় না। 

স্রানী পুরুষ দেখেন যে, সুযুপ্তিতে আমি, হ্বপ্নেও আমি এবং জাগরণেও 
আমি। আমিই চতুর্থ হইয়া তিন অবস্থার বিচার করিতেছি। অজ্ঞানে আমি, 
জ্ঞানে আমি,নুযুণ্তিতে আমি । স্বরূপ অবস্থা হইলে দেখিবে এক সত্য পরমাত্মা 
বা আমি সর্বকালে সকল অবস্থা পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন ব। আছি। 
জীব মাত্রেই আপন আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ ইহা জানি নিষ্ষাম ভাবে জগতের 
ছি সাধন করিতে হইবে। তিনি জানেন যে, জগত্ময় সমস্ত কার্ধ্যই তাহার 
নিজের কর্তব্য এবং সেই জানামুলারে দকল প্রকার কার্ধ্য নিষ্পন্ন করেন। কিন্ত 


সথবিষাঁহের ফল। ২৮৭? 


“সেই ক্ষার্ধ্যের ফল লন্ধে কোনও আকাছ। বা অভিমান করেন ন11 সকল 
'প্রকারেল্স ফশাফল পূর্ণর্ূপে পরমাত্মাতে মমর্পণ করির! নিশ্লিপ্ত ভাবে কালযা পন 
করেন। অজ্ঞানাপন্ন জীবের আপনাকে ও স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ ত্রঙ্গচর্যয,ত্যাগ গ্রহণ 
প্রভৃতিকে পরমাত্বা ও পরস্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধে হিংন! ত্বেষহেতু অশাস্তি 
ভোগ ঘটে। গৃহস্থগণ পরস্পর নির্বৈ'র প্রীতিপূর্ণ ভাবে এক হৃদয় হইয়া 
বিবাহাদি সমস্ত কার্ষে; পরমাত্মার আজ্ঞা গ্রতিপালন করুন।  মঙ্গলকারী 
পরমাত্ম। ভেখধারী নন্ন্যাসীপ্দিগকে ছাড়িয়! অগ্রেই তাহাদিগকে যুক্তিস্বরূপ 
পরমাননে আনন্দরূপ রাখিবেন। গৃহস্থ ধর্মে সর্ব প্রকারে গৃহস্থগণ পরমাতআ! 
ভগবানের অজ্ঞ! পালন করিতেছেন বলিয়া তিনি নিজগুণে গৃহস্থগণকে মুক্তি 
দিতেছেন ও দিবেন। ইহা ফ্রুব মত্য সত্য জানিবে। ভেখধারী সাধু 
সন্নযসীদিগকে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু ঝারম্বার কষ্ট দিয়! তিনি পুনশ্চ হ 
ধর্ম প্রতিপালন করাইবেন। 
স্তান মুক্তি পরমাত্মার আয়ত্তাধীন অর্থাৎ পরমাত্বারই নাম মাত্র। পরমাত্মা 
হইতে জ্ঞান মুক্ত নামে কোন পৃথক পদার্থ নাই। মানুষ মাত্রেই এইরূপে 
যথার্থ ভাব বুঝিয়! জগতের হিতাগুষ্ঠানে রত থাক । তাহাতে পরমাত্মা সর্ব 
অম্ল দূর করিয়া মঙ্গল বিপ্লান করিবেন। রব 
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ভা রিহযের 


বিবাহের ফল। 


যে প্রাণালীতে কার্ধ্য করিলে জগতের হিত হয় ও অনুষ্ঠিত কার্য সুখে 
সম্পন্ন হয় তাহাই মন্ুষ্যের কর্তব্য। ঈশ্বরের এই যে দিয়ম তাহা কখনও 
নিগ্ষল হয় না। অতি অল্পে তাহার ফল অন্মে। অজ্ঞান ও অভিমান বশতঃ 
ঈশ্বরের নিয়ম ন1 জানিয়! ব| জানিয়াও অবহেল। করিয়! বহু আড়ম্বরযুক্ত 
যে ক্রিয়। তাহা কখনই কল্যাণকর হয় না। তাহার অনুষ্ঠানেও. কষ্ট ও 
তাহান ফলও কষ্টকর। এইনপ বিচারের দ্বারা ব্যবহার কার্ষেযর সারভাব 
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বুবিরা বিবাহাঁদি সর্বরকার্ধ্য করিবে ও পূর্ণ পরত্রহ্ধ ক্লে)াতিঃন্বর্ূপ গুরু শাত 
পিতা আত্মাতে সর্বদা নিষ্ঠা রাখিবে। তিনি মজলময় সর্ব্ব অমঙ্গল দুর রা 
মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ঞ্ুব সতা সত্য জানিবে। 

ইতি পূর্বে বিবাহ সম্বন্ধ ষে পদ্ধতি কথিত হইয়াছে তদনুদারে রাজা 
প্রজা মনুষ্য মাত্রেই. মিলিত হইয়া প্রীতি পূর্বক বিবাহ দিলে সকল বিষয়ে 
স্থথে নির্ভয়ে আনন্দরূগে থাকিবে। কন্তা অসময়ে বিধবা হইবে ন1। 
সকলেই লৌকিক মাতা পিতা বা জগতের মাতা পিতার আক্তরান্থমারে চলিয়। 
দীর্ঘাযু লাভ করিবে । কাহারও সহিত কাহারও শক্র ভাব থাকিবে ন। 
সমস্ত ভ্রম ও কষ্টের নাশ হইবে। ইহা গ্ুৰ সত্য সত্য জানিবে। যদি 
অহঙ্কার অভিমানের উত্তেজনায় এই হিত.বাক্য না শুনিয়া অন্তথাচরণ 
কর তাহা হইলে সকল প্রকারে পরাধীন ও অনুশোচনায় কাতর হইয়া দিন 
যাপন করিতে হইবেক। পরমাজ্মাতে নিষ্ঠ! রাখিবে ও যাহা কথিত হইয়াছে 
তাহার অতিরিক্ত আড়ম্বর বাকোন প্রকার প্রপঞ্চ নিজে করিবে না ও 
অপরকে করাইবেনা। 

ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 
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 যেস্ত্রী আপন পতিকে ত্যাগ করিয়া বা বিবাহ ন1 করিয়া পুরুষের সঙ্গ 
করেন তাহাকে লোকে অপতিত্রত1 ব! বেশ্যা বলিয়া থাকেন। বেশ্য| দেবী 
মাতার সন্তানকে লৌকিক সংস্কারে আবদ্ধ অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিগণ বর্ণসঙ্কর 
জারজ প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়া হেয় ও ঘ্বণ্য বোধ করেন। ইহার ফলে 
নিজে কষ্ট ভোগ করেন ও অপরকে কষ্ট দেন। রূপান্তর উপাধি ভেদে 
অজ্ঞান বশতঃ যাহাকে যাহ! বহ্তে হয় বল কিন্তু রাজ! গ্রজা, হিন্দু মুসলমান 
ইংরেজ, মৌলভী পাত্রী পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান 
অপমান জয় পরাজয় সামাজিক কক্সিত হ্থার্থ পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত 
চিত্তে এ বিষয়ে সারা গ্রহণ কর। তাহাতে দেবীমাত। বা ভগবান প্রন 
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হইয়া জগতের অমঙ্গল দূর ও মঙ্গল বিধান করেন। যাহাতে জীব সমূহ 
শাত্তিময়কে গাইয়! শাস্তি ভোগ করে তাঁহা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। প্রথমতঃ 
মনুষ্য মাত্রেরই বস্ত বিচার কর! উচিত। কেনন! বস্ত বোধ হুইলে জ্ঞান 
হয় জ্ঞান হইলে শাস্তি আদে। যাহার বস্তু বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই। 
যাহার জ্ঞান নাই তাহার শাস্তি নাই। : 
তোমর! মন্ুষা, চেতন। সমস্ত কার্ধ্ই তোমাদের বিচার পূর্বক সমাধা 
করা কর্তব্য। যদি কেহ বলিয় দেয় তোমাদের কাণ কাকে লইয়। গিয়াছে 
তাহা হইলে কাঁণে হাত না দিয় কি কাকের পশ্চাতে দৌড়িবে? এরূপ কর! 
_ জ্ঞানবান জীবের অনুপযুক্ত,_-নিতান্ত অবোধের কার্ধ্য। যেব্যক্তি বস্ত বিচার 
না করিয়। ও কাহার নাম বোধাবোধ বা সত্য মিথ্যা জ্ঞান ইহ! ন! বুবিয়! “ইহা 
উচ্চ উহ! নীচ” বলিয়া! জেদ করেন তিনি নিজে কষ্ট ভোগেন ও অপরকে 
কষ্ট দেন। কিন্তু বস্ত বিচার কাহাকে বলে? লোকে নিজ নিজ কল্পিত শাস্তরানু- 
সারে সত্য ও মিথ্যা এই ছুইটী শব্দ প্রয়োগ করেন। বিচার করিয়া দেখ মিথ্যা 
মিথ্যাই । মিথ কোন কালে সত্য হয় না। মিথ্য। মকলের নিকট মিথ্যা । 
মিথ্য! দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা কখন সতী অসতী বর্ণস্কুর 
গ্রতৃতি হইতেই পারে না হওয়া অসস্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সন্ত 
নাই। সত্য শ্বতঃপ্রকাশ । সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্যের উৎপতি 
হয় না অর্থাৎ সত্য মতী অসতী বেশ্যা বর্ণসঙ্কর গ্রভৃতি হইতেই পারেন না__ 
হওয়। অসম্ভব । তবে যে এই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে 
ইহ! কি-_সত্য না মিথ)? যদি বল, ইহারা অর্থাৎ পোমর] বা প্রকাশমান 
জগৎ মিথ্যা হইতে ইইয়াছে তাহা হইলে জগৎ ও জগতের. অন্তর্গত ইহার! 
তোমরা প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা । তোমাদের ধর্ম কর্ম, সতী অসতী, বেশ্য। 
বর্ণদন্কর সমস্তই মিথ্যা । এবং তোমরা যে এই সকল নাম উল্লেখে কথ 
কহিতেছ তাহাও মিথ) । ধাহাকে সত্য মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা ঈশ্বর গড 
আল্লা খোদা ব্রহ্ম দেব দেবী প্রভৃতি নাম দিয়া সত্য ভাবিয়া বিশ্বাস করিতেছ 
তিনি আগেই মিথ্যা। .কেনন! মিথ্যার দ্বার| সত্যের উপলব্ধি হয় না। 
সত্যের ছারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি বল সত্য তাহ! হইলে বিচার করিয়া 
দেখ, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যের কেবল রূপান্তর মাত্র 
৩৭ 
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ঘর্টিয়া থাকে। স্বরূপে মত্য যাহা তাহাই আছেন ও থাকেন। ইহা সমদৃষ্টি- 
সম্পন্ন জ্গানী ব্যক্তি জানেন। সাকার নিরাকার কারণ হুম্ম স্থল চরাচর 
ঈামরূপ স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অনীম অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্কিশেষ সত্য বা 
গয়ত্রহ্ধ পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি স্বয়ং নিরাকার হইতে সাকার, কারণ হইতে 
হৃক্ষ/নুল্জ্ হইতে স্থূল এ প্রকার যে রূপান্তর হইতেছেন তাহারই নাম স্থষ্ট্ি। এই 
এক পূর্ণপরব্রহ্ষের মধ্যে ছুইটা প্রতিযোগী শব কল্পিত হইয়াছে-_-এক নিরাকার, 
গর এক সাকার। নিরাকার অপ্রকাশ নিগুণ নির্বিকার গুণাতীত জ্ঞানা- 
তীত্ত শব্বাতীত মনোবাণীর অগোচর। তাহাতে ক্রিয়ার কোন প্রকার দ্বংরণ 
ইয়'ন।। যেমন সুষুণ্তিতে তোমার জ্ঞানাতীত, নিষ্ষি র নিরাকার ভাব থাকে 
পরে জাগ্রতে জ্ঞানময় ভাবে প্রকাশিত হইয়| তোমর! সমস্ত কার্য 
করিতেছ। সেইরূপ প্রকাশমান পরত্রহ্গ বিরাট চন্দ্রম। হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ- 
্বরনূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান | ইহার অঙ্গ 
প্রত্যন্গ শাস্ত্রে শক্তি বা দেবতা নামে উল্লিখিত হইয়াছে । “সহশ্রশীর্ষা” 
প্রভৃতি মন্ত্রে ইহার বর্ণন! রহিয়াছে । এই সকল মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, 
ইহার জ্ঞান নেত্র হুর্ধযনারায়ণ, চন্দ্রম] জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায, প্রাণ, 
জপ্ষি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই বিরাট ব্রহ্ম বা ভগবানের অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গকে অহংকারের সহিত গণনা! করিয়! শিবের অষ্টমুর্তি বলে। 
যথা--ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ, জল মূর্তয়ে নমঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ 
পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, হুরধ্যনারায়ণ ও তারাগণ বা 
অইঞ্কীরকে লইয়া এক ও'কার বিরাট পুরুষ বিরাজমান। এই 
অষ্টসুর্তিকে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট দিদ্ধি, অষ্ট বিভূতি বলিয়া 
জানিবে। ইহার মধ্য হইতে অহঙ্কারকে ত্যাগ করিয়া বিরাট ব্রহ্গের সপ্ত 
অঙ্গের 'লাম সাত ধাতু, সাত দ্রব্য, সাত বসত, সাত খষি, সাত দেবী মাত। 
বাকরণের সাত বিভক্তি, ব্রহ্ম গায়ত্রীর সপ্ত ব্যান্ৃতি। ওভূঃ, ও'ভৃবঃ ও স্বঃ) 
ওমহঃ;ও জনঃ) ও তপঃ, ও'সত্যৎ এই সাত ব্যান্ৃতি যথা ক্রমে পৃথিবী, জল, 
অগ্মি, দ্বার আকাশ, চন্দরমা, হুর্ধ্যনারায়ণ। শাস্ত্রে বিরাট ব্রদ্ধের সপ্ত অঙ্গের 
শক্রিঃদেকত। দেবী প্রভৃতি নাম কল্পিত হইয়াছে । যথ| পৃথিবী দেবতা, জল 
দেবধা)ক্গ্সি দেবতা, বায়, দেব্তা, আকাশ দেবতা, চক্রমা, দেবতা হুর্য,নারায়ণ 


চে 


বেশ্যাঁদেবী মাতা ও বর্ণনঙ্কর | ২৯১ 


দেবতা। ইনি ছাড়। দ্বিতীয় কেহ দেবতা আকাশে হন নাই, হইবেন না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। তবে পুরাণে তেত্রিশ কোটা দেবতা কেন কল্পন। করিয়া- 
ছেন? ইহার ভাব এই যে, বিরাট ব্রদ্ধ বা বিষুট ভগবানের অঙ্গ বা শক্তি বা 
দেবতা হইতে জীব সমূহ উত্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ জীবের স্থূল সুল্ম শরীর 
ইন্জয়াদির গঠন পালন লয় হইতেছে। সমগ্র জীবের ইন্রিয়াদিকে লইয়। 
ত্রেত্বিশ কোটী অর্থাৎ অনংখ্য দেবতা কেনন! জীব ও জীবের ইন্দ্িয়ের সংখ্যা 
নাই। জীবের এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শাস্ত্রে কল্পিত 
হইয়াছে । যথ। কর্ণের দেবত। দিকপাল অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদি। জীবের 


, অন্তরে বাহিরে এক এক দেবতা! বা শক্তি দ্বার! অনার্দিকাঁল এক এক প্রকারের 


কার্ধ্য চলিতেছে । কর্ণ দেবতা দ্বার! শব জ্ঞান হইতেছে ও হইবে । তেজো- 
ময় নেত্র দেবতা দ্বার রূপ জ্ঞান হইতেছে ও হইবে। প্রাণবায়, দেবত। 
দ্বার! শব্ধ জ্ঞান হইতেছে ও হইবে । অগ্নি দেবত। দ্বার! জীহ্বাতে রস জ্ঞান ব। 
আস্বাদন হইতেছে ও হইবে ইত্যাদি । এইবূপে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা দেবতা দ্বার! 
ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য হইতেছে ও হইবে) প্রত্যক্ষ দেখ,পৃথিবী দেবতা হইতে অন্নাদি 
উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন ও হাড় মাংম গঠন হইতেছে। পৃথিবী দেবতা ন! 
থাকিলে অন্নাভাবে জীব মৃত্রা মুখে পতিত হইবে । জল দেবতা হইতে ঝুট 
হইয়া অন্নাদির বৃদ্ধি হইতেছে ও স্নান পান করিয়া! জীব প্রাণ রক্ষা করিতেছে 
ও তদ্বারা জীবের রক্ত রস নাড়ী উৎপন্ন হইতেছে। জল দেবতা না৷ থাকিলে 
পিপাসায় জলের অভাবে জীবের বিনাশ ঘটে। এইব্ূপে অগ্নি, বায়, আকাশ, 
চন্্রমা, সুর্ধ্যনারায়ণ দেবতার মধো কোন এক দেবতার অভাব হইলেও জীবের 

ংশ হয়। মূল কথা, নিরাকার সাকার এক মঙ্গলকারী ও'কার বিরাট 
পুরুষ চন্দ্রম] হৃর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্থরূপ হইতে জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষ জীব 
মাত্রেই উৎপন্ন হইতেছেন ৷ ইনি জীব মাত্রেরই মাতা পিতা গুরু আত্মা পতি 
পতিতোদ্ধারণ ৷ ইনি ছাঁড়া জীবের দ্বিতীয় মাতা পিত1 গুরু আত্ম স্ত্রী পতি 
সতী অসতী কখনও কেহ হন নাই, হওয়া অনস্তভব | এক্ষণে পাঠক মাত্রেই 
বিচার করিয়া দেখ ষখন এক সত্য মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিংম্বরূপ মাতা 
পিত। হইতে জীব সমূহ উৎপন্ন হইতেছে তখন কোন্‌ জীব তাহা হইতে পৃথক, 
উৎপন্ন হইয়াছে যে, সেই জীবের মাতা অপতিত্রতা বা! বেশ্যা হইবেন ও তিনি 


২৯২ অস্থৃতসাঁগর | 


নিজে বর্ণনঙ্কর হইবেন? যদি জীবের হাড় মাংসের পুতুল্নকে অপতিব্রতা বা 
বেশ্যা বল তাহা হইলে যখন বিরাট ব্রন্ধের পৃথিবী চরণ হইতে জীব সমূহের 
হাড় মাংস উৎপন্ন তখন সকলেরই হাড় মাংস .অপতিতব্রতা বেশ্যা ও বর্ণসন্কর 
হইবে। যদি দশ ইন্দ্রিয়কে বেশ্যা বর্ণসন্কর বল তাহা হইলে বিরাট ব্রহ্ম বা বিষুঃ 
ভগবানের অঙ্গ হইতে যখন জীব সমূহের দশ ইন্দ্রিয় গঠিত হইয়াছে তখন 
জীব মাজেরই ইন্দ্রিয় বেশ্যা ও বর্ণসঙ্কর হইবে । যদি জীবাত্মাকে বেশ্যা ব! 
বর্ণসন্কর বল তাহা হইলে যখনমঙ্গলকারী ও'কার বিরাট জ্যোতিঃন্বরূপ 
হুইতে স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেই উৎপন্ন তখন জীব মাত্রেই বেশ্যা ব! 
বর্ণসস্কর। যদ্দি জীবের কোন গুণকে বেশ্যা বা বর্ণসন্কর বলা হয় 
তাহা! হইলে বিচারপুর্ব্বক দেখ, যে ইন্জিয়ের যে গুণ বা ধর্ম তাহা সকলের 
মধ্যেই সমানভাবে ঘটিতেছে। দেখ! শুনা, ক্ষুধা পিপাসা, নিদ্রা জাগরণ) 
মরণ জীবন, ভয় লজ্জা ইত্যাদি সকল জীবেই সমান 'ভাঁবে ঘটিতেছে। তবে 
কোন্‌ গুণের ব্যতিক্রম, অভাব বা রূপাস্তরবশতং একজনকে বেশ) 
বা বর্ণসঙ্কর বাঁলবেং বিচারপুর্বক সত্যকে গ্রহণ কর সকলেরই উচিত। 
প্রত্যক্ষ দেখ নিয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে স্ত্রীগণের একের পর 
এক করিয়। বহু সংখ্যক বিবাহ হইতেছে অথচ কেহ সে স্ত্রীকে বেশ্যা ও 
তাহার সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলিতেছে না। তবেকি তোমর! যাহাঁকে বেশ্যা 
বলিবে সেই বেশ্যা, বাহীকে বর্ণসঙ্কর বলিবে সেই বর্ণসঙ্কর, যাহাকে পতিব্রতা 
বলিবে সেই পতিব্রতা, যাহাকে অপতিব্রতা বলিবে সেই অপতিত্রত1? এরূপ 

নিয়ম ও নিয়ামককে সহস্র ধিক্কার ! 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি | 
৫) 
ব্যভিচারের দণ্ড। 

তোমাদের বিচার এরূপ যে, বিবাহিতা পরী থাঁকিতে পুরুষ বছ নারীর 
ংস্পর্শেও ভষ্ট হন ন। কেবল স্ত্রী পতির অভাবে অন্য পতি গ্রহণে 
ব্যতিচারিণী ও ভরষ্টা বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন? কোন ন্তায়বাঁন সমদৃষ্টি সম্পন্ন 
ব্যক্তি এরূপ পক্ষপাতী ছৃষ্ট বিধি শ্বীকার করিবেন । ঈশ্বরের নিয়মান্থুসারে 
স্বাভাবিক গ্রীতিপুর্ণ মনের মিলনে যে বিবাঁহ তাহাঁই যথার্থ বিবাহ। স্বার্থের 


ব্যভিচারের দণ্ড। ২৯৩ 


চালনায় যত ইচ্ছ। গ্লোক পড়িয়। বিবাহ দেও ন| কেন তাহা প্রকৃত বিবাহ 
নহে। 

জীব মাত্রেরই মাঁতাপিতা, পতিপত্রী পূর্ণপরব্রদ্ম বিরাট জ্যোতিঃ হরূপ 
চন্দ্রমা হৃরধ্যনারায়ণ। যে স্ত্রী লৌকিক পতি ও আপনাকে লইয়া এই পূর্ণ 
জ্যোতিঃম্বরূপ পতিকে অভেদে দর্শন পুর্র্বক ইহার নিকট ক্ষমা ও শরণ ভিক্ষা 
ন| চাহে এবং জগতের হিত চেষ্টারূপ ইষ্টার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে বিরত থাকে 
সেই স্ত্রী অপতিব্রতা বেগ্তা ও তাহার সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর। আর তোমাদের 
লৌকিক দৃষ্টিতে যাহাকে বেশ্ঠা বাঁ বর্ণসঙ্কর বলিয়! দ্বণ! কর সেই বেশ্তা ও 
বর্ণসঙ্করের যদি আপন অনাদি মঙ্গলকারী বিরাট ব্রদ্ধ চন্তরম! হ্র্য্যনারায়ণ 
জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে অভেদ-ৃষ্টি ও নিষ্ঠা ভক্তি থাকে তবে সেই স্ত্রী প্রকৃত 
পতিব্রতা সতীও তাহার পুত্র কন্ঠাগণ প্রকৃত মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন, 
সজ্জাত। ইহা! পরব সত্য সত্য জানিবে। 

এই এক মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম, যুগলরূপ বা প্রকৃতি পুরুষ মাত পিতা 
হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়। আপনার প্রকৃত মাতা পিতাকে 
যে নিজে না চিনে ও তাহার নিকট শরণ ও ক্ষমা প্রার্থী হইয়! তাহার শ্রিয়- 
কার্ধ্য না করে তাহাকে ছাড়িয়। অন্ত কোন্‌ ব্যক্তি বেশ্তা বা বর্ণসন্থর হইনে ? 
এইরূপে যথার্থ ভাব বুঝিয়! মনুষ্য মাত্রেই তীক্ষ ভাবে জগতের হিত সাধনে 
যত্রণীল হও তাহাতে পরমাত্মার প্রসাদে জীব মাত্রেই পরমানন্দে আনন্দ-নূপে 
অবস্থিতি করিবে। 

বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ অন্টে আসক্ত হইলে রাজার নিকট 
দণ্ডার্থ। দম্পতির মধো পরস্পরের সনম্মতি ক্রমে পুনরায় বিবাহ 
করিতে পারিবে । নতুবা পারিবেন না। ইহার অন্তথাচারণে রাজদগ্ডের 
অবশ্ঠ গ্রয়োজন। পতি আজীবন পত্বীকে ভরণপোষন করিবেন । ন। করিলে 
রাজা দণ্ডিত করিবেন। কি সধবা কি বিধবা, কি বেশ্তা কি স্থাধীন্ত্রী 
মাত্রেরই পুরুষ হইতে বা অন্ত কারণে কোন কষ্ট না হয় এ বিষয়ে রাজা সর্বদা 
দৃষ্টি রাখিবেন নতুবা পরমাত্মার স্তায় বিচারে অচিরে রাজ্য নাশ ঘটিবে। 

ও শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


প্রস্ৃতির প্রতি কর্তব্য। 


হিন্দুদিগের মধো মজ্ানাবস্থাপন্ন লোকে স্ৃতিকার্ণারের যেরূপ, ব্যবস্থা 
করেন তাহাতে অনর্থক জীবের কষ্ট ও নানা! অমঙ্গল ঘটে অথচ ব্যবস্থা" 
গকেরও তাহাতে কোন লাভ হয় না। সংকীর্ণ কুটারে বা ঘরে প্রস্থৃতিকে 
ভিজা, বায় হীন, আলোকহীন, শযা। ও বন্ত্রাদিহীন অপরিষ্কার অবস্থায় ফেলিয়! 
রাখ! ও অশুদ্ধ বলিয়! ঘ্বণ! করা পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধ ও জীবের অমঙগলের 
হেতু। এরূপ আচরণ করিলে পরমাত্বার নিকট দণ্ডিত হইতে হইবে। 
যিনি নস্তানের গ্রস্ৃতি তিনি গ্বয়ং মঙ্গলকারিণী জগজ্জননী মহাশক্তি । তাহাকে . 
সর্বদা বিশেষতঃ এ অবস্থায় প্রীতিপুর্বক যথাসাধা উত্তমরূপে যত্ব ও সেব| 
করিতে হয়। যেধানে আলোক বাবায়র কোন প্রকার অভাব নাই এরূপ 
স্বাস্থ্যকর ঘরে নির্মল শষ্য! বস্তি দ্বার। যত্বপূর্ববক প্রস্থতিকে সেবা করিবে ও 
অগ্রিতে উত্তম উত্তম সুগদ্ধ চন্দনাদি সংঘুক্ত করিয়া ঘরটা স্ুুবাসিত করিবে, 
যেন অতিরিক্ত গরম ঠাও! বা ধূম না হয়। শরীরের প্রয়োজন বুঝিয়! সমস্ত 
ব্যবস্থা করিবে। মূল উদ্দেশ্ঠ যেন কোন প্রকারে প্রস্থতি বাঁ সন্তানের কষ্ট না 
হক সর্বদা আরামে থাকিতে গারেন। 

তোমর! পুরুষগণ বিচার করিয়। দেখ, জগতের হিতার্থে স্ত্রীগণ এই এক 
অসাধারণ যন্ত্রণা সহা করেন। পরমাত্মার নিয়মানুসারে এই মঙ্গলকারিনী 
মাতাঁর শরীর হইতে বড় ঝড় খষি মুনি অবতার রাজ বাদসাহ জ্ঞানী ধনী ঃ 
প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া কত প্রকারে জগতের হিত সাধন করিতেছেন। সেই 
মঙ্গলকারিণী মাতাকে অযত্ব করা কত দুর মূর্ধের কার্ধ্য। 

তোমর! পুরুষগণ আরও বিচার করিয়া! দেখ যে, পরমাত্মা তোমাদিগকে 
গর্ভধারণ ও প্রসব যন্ত্রন! হইতে মুক্তি দিয়াছেন বলিয়] যদি তোমরা তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞত| অনুভব কর তবে নারী মাত্রেরই সকল প্রকারে কট 
নিবারণে যরশীল হও। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের হিত সাধনে যন্ব না করিলে 
ঈশ্বর পরমার নিকট নিমকহ্ারামী হয় এবং জগতের অমঙ্গল ও কষ্টে 
লীম। থাকে না। ও' শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তি; । 


৪0০ স্্্ 


শরীর বিষয়ক কর্তব্য । 
জন্ম মর্ধন্বে। 


পুত কন্ঠ! জন্মিলে মানুষ উৎসাহের সহিত নান। প্রকার আমোদ আড়ম্বরে 
অর্থব্যয় করে। আবার সেই পুত্র কন্তার মৃত্যু হইলে শোক সন্তাপে অবসন্ন 
হইয়! পড়ে এবং মায়াবশতঃ মৃত্যুর পর অশৌচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা কষ্ট 
ভোগ ঘটে। 

অতএব মনুষ্য মাত্রেই বিচার করিয়া দেখ যে, পুত্র কন্তা! ও তাহাদের 
উৎপত্তির হেতু যে মাতা পিতা তাহার! মত্য না মিথ্য। অর্থাৎ তাহারা সত 
হইতে উৎপন্ন মত্য, না, মিথ্যা হইতে উৎপন্ন মিথ]া। জন্ম মৃত্যু নত্যের ঘটে 
কি মিথ্যার ঘটে? বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা মাতা পিতা হইতে পুক্রকন্তার জন্ম মৃত্যু 
হইতেই পারে না, হওয়! অনভ্তব। মিথ] মিথ্যাই। মিথ্যা সকল্পের নিকট 
মিথ্যা। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই । মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। 
মিথ্যার দ্বার। মত্যের উপলদ্ধি পর্যন্ত সম্ভবে না। সত্যের দ্বারাই সত্যের 
উপলব্ধি। ত্য শ্বতঃপ্রকাশ। এক বিন! দ্বিতীয় সত্য নাই। মহ্য 
কখনও মিথ] হন ন|। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্যের উত্পত্তি 
গালন সংহার, জন্ম মৃত্যু কিছুই হইতে গারে না, হওয়া! অসম্ভব । তবে জন্ম 
মৃত্যু প্রভৃতি কাহার? স্বতঃপ্রকাশ একই সত্যের অজ্ঞান বশতঃ 
নান! প্রকারে উত্পত্বি পালন সংহার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বোধ হয়। যিনি 
সত্য শ্বতঃগ্রকাশ তিনি আপন ইচ্ছায় নিরাকার অপ্রকাশ হইতে সাকার 
প্রকাশমান অর্থাৎ তিনি কারণ হইতে হু, হৃল্মু হইতে স্থূল নানা নামরূপে 
অনাদদিকাল গ্রকাশমীন। এই প্রকাশ নানা নামরূপ স্থুল হইতে হুক্ষ, হৃ্ষ 
হইতে মন্কুচিত হইয়! নিরাকার অপ্রকাশে অর্থাৎ কারণ রূপে স্থিত হন। 
এই অবস্থাকে সৃষ্টির গ্রলয় বলে। পুনশ্চ অপ্রকাশ হইতে নান নামরূপাত্বক 
প্রক্কাশমান জগৎ ভাবে বিস্তার হওয়াকে স্থট্ি ও পালন বলে। অপ্রকাশ ন্ুযুণ্তির 
অবস্থায় স্বররির অর্থাং তোমাদের জ্ঞনাভীত ভাব ঝা! প্রলয় ঘটে ও পুনশ্চ প্রকাশ 
মান জ্ঞানময় জাগরিত অবন্থায় তোমর! নানা শক্তি দ্বার। নান! কাধ্য কর। 


২৯৬ অস্বৃতসাগর । 


এই শেষোক্ত অবস্থাকে স্থষ্টি বা জন্মের অবস্থা জানিবে। ভ্ঞানাঁতীত নুযুণ্তিয 
অবস্থার নাম মৃত্যুর অবস্থাঁ। জীবের অজ্ঞান অবস্থাকে স্থ্টি ও জন্মের অবস্থা 
জাপিবে। জ্ঞানাবস্থা প্রাপ্তি হইলে স্থষ্টির গ্রলয় অবস্থ। জানিবে। জীব ও পর- 
মাত্মার অভেদ জ্ঞানে অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থায় স্থষ্টি জন্ম মৃত্যু কোন কালেই বোধ 
হয় না, হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। মে অবস্থায় কেবল রূপান্তর মাত্র 
ভাদে। হ্বরূপ অবস্থ' প্রাপ্তি হইলে জীন পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি 
করেন ও জীব মাত্রকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! প্রীতিপূর্ববক 
পালন করেন। তখন জীব দেখেন যে, “আমার বা আমার পুত্র কন্তার ব1 
অপর কাহারও জন্ম মৃত্যু হয় নাই” এবং জন্মে হট বা মৃত্যুতে দুঃখিত হন না। 
জন্মে যেরূপ হষ্ট মৃত্যুতে সেইবপ হ্বষ্ট থাকেন। দেখেন যে, “এক সত্য হইতে 
জীব সমূহ নান! নামরূপ লইয়া প্রকাশমান এবং নান! নামরূপ প্রকাশ 
অপ্রকাশ কারণে স্থিত। ধাহার বস্ত তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইনেছে। আমি 
কেন মিথ্যা কাদিয়। কীদিয়া পরমাত্বা হইতে ভ্রষ্ট ও নিজের ও অপরের কষ্টের 
হেতু হই। পরমাস্্ার বস্ত পরমাত্মা স্কুচিত করিয়া লইয়াছেন ইচ্ছ! হয় 
পুনরায় প্রকাশ করিবেন,_যেরূপ জাগরণ হইতে ন্ুযুণ্তি ও সুযুপ্তি হইতে 
জাগরণ। ইহার জন্ত আমি কেন মিছ! ভাবি। যদি পরমাত্মার জন্ত ভাবি- 
তাম ও কাদিতাম তাহ! হইলে কত আনন্দই হইত! আমিও তাহার ও 
বাহারা জন্ম লইয়া মৃত ব1 তাহাতে স্থিত হইয়াছেন তাহারাও তাহারই | 
মিথ্যার জন্ত কাঁদিতে হইবে না। মিথ্যা মিথ্যাই। এক ভিন্ন দ্বিতীয় সৃত্য 
নাই। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়৷ থাকে । সত্যে ভেদ শূন্ হইবার জন্য 
যেকাদে সে দত্যে অতেদে এক হইয়া অবস্থিতি করে। সত্যেরত কোন 
কালেই ছেদ নাই। সত্য নিত্য বর্তমান। স্বপ্নে তিনি, জাগরণে তিনি 
নুযুপ্তিতে তিনি। জাগরণে চতুর্থ হইয়া তিনিই তিন অবস্থার বিচার করিতে- 
ছেন।.অজ্ঞানে তিনি, জ্ঞানে তিনি, বিজ্ঞানে তিনি। স্বরূপে তিনি সাকার 
নিরাকার পূর্ণূপে বিরাজমান”। 

সদ্বিদ), সভ্যতা, লৌকিক মাতা পিতাঁতে শ্রদ্ধা ভক্তি।ও জগতের অনাদি 
মাতা পিতা গুরু আত্ম নিরাকার সাকার বিরাট পরত্রন্ধ চক্ত্রম। কুর্যনারায়ণ 
মাতা পিতার নিকট শরণ ও ক্ষমা ভিক্ষা ও জীব পালনরূপ তাহার 


আরোগ্য বিষয়ক বর্তব্য। [২৯৭ 


প্রিয় কার্ধোর সথসাধন অগ্নিরদ্গে স্ুম্বাছ সুগন্ধ দ্রব্যের আহৃতি দান ও 
সর্বপ্রকারে পৃথিবীর নির্শলতা সম্পাদন, এই কয়েক বিষস্ন পুত্র কন্তাকে 
সর্ধদা সমানভবে শিক্ষা! দিবে। জন্ম মৃত্যু জ্ঞান মুক্তির জন্য তোঁমাদিগকে 
কোনবূপে ভাবিতে হইবে না। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ মাত! 
পিতা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সর্বপ্রকাঁরে অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষে 
মঙ্ জল করিবেন। .ইহা রব সত্য সত্য জানিবে। ইহা হইতে বিমুখ হইলে 
জীবের দুঃখ যন্ত্রনার সীমা থাকে না। 


ও শাস্তি; শাত্িঃ শাস্তিঃ | 


(৯) 


আরোগ্য বিষয়ক কর্তব্য । 


বিজ্ঞ চিকিংসকগণ জানেন যে, শরীরের ভিতর বাহির নির্মান ও আহার 
ব্যবহারের সামগ্রী এবং রাস্তা ঘাট ত্র বাড়ী প্রভৃতি উত্তমরূপে পরিফ।র 
রাখিলে সহসা রোগ জন্মায় না, জন্মাইলেও বিশেষ কষ্টকর ও দীর্ঘকুল 
ব্যাপী হয় না। ইহার বিপরীত ঘটন:য় বিপরীত ফল। জীবের কোষ্ঠ বন্ধ 
থাঁকিলে নাড়ীতে সঞ্চিত মঙ্গ পচিতে থাকে । দেই পচা মলের হুক্ম অংশ 
রক্ত মাংলে সঞ্চারিত হয় ও তন্দারা পুষ্ট বক্ত মাংস নানাপ্রকার ব্যাধির 
আঁকর হইয়া পড়ে। যেমন আহারের সার অংশ রক্ত মাংস গঠন করে, 
সেইরূপ বিষ্টার সার অংশ হইতেও রক্ত মাংস জন্মায়। এইরূপে বিষ্টার 
সম্পর্কে উৎপন্ন ব্যাধি বিশেষ কষ্টদায়ক । যতক্ষণ পর্যযস্ত শরীর হই.ত ঝিষ্টার 
রস নির্গত হইয়া শরীর নির্শুল ন| হয় ততক্ষণ রোগের উপশম হয় না। 
ই-রেজগণ শরীরের ভিতর বাহির পরিষ্কার র'খেন ও প্রায় জোলাপের দ্বার! | 
নাঁতী শুদ্ধ করেন এই জন্ত তাহাদের বুদ্ধি নির্মল তীক্ষ ও শরীর নীরোগ 
কাধ্যপটু। ইহারা দীর্ঘায়ু হইয়া তেজে আনন্দে কাঁলযাপন. করেন। হি 
যুদলমান প্রভৃতি শরীরের মলাধিকাব*ত: ও বাহিরে অপরিষ্কার বলিয়া! কন 
শরীর, মহিন বুদ্ধি হি' সা! দেষযুক্ধ অল্লাযু। 

৮ 
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মনুষ্য মাত্রেরই মান অপমান আলগ্য.ও মিথ সামান্ধিক হ্্ার্থ পরিত্যাগ 
করিয়া বিচার পূর্বক পরিক্ষার থারা ও রাখা কর্তব্য। ইহাতে লকলেরই 
আনন্দ । পরমাত্ম! বিমুখ, অজ্ঞানণপন্ন, বিকৃত মস্তি, মলিন বুদ্ধি লোকে 
আলন্যবশতঃ ভাবে ও বলে যে, ভিতর বাহির 'পরিষ্কার রাখা ও জোলাপের 
দ্বারা নিয়মিত নাড়ী নির্মল করা রোগের হেতু । জ্ঞানিগণ জানেন 
যে.অজ্ঞান মলই মনের .রোগ। পরমাত্মারূপ রক জ্ঞান 'সাবানের দ্বারা 
মন পরিস্কার করিলে শরীরের আরোগ্য ও মনের সুখ । আবাল বুগ্ধ 
বনিতা সকলেরই মাসে মানে জোলাপের দ্বার! নাঁতী পরিষ্কার করা কর্তব্য। 
তাহাঁতে রোগের শাস্তি হয়। চিকিৎসকের নিকট কোনরূপ সহজ জোলাপ, 
লইয়া তাহার দ্বারা মাসে মাসে নাড়ীশুদ্ধ করিলে রোগের আশঙ্কা অল্প। 
তিন দিন অন্ততঃ দুই দিন জোঁলাপ লইলে শরীর পরিফার হইয়! যায়। 

রোগীব্যক্তি নিঃসৃক্কোচে লজ্জা পরিত্যাগ কৰিয়। রোগের সমস্ত বিবরণ মুক্ত 
কণ্ঠে চিকিৎসককে জানাইবে। সংশয় লজ্জা বাঁ মানের জন্ধ কোন কথা 
গোপন করিবে না। পরমাত্ম যে উদ্দেশ সিদ্ধির জন্য যে উপায় স্থষ্টি 
করিয়াছেন সেই উপায় অবলম্বনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা মনুষ্য মাত্রেরই 
উঠিত। তিনি যেরোগের যে ওষধ স্থির করিয়াছেন তাহার ছারা ফেই 
রোগ নিবারণের ষত্র করিবে। ক্ষুধা রোগের জন্য অন্ত ওষধ কৃষ্টি করিয়াছেন 
ইত্যাদি । 

যাহার! না জানেন তাহাদেব সুবিধার জগ্ত একট জোলাপের উপকরণ 
, লিখিত হইতেছে । বিচাঁর পূর্বক ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। 


মেরী রর ১ তোলা 
জান্িহরিতকী ১5 রহ ১ তোলা 
' পোঁনামুগীর পাতা ** রর ১ ভোলা 
গোলমরিচ 2 নো ৭ টা! 
লবণ টু 9০ ওজন 


আন্দাজ এক গোয়া গরম বা অসুবিধা না শীতল জলে রাতে ভিজাইবে। 
; পরাতে, চটকাইয়া ইহার সারাংশ পরিষ্ধার বন্ত্রখণ্ডে ছীক্িয়া সেবন 
করিবে। এক ত্বণ্টা পরে গরম জল ঝাগরম দগ্ধ পান করিবে। নাড়ী 
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পরিষ্কারের সম আম নির্গমনের. জন্য পেটে. বেদন হইয়া থ্াকেং। গাঁহাতে 
কোন ভয় নাই। কিঞ্চি গরম ছুগ্ধ বা গরম.জল পান করিলে বোনা নিবারণ 
হই'ব। ইচ্ছ| হয় ছুই তিনবাঁর উদর পরিফার হইলে স্নান করিবে, মা হয়, 
করিবে না। পরে মুগের ডাল কিম্বা অভ্যাম.ও কচি থাকিলে মাছের ঝোৌলের 
সহিত ভাত খাইবে। আহারান্তে ডাবের জল ও পেপিয়া ফল” থাইবার 
ব্যবস্থা । জৌোলাপ সেবনে নাড়ীতে যে গরম হয় পেঁপিয়া ও” ডাবের 
জলে তাহা শাস্ত করে। নাড়ী অধিক গরম হইলে অপরাধে ধনিয়া 
আধ তোলা, মৌরি এক তোলা এক পোয়া! জলে ভিজাইপ্না বা বাটি ও. 
, ছাকিয়া সেবন করিলে ছুই এক দিনে গরম কাটিয়া যায়। ্‌ 

পাঁচ হইতে দশ. বৎসর বয়সের শিশুকে সিকি ও দশ হইতে ষোল: 
বংসর পধ্যস্ত অপ্ধী পরিমাণে জোলাপের ব্যবস্থা। পঁচ বংসরের 
নুন বয়স্ক শিশুর জন্য সাবধানে বিচার পূর্বক জৌলাপের মাতা স্থির 
করিতে হয়। 

এমন অনেক জোলাঁপ আছে যাহ! না খুলিয়া ভিতরে পরিপাঁক হইলে, 
পাড়াঁদীয়ক । কিন্তু যে জোলাপ কথিত হইল তাহা পরিপাক হইলেও 
উপকারক। ইহার আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, সিকি বা অর্ধ 
মাত্রায় গর্ভবতী স্ত্রী সেবন করিলে গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা হয় না.।. 
বরঞ্চ তাহাতে শরীরের বিষময় রস নির্খত হইয়া গর্ভ ও গর্ধারিণীর উপকার, 
করে। প্রয়োজন মত্ত পূর্ণ মাত্রায় সেবনেও কোন হানি নাই। ধাহীরা, 
সক্ষম: তাহারা, উপ্ধ্যপরি তিন দিন োলাপ সেধন: করিবেন নত ছুই 
দিন। নিতীত্ত অক্ষম হইলে একদিন লইলেও চলিবে। এই জোলাপ! ইচ্ছা 
বা সুবিধা মত আর ও তিন প্রকারে লওয়! যাইতে পারে। ইহাকে বাটিয়! 
রাত্রে'শয়নের পুর্বে লত্যয়া যায়। কিন্বা পূর্ববাবধি গুড়! ছাঁকিয়া বোতলে বাং 
অন্য উপযুক্ধ পাত্র রাখিয়া পরে আবশ্যক মত সেই খুঁড়া ভিজাইলে 
চলে। অথবাগুফ:গুড। মুখে দিয় পরে জলের মহিত উদরস্থ করিলে কাধ 
হয়? শেষোক্ত ভিন গ্রকারে সেবনের জন্য এক তোলার স্থানে ।%* ওম: 
মান্রা। যাহাদের গুলি প্রস্তুত করিঝ! খাই ইচ্ছা তীহায়ো নিয়োক্ত গকায়ের £ 
গুলি প্রন্তত করিয়া ব্যবহার. করির্নে )-.. .. 28358 
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জাঙ্গীহরিতকী চূর্ট.: .. 5১, ১ তোলা 
সোণামুগীর পাতা চূর্ন ... রা ধ 
পরিফার মিশ্রিচর্না  .., রঃ এ 
চূর্ণ গোলমরিচ রঃ ঃ 2* ওজন 
মধু' ৪ রঃ অর্ধতোলা 
পরিষার কিস্মিস্‌ রি ন ২ তেলা 


এই সমস্ত পদার্থ একত্রে বাটিয়া ছয়টা গুল্লি প্রন্থত করিয়া এক একটা 
গুলি সেবন করিকে। 

অবোধ লোকে মল মৃত্র ও বায়ু পরিতাাগ বিষয়ে লজ্জাবশতঃ বেগ ধারণ 
করিরা কষ্ট ও পীড়া ভোগ করে। কিন্তু এজ্,ন নাইযে শরীর পরম-পবিত্র 
প্রত্যক্ষ ব্রদ্মের মন্দির | মল মুত্র ও বায়ু ত্যাগাদি শরীব্রের হিতকর কার্য দ্বণা 
লজ্জা বা হাস্যের বিষয় কিছুই নাই। ধীাহারা পরমাত্মার নিয়মাহ্ুসারে 
আহার ব্যবহার করেন তাহাদের শরীরে ছুর্ন্ধাদি উৎপন্ন হইয়া অপরের 
পীড়াদায়ক হয় না। ঈশ্বরের নিয়মান্গসারে মল ও বায় নির্গত হইতে দিবে। 
বিদ্রপ ও উপহাসের দ্বার! তাহার প্রতিবন্ধক করিবে না। করিলে ঈশ্বরের 
আজ্ঞা লঙ্বনবশতঃ নরক ভোগ অবশ্যন্তাবী। ঈশ্বরের নিয়মান্ুসারে ক্ষুধা 
পিপাঁসা বা! নিদ্রা উপস্থিত হইলে তাহার বেগ রোধ করিবে না। যাহাতে 
. সকলেই প্রয়োজন মত অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম মত সমস্ত অভাব মোচনে সক্ষম , 
১ সে বিষয়ে রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী বাক্তিগণ সর্বদা তীক্ দৃষ্টি রাখিবেন। 

| ঘবমন বিদ্যার জন্য বিদ্বান ও রাঙ্গযধমর জন্য রাজা ধনীর নিকট যাইতে 

হয় এবং জ্ঞান মুক্তির আবশাক হইলে মঞ্গলকারী পূর্ণপরব্রন্ধ বিরাট চন্্রমা 
হুর্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ গুরু কা সমদৃষ্টি সম্প্ন জ্ঞানীর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি 
পূর্বক যাইবার প্রয়োজন, সেইরূপ স্থল শরীরে রোগ উপস্থিত হইলে তাহার 
নিবারণের জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট যাইয়া সরল অস্তঃকরণে কোগের 
সদায় বিবরণ জানাইবে । লজ্জা বা অভিমান বশতঃ কদাচ ইহার বিপরীত 
করিবে না। যিনি রোগ গড়িগ্নাছেন তিনিই চিকিৎসা ও ওষধ গভিয়াছেন 
অর্থাৎ তিনি রূপরাস্তর উপাঁধি ভেদে সেই সেই ভাবে প্রকাশমান। ইহা ঞ্ুব 
সত)স্ভ্যজানিবে। ও শান্তি: শাত্তিঃ শাস্তি: | 


. স্বততু বিষয়ক কর্তৃব্য। 
মমূর্ধর প্রতি কর্তব্য । 

আবৃত স্থানে মৃতু; হইলে বন্ধনে মৃহ্যুবশতঃ মৃত বক্তির অসদ্গতি হয়, 
এই বিশ্বাসে অবোধ ব্যক্তিগণ আত্মীর স্বজন:ক মুমূর্য, অনন্থায় টানিয়া 
অনাবৃত স্থানে আনয়ন করে। একে মৃত্যুর যষ্্ন! তাহার উপর এই 
নিদারুণ নিষ্ঠর ব্যবহার এবং তাহাতে সময় সময় রৌদ্র বৃষ্টি ও ঝড়ের 
পীড়ন। ইহী বন্ধু ও মনুষ্যের কার্য্য না, পণ্ড ও শত্রর কার্য ঘে, তুচ্ছ কল্পিত 
ফলের লোভে স্বয়ং পরমাত্মার স্বরূপ চেতন আত্মার প্রতি একূপ নিষ্ঠুরতা 
অসহায় মুমূর্ধ ব্াক্তির প্রতি এরূপ হৃদয়বিদারক বৃশংসতার ফলে হি 
নামধারী মন্ুষার্দিগের উত্তরোত্তর দুর্থতি বাঁড়িতেছে। বন্ধন ও মুক্তির যথার্থ 
ভাব গ্রহণে অদমা্যবশতঃ এইরূপ নৈষ্্য আঁচরিক হইতেছে। মৃত্যুকালে 
যাহাতে আশা তৃষ্ণা মোহ, ভোগ বাসনার অধ্যবসায় এই বন্ধন না থাকে 
তাহাই প্রয়োজন । এজন্য মরণকালে যাহাতে চিত্তের বৃত্তি শুদ্ধ চৈতন্য 
পূর্ণপরত্দ্ম জ্যোতিঃ্বরূপ ভগবানে নিবন্ধ থাকে এইরূপ উপদেশ ও অনুষ্ঠানের 
প্রয়োজন । এইরূপ মনোবৃত্তির উদয়ে মৃত্যুই শির্বদ্ধন মৃত্যু--তাহা মরেই 
হউক আর বাহিরে হউক। মৃত্যুর সময় যদি আশ! তৃষ্ণা লোভ মোহ আদি 
ঘিরিয়া থাকে এবং পরিবার বর্ণের প্রতি ও ভোগে আমক্তি হয় তাহাই বন্ধনে 
মৃত্যু। সে কাশী আদি কল্পিত তীর্খে বা গঙ্গায় বাঁ ভিতরে,বাহিরে যেখানেই 
হউক তাহা বন্ধনে মৃত্বা। এইক্সপ বন্ধনে জীব মরিলে জীব পুণজর্থের ভাগী হয়, 
অর্থাৎ জীবের জন্ম মৃত্যুর সংশয় থাকে । নিঃসহায় মুমূর্বুকে ঘর হইতে বাহিরে 
টানিয়। ফেলা নিতান্ত নিক্ষল। বুঝিয। দেখ, হাড় মাংসের শরীর ইন্্রিযাদির 
যে কত বন্ধন আছে তাহার সংখ্যা নাই। এ বন্ধন হইংত কিরূপে টানিয়া 
বাহির করিবে? আরও বুঝিয়া দেখ, জীবের মৃত্যু ঘরে হয় বা বাহিরে হয় 
বাসনা লইয়া হয় ব| ছাড়িয়া! হয় তাহীতে কি আনে যায়? এ যকল কেবল 
বুঝিবার ব্রম। মনে কর চাঁরিজন ব্যক্তি চারিপ্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছে। 
তখন এ বোঁধ নাই যে, ইহা মিথ্যা স্বপ্ন। একজন স্বপ্নে কৈলাম ভোগ করিতে- 
ছেন আর একজন পঞ্িত হইয়া বেদ পাঠ করিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্রি তগদয 
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করিতেছেন আর চতুর্থ ব্যক্তি স্বপ্নে দরিদ্র হইয়া কাঁলের. ভয়ে কাদি-তছেন। 
প্রত্যেকেই আপন আপন স্বপ্ন' সত্য বলিয়া, বোধ করিতেছেন কিন্তু একজন 
অপ:রর স্বপ্ন জানিতেছেন: না। পরে জাগ্রতে শ্বপ্রের লয় হইলে চারিজনই 
দেখিতেছেন যে স্বপ্ন মিথ11 সেইরূপ অজ্ঞান স্বপ্নের লয় হইলে জ্ঞানক্ূপী 
জাগ্র.ত বন্ধন মুক্তি, বাসন! নির্বাসন। প্রভৃতি সকল ভাবের থা্ধ ভাব বুঝা 
যাঁয়।: দীপশিখা যে অগ্নি তাহার ঘরে বা বাহিরে নির্ধান হই;ল নে অগ্নির 
কোন ক্ষতি লাভ নাই। মেই%প-ঘরে ব! বাহিরে দৃত্যু হইলে জীবনের কোন 
দোশ হয় না ও তাহাতে চিন্ত।র বিষয় কিছুই নাই। 

আজ হইতে আপনাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তীহাকে উত্তম বরে 
রাখিয়া অতি যত্ব ও প্রীতির সহিত সেবা করিবেন । এ ঘর ও রোগীর শধ্যা 
বন্জরাদি সর্বদা পরিফার রাখিনেন | ঘরে সুগন্ধ স্স্বাথ উত্তম পদার্থ জগ্নিতে 
আহুতি দিবেন। রোগীর যাহাতে সর্ধদ! পুর্ণপরব্রহ্ধ জ্যৌতিম্বর্ূপে মতি 
থাকে তাহাই সকলের কর্তব্য । পরমাত্ম! চন্্রম। হুর্যনারারণ জ্যোতিঃম্বরূপ, 
প্রকাশমান থাঁকিলে রোগাকে দর্শন করাইবেন। কোন বিষয়ে চিন্তা ও ভদ্র" 
করিবেন না। পরমাস্ত্বর ইচ্ছাক্ষ মৃত্যুকাল উপগ্থিত হইলে ধাতু বা মৃর্তিকাঁদি- 
নির্দিতি প্রতিমা! বাঁ কাগজের পট ইতা দি কল্পিত পদার্থের পুজবদি কন্ধাইবেন, 
নাঁ। মৃত্যুকালে যেরূপ সঙ্গ'হয় সেইরূপ গতিও হয়। অস্তিম সময়ে কন্পিত 
জড়, পদার্থের সঙ্গ করিলে নিশ্চয় কল্পনা জলে আবদ্ধ হইয়া যন্ত্রনা ভোগ, 
করিতে হা। কেবল দেণাতিহ্বপ্ধপে নিট করাইবৈন 1. পরমাজ্ম.জ্যোতিঃ- 
স্ব্ধপ.মিরাকাঁর সাঁকার অন্তত্পে'বাঁহিরে বিলাজমান'। মন্তকে নেত্র সুর্যয- 
নারাঃনরূে, কঠ দেশে চন্্রমারূপে, নাসিক ঘারে প্রাণরূপে, কর্ণে আক।শ- 
রূপে,জিত্বায় অগ্রিন্ূপে,সমস্ত শরীরে চেতনশক্িরূপে তিনি-প্রতক্ষ রহিয়াছেন 
তাহাকে দর্শনের জন্চ কোন বিশেষ স্থানে যাইবার প্ররোঁজন নাই.। . মৃত্যুর, 
সমগ্স মুসূরুর নিকট, রোদন: ও গোলযোগ নিতান্ত, অকর্তব্য.। পূর্ণপরব্রক্ষ 
জো।ভিন্বেকূপে নিষ্ঠা রাখবে ও রাখাইধার চেষ্টা করাইরে । তিনি: মঙগলময় 
মৃত্যুর টির! নাটানিিরালিরত ইহা করব সত্ব) সত্য. 
জানিবে| রঃ 

, “মু, রী রা নিক ৪ ছাদ কালা নজর ধার, | 


সত কার]. টি 


আাহাকে টানাটানি করিবেন 'পা.। 'তাছাতেইহলোকে পরলোকে কোন 
হিত মাই। এইরূপ করিলে নির্দয়তার জন্য পরমাত্বার নিকট দণ্তশীয় হইতে 
হইবে। শিপু অপেক্ষা অসহায় মুমুর্য,র প্রতি নিষ্ঠ'র ব্যবহার করিলে € ফোন 
মতেই নিস্তার নাই। ইহা ঞ্চব সত্য। 
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(5) 


সৃত সৎকার । 


আঁপন আপন সুবিধা মত চৃত শরীর অগ্নি.ত- দাহ কর কিন্বা মূর্তিকান্ 
পু'তিয়! ফেল অথবা জলে ফেলিয়া দ্রাও জীবিত. বা মৃতের (তাহাতে কোন 
হাঁনি লভ নাই। মৃত্যুর পর জীবের মৃত শরীরে কোন প্রয়োজন থাকে 
না। যতক্ষণ গ্রদীপে অগ্নি জযোতিঃ থাকেন ততক্ষণ প্রদীপ ও অগ্নির মধ্যে 
সম্বন্ধ। যতক্ষণ প্রদীপে অগ্নি-শিখা বর্তমান ততক্ষণ অগ্নির আঁহারের জন্ত 
তৈল শলিতার প্রয়োজন । নির্বাণ হইলে অগ্নির তৈল শঙ্িতা বা প্রদীপে 
কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন এ প্রদীপকে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর 
তাহাতে অগ্নির কোন্‌ হানি লাঁভ নাই। শরীর দীপে যতক্ষণ অগ্রিরূপী জীব বা 
পুরুষ বাঁস করেন ততক্ষণই তৈল শলিতারূপী অন্ন জলের প্রয়োজন থাকে ও 
সুখ ছুংখ বোধ হয়। জীবাত্বার নির্ববাণে মৃত শরীরের দ্বারা তাহার কোন 
হানি লাভ হয় না । তখন সেই মূর্তিকাব্ধপী হৃত শরীরকে যাহাঁতে নুধিধা 
তাহাই কর কিন্ত তাহার অত্যোষ্টি ক্রিয়ার ধর্ম ঘটিত কোন প্রপঞ্চ করিও না। 
ইহাতে তোমাদের শাস্ত্রে উক্ত বা অনুক্ত কোন দোষ বা দণওড হইবে না । 
জ্যোতিঃন্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত ক্ষমা করিয়াঁছেন। পুরোহিত. প্রতৃতি 'ধশ্ের 
মেতাঁগণ আঁগন আপন লাঁভের জন্য এবিষয়ে নানা প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন । 
আজ ৎইতে স্টাহাদের কিছুই পাঁইবা'র অধিকার বহিল না। তোমাদের ইচ্ছ। 
'হয় কিছু দিবে, না ইচ্ছা হয় না 'দরিবে। : এবিষয়ে পরমাত্বার় কোন বিধি 
নাই। ধদি কেহ আপন লভ্য বা উপার্জনের জন্ত ইহাতে প্রপঞ্চ বিস্তার 
করিয়া! রাঁজা প্রজাকে কষ্ট দেয় তাহার বংশ-নাশ ও'নানা কষ্ট ভোগ অবশ্যই 
“ঘটিবে। এ বিষয়ে রাজা প্রজা কোন প্রপঞ্চ স্বীকার করিবেন নাঁ। - ফ্রেধল 
. মৃতদৎকাবের পরে অগ্রিতে আহ্তি দিধেন। এতত্তি অপর সকপ আছুষ্ঠানই 


৩৯৪ অস্নতসাগর | 


অর্বতোভাবে নিক্ষল জানিবেন। আজ হইতে সমস্ত মিথ্যা প্রপঞ্চ সমাধ 
হইয়াছে। কাহারও দোষ দিও না। কাহারও কোন দোষ নাই। পঙ্গিত 
রাজা! প্রদ্ধা জীব মান্বে সকলেই নির্দোষী আত্ম! পরমাত্বার স্বরূপ । মায়! 
-ব্রক্গর লীল্লা এইরূপ। কাহার দোষ দিবে ? 


সৃতাশৌচ। 


দ্ববর্গের মধো মৃত্যু হইলে যাহারা আপনাকে অগ্তুচি মনে করিয়া সত্য 
ধর্ম নিত্য নিয়ম উপাসনা ও ক্ষুধার্তকে অহদানাদি শুভ কর্ম ত্যাগ করে 
তাহারা অবোধ পশুতুঙ্য। অশুচি অবস্থাতে পুণ্য কর্ধের আরও বিশেষ 
প্রয়োজন । কি জানি কখন মৃত হয় এই ভাবনাবশতঃ তংকালে গুভকর্ম 
আরও অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে । 


শ্রান্ধ। 

মৃত্যুর পরে দণ পিও, শ্রা্ধাদি ক্রিনা সম্পন্ন করিয়া কেহ এগার দিনে 
কেহ পোনের দিংন কেহ বাএক মাসে শুদ্ধ হইতেছেন। আজ ₹ইত 
দিনে হউক আর রাত্রে হউক মৃত সংকারাস্তে বাটা আসিয়া যথাশক্কি সুগন্ধ 
সু্ষিষ্ট পদার্থ অন্সিতে আহুতি দিবে ও পূর্ণপরব্রদ্ম চঞ্জম! হ্র্য্যনারায়ণ জ্োতিঃ- 
স্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিবে তাহাতে তংক্ষণাৎ শুদ্ধিলাভ 
হইবে। ইহাতে কোন সংশয় করিও না। ইহা ঞ্রব সত্য সত্য 
জানিবে। এ দিবস ক্ষুধার্ত অভ্যাগত দরিদ্রকে যথাশক্তি ভোজন 
করাইবে ও নিজে স্বাভাবিকরূপে আহার করিবে। আপন আত্মাকে 
কোনরূপে কষ্ট দ্রিবে না। জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের আজ্ঞায় তুমি সদাই 
শুদ্ধ রহিয়াছ। কখনই অশুদ্ধ হও নাই; হইবে ন|--সদা। শুদ্ধ থাকিবে ও 
রহিয়াছ। ইং+র বিপরীত কর্ন! ভ্রম মাত্র। যদি কোন আবাধ ব্যক্তি 
ইহাতে সন্দেহ করে ও আপন মান রক্ষার জন্য এ দিনে আহার করিতে 
না চাহে তাহাতে কোন চিস্তা করিবে না। ভোজন না করিলে 
সমস্ত পদ অন্িতে আছতি দিবে এবং স্ুধার্ত অভ্যাগত জীব 
পণ্ড আদিকে আহার করাইয়া দিবে। তাহাতে পিতৃলোক ও পরব্রহ্ধ 
তুষ্ট হইবেন। ইহা সত্য সত্য জানিবে। অশ্নিতে অতি ও ক্ষুধার্তকে 


উপসংহার । ৩০৫ 
অরদান ইহাই ফলদায়ক অপর সমস্ত কার্য নিশ্কল। তোমরা কোন 
বিষয়ে চিন্তা বাঁ ভয় করিও না পূর্ণপরব্রহ্ধ সমন্ত দ্দ কষ্ট মোঁচন করিবেন। 
ইাতে নিষ্টা রাখ। ইনি প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতি মুর্তি চন! হুর্ঘযনারায়ণ 
তোমাদের আখ্ব! মাঠ পিতা বিরাজমান । তোমরা কোন চিন্তা করিও না| 


ও শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ। 





উপসংহার | 


কি নিমিব এই শান্তর “অমৃত সাগর” নাম নাম করিত হইয়াছে, লোকে ইহায় নিজ নিজ 
সকার অনুসারে নানাপ্রকার অর্থ করিবেন। কেহ বলিধেন অমৃত সাগর নামে এক অদৃষ্ঠ 
সমু আছে, কেহ বলিবেন চজ্লামা জ্যোতিতে অমৃত আছে তাহা পান করিলে জীব অমর 
হয়। কিন্ত বস্তুত: পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ অমৃত বা অমৃত সাগর নাই, হইবে না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। এক অস্থিতীয় পূর্পরকর্ বিরাট চন্দ্রম! শূর্স্যনারায়ণ জ্যোতিঃ বর মঙ্গল- 

কর্ডাই অমৃত বা অমৃত সাগর । ধিনি সতা মিখা, দৈত অদ্বৈত, নিরাকার সাকার, নি? সপ্তণ 
ভাবে জগতরপে প্রকাশমান তিনিই অমৃত ব| অন্ত সাগর।. . ও 

হাহাকে বরন্ধা বিষ মহেশ গণেশ কালী দুর্গা সরম্বতী গড আল্লা খোদ! বলে অর্থাৎ রর 
জ্বোতিঃবরূপ মঙ্গলকারীই অমৃত এবং তিনিই আদান্তহীন সাগর। এ জগৎ চরাঁচর সর পুরুষের এই 
অমৃত সাগর হইতে উৎপত্তি, ইহ্বাতেই স্থিতি ও ইহণাতেই লয় এবং এ সমন্ত ইহারই 
রূপ সাত্র। ইহ" হইতে বিমুধ হইলেই জীবের মৃত্যু। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক ইহাকে পাদ 
করিলে জীব অমর হন অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদে মুক্তিম্থরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি 
করেন, জনম মৃত্যুর কোন সংশয় থাকে না। এই অমৃত সাগর মঙ্গলকারী পরিকর জ্যোতিঃ- 
গ্বরূপ নিরাকার সাকার করণ সক স্থল চরা চর স্ত্রা পুরুষকে ইয়া অসীম অঃ কার সর্বব্যাপী 
নিগেষ স্বতঃপরক্কাশ বিরাঙ্গমান। জগতের হিতার্থে এই শা কথিত হইযটাতএজন্ত এই 
শনত্ের নাম অমৃত সাগর । যেমন স্থল ওষধি হইতে অম্বতরস নির্গত হয়া জীবের সুল 
শরীরগত নানা ব্যাধির মোঁচন করে সেইক্নপ এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত সতাকে ধারণ করিলে 
জীব জগত্রপ দুল হুক শরীর গত নান ব্যাধি হইতে মুিলাত করিবেন। যাহার সবার! যেকার্ধা 
খে শ্ঠচ্ছন্দে সম্পন্ন হয় তাহার বারা সেই কার্ধা কর! গরমায্মার নিয়ম ॥ জলের দ্বারা পিপাসা 
নিবৃত্ি, অধির হারা সুল ভক্ম ও অন্ধকার মোঁচন-_ইহীর নিয়ম | এইরূপে দেখিবে যে, মনা 
শরীরে থে ইন্িয়ের যে কার্ধা তাহার দ্বার সেই কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব মনুধা 

৩৯ 


৩৬৬ অন্বতনাগর। 


মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাপ্সিক স্বার্থ পরিতাগ করি গম্ভীয় ও 
শান্তচিত্ে বিচার পূর্বক এই শাস্তের আদি হইতে শেষ পর্যান্ত আলোচনা করিয়া ইহার সারতাষ 
অর্থাৎ অমৃত সাগররগী পূর্ণপর ব্রদ্ম বিরাট জোতিঃম্বরূপ চন্জরম! শুর্ধানারায়ণ গুরু মাতা পিতা 
আত্ম! মঙ্গলকারীকে র্ধ ভক্তিপূর্বক পান বা ধারণ কর। তাহাতে জগতের সমস্ত অমজল দয় 
হইয়! মঙ্গল স্থাপন! হইবে ও তোমরা চতুর্বর্গ কল লাভ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি 
করিবে। ৃ 

মান্তকে পদতলে দলিত করিয়া ও অপমানকে পূর্ববর্তী করিয়া সকলে প্রীতিপূর্বক একভাবে 
জগতের মঙ্গল সাধনরূপ কার্য্োন্ধার কর। এই কার্ষোর হানি কর! মুর্থতার একশেষ। ইহ! ঞব 
সতা নতা জানিবে। 

রক্মাওুস্থ সর্ববশান্ত্রের সার এক পুর্ণপর ব্রহ্ম বিরাট চল্জরম! হৃধানারায়ণ জ্োতিংস্বরূপ মঙ্গল+ . 
কারী চরাচর স্ত্ী'পুরুষ নামরূপকে লইয়। অথগ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণবূপে বিরাজমান । 
নির।কার ভাবে ইনি অপ্রকাশ,নিষ্চি,য,জ্ঞানাতীত। আবার ইনিই সাকার প্রকাশমান জ্যোতীরুপে 
্রহ্ধাণ্ডের তাবৎ কার্যধা করিতেছেন। ইনি জগতের গুরু মাতা পিত। আ.জ্মা, জীবের সর্ধপ্রকারে 
মঙ্গলকারী। ইহার সন্দুখে মনুযা মাত্রেই শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্র্বক করজোড়ে নমস্কার ও ক্ষন ভিক্ষা 
করিৰে এবং প্রীতিপূর্ব্বক ইহার প্রিয় কার্য সাধনে তৎপর থাকিবে। " জীব মাত্রকে আপন 
আল! পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া উত্তমরূপে পালন করা, ভক্তিপূর্ববক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও 
শরীর মন বস্ত্র রাস্তা ঘাটদি সর্বপ্রকার পরিষ্কার রাখাই ইহার প্রিয় কার্ধা। এতন্িনর 
ইহার অন্ত প্রিয় কার্য নাই । ইহার অতিরিক্ত মনুষোর জ্ঞাতব্য বা কর্তৃবা, অপর কিছু নাই। 
রাজ প্রজ! মনুষা মাত্রেই ইহার এই প্রিয় কষা সাধন করুন। ইনি মঙ্গলময় সর্বপ্রকারে 
মঙ্গল করিবেন | ইহা! নিতান্ত ফ্রব সত্য। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। 


ও শাত্তিঃ শান্ত শাড়ি । 


৮0 


পরিশিষ। 


[ এই গরিশিষ্টে সংগৃহীত প্রবন্ধ গুলি পরে প্রাপ্ত বলিয়া মূল গ্রন্থে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। 
সম্পাদক | 


ব্রহ্ম, জীব, মায়া । 


বরন্ধ জীব মায়া ধর্দ ই উচ্চ নীচ বিষয়ক নান! কল্পন! বশতঃ লোকে নত অষ্ট হইয়! দ্বেষ 
হিংসা জনিত অশান্তি ভোগ করিতেছেন । অতএব মনুষা মাত্রেই আপন আপন মান অপমান 
জয় পরাজয় তুচ্ছ সামজিক স্বার্থ পরিতা গন পুর্ববক গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বন্ত বিচার করিয়। নার" 


মঙ্গলাচরণ। 


হে শ্বতঃগ্রকাশ, পূর্ণপররন্ধ ছ্যোতিঃদ্বরূপ, আত্মা গুরু মাতা পিতা, 
আাগনি শান্ত হউন, জগৎ চরাঁচরকে শাস্ত করুন। অথবা আপনি তাৰ 
সর্বকালে শীস্তিস্বরূপ আছেন, স্্রীগুরুষ, জীব মাত্রের শাস্তি বিধান করুন। 
ইহাদের মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিন, যাহাতে ইহারা আপনার পূর্ণভাঁব, 
ও জীবের গ্রতি আপনার আজ্ঞা! উত্তমরপে বুঝিতে সৃষ্ষম হয়, যাহাতে 
ইহারা গ্রত্যেকে গ্রত্যেককে আপনার ও নিজের স্বরূপ জানিয়া হিংসা 
্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক রীতি পূর্ণভাবে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন ধর 
গরমানন্দ গাভ করিতে গারে। 
ছে অন্ত্ধামী জ্যোতিঃ্বরূপ মাতা পিতা, আপনি নিরাকার নি, 
আপনিই সাকার সগ্ডণ এবং আপনিই কারণ কুন্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া 
ূ্ণরূপে বিরাজমান। আপনি বাতিরেকে কেহ হন নাই, হুইবেন না) 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। জীবগণ বিষয়ভোগে আঁক্ত হুইয়া আপনাকে 
ভূলিলেও আপনি ইহাদ্িগকে ভূলিবেন না। ইহাদের সর্ব অপরাধ ক্ষম| 
করিয়। ইহাদিগকে সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আগনি না করিলে 
দ্বিতীয় আর কে আছে যে ইহাদিগকে উদ্ধীর করিবে? ইহারা ধ্যান ধারণা, 
উপাসনা ভক্তি, কিছুই জানেন! যে তদ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইবে বা 
আপনার উদ্দেশ্ত জানিয়৷ পালন করিবে। ইহাদের যোগ তগন্তা, ধ্যান 
ধারণা, উপান! ভক্তি জ্ঞান__সমস্তই আগনি। আপনি দিবদ করিতেছেন 
দিব হইতেছে, রাত্রি করিতেছেন রাত্রি হইতেছে। যদি সারা টি মিলিয়া 
বলে রাত্রি না হউক তথাপি আপনি ইচ্ছা করিলে রাত্রি হইবেই। ইহারা 
শীতের পর বস্ত না চাহিলেও আপনার ইচ্ছা ক্রমে বমস্ত আমিবেই। 
মনত বঙ্গা একত্র হইয়া অসময়ে বৃক্ষের গর ঝরিতে বলুক কখনই বরিবে : 
না। আপনীর' নিয়মিত সময় আদিলে অবস্তই ঝরিবে--কেছই প্রতিরোধ 
করিতে পারিবে না। লোকে ক্ষুধা তৃষা, নিদ্রা জাগরণ দুর করিবার চট 
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করুক কখনই কৃতকার্য হইবে না। যখন যে ইন্দরিয়ের দ্বার! যে কার্ধ্য ঘটাইতে 
আপনার ইচ্ছা ভাহ। তখনই ঘটিবে। আপনি' পায় হইয়া ইচ্ছা! করিলে 
সমস্তই পরিবর্তন করিয়। দিতে পারেন হে অন্তর্যামী, আপনি পূর্ণ 
সর্বশক্তিমান, ইচ্ছামত যাহা তাহা! করিতে পারেন-পর্কাতকে শরীষা, 
শরীষাকে পর্বত । £ 

হে পুর্ণ তেজোময় জ্যোতিংম্বরূপ অস্তর্যামী, আপনি সমস্ত জীবের মত্তকে 
বাস করিতেছেন। . যাহার ঘার! যে কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার ইচ্ছ। প্রেরণার 
বার তাহার অন্তরে সেইরূপ বুদ্ধি ও শক্তি দংযুক্ত করিয়া! লেই কার্ধ্য 
করিতেছেন ও .করাইতেছেন। রাজার অন্তরে রাজবুদ্ধি, প্রজার অন্তরে 
প্রজাবুদ্ধি, যোদ্ধার অস্তরে যুদ্ধশক্তি, কারুকরের অন্তরে কারুবিদ্তা_-এইকপ 
ভিয়-ভিন্ন জীবে তিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, বিদা ও শক্তিরূপে উদ্দিত হইয়৷ আপনি 
জগতের লীলাময় বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন । | 

হে অন্তর্যামী, জীবের . স্বাভাবিক বৃত্তি আপনা হইতে বিষুখ। আঁপনি 
দয়া করিয়৷ আকর্ষণ করিলে তবে শ্রদ্ধ। ভক্তি সহকারে আপনাকে জানিতে 
ও সমনুষ্ঠানে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে। আপনার দয়াবলেই জীবের সংগক্ষে . 
চেষ্টা সফল হয়। আপনি দয়া না করিলে কাহারও আপনার দিকে মতি 
গতি ফিরে না। আপনার দয়। বিন কেহই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি 
বুঝিতে দক্ষম নহে। হে অন্তর্যামী, আপনার দয়! না হইলে লোকে 
কল্পনামুগ্ধ হইয়া বিরোধ হিং! জনিত নান! কষ্টে পীড়িত হয়। হে পূর্ণ 
পরত্রক্ম তেজোময় জ্যোতিংন্বরূপ, নিজগুণে জগৎকে অজ্ঞান নিত্র! হইতে 
জাগাইয় পরম শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত, কঞ্চন। আপনি না করিলে কে আর 
করিবে? : 
ছে পূর্ণভ্যোতিঃস্বরূপ পরমাস্মা, আপনি নি সর্ব গ্‌কি ও রা 
_ পিতৃভাবে নিরাকার ও তুমিই সর্বশক্তিমান জ্যোতীরূপ মাতৃভাবে সাকার । 
এতছুভয় ভাবে তুমিই এক, অদ্বিতীয়, অথগ্ডাকারে পরম প্রেম সহকারে মম্গ্র 
জীবের ভুক্তি যুক্তি বিধান করিতেছ। কিন্তু অজ্ঞান, অন্কৃতজ্ঞ জীব তোমার 
.ঃএকভাবের সহিত অপর ভাবের বিরোধ কল্পনা করিয়া এ থেষ, ছিংসা বশত 
জগতে অমস্বল বিস্তার করিতেছে। , . 5 এ 
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হে পুর্ণ, তুমি যে দাকার রূগে নিরাকারকে লইয়া পূর্ণ ও নিরাকার রূপে | 
সাফারকে লইয়। পূর্ণ, সর্বকালে স্বতঃগ্রকাশ, এ পূর্ণভাৰ ধারণে জ্ঞানাচ্ছ 
জীব অক্ষম। এজন্ত তুমি এই যে জ্যোতীরূপে প্রকাশন হইয়া জগৎ চরাচরে 
নি প্রভূত বিকীর্ণ করিতেছ তোমার সেই ভাব অবলম্বনে তোমার এই রন 
ভাৰ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলে অক্ঞানবশতঃ জীবগণ বাষ্ঠি, জড়, তেজোমত, 
গোলোকের উপামন! বলিয়া দ্বণায় তাহা পরিতাগ করে। সাকার, উপাসক 
তোমার নিরাকার ভাব ত্যাগ করিয়া ও নিরাকার উপাসক তোমার সাকার 
ভাব ত্যাগ করিয়৷ তোমার পূর্ণ অখণ্ড ভাবের যে অপলাপ করিতেছে সে 
অপরাধ তুমি নি্রগুণে ক্ষম! কর। তুমি প্রসন্ন হইয়। এবপু বিধান কর যেন 
ইহারা৷ পবিত্র অ্তঃকরণে জ্ঞান লাভ করিয়া! যথার্থতঃ বুঝিতে পারে যে, ভুমি 
কি। উপস্থিত গ্রন্থের সার ভাব তুমি। জগতের প্রতি তুমি এই দয় কর 
যেন তোমাকে সাকার নিরাকার অখগ্ডাকারে পূর্ণ, র্বশৃক্তিরূগে জানিয়! 
সকলে পরমানন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হয়। 

হে অন্তর্যামী মাতা পিতা, তুমি সকলই, তুমি ক্ছুই সক 
তাহাই । অজ্ঞানান্ধ জীব তোমাকে যাহাই বলুক তুমিত জাঁনিতেছ মকলই 
তোমার আত্ম। ও রূপ, তোমাতে উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই রহিষ়্াছে এবং 
অন্তকালে তোমাতেই থাকিবে । জগতের সর্ব দোষ ভুলিয়। এ প্রার্থনা পূর্ণ 
কর, জগতে অথও শাস্তি স্থাপিত হউক । 

গুশাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; । 








গ্রন্থের পূর্থাভা। 

মতা সকলের নিকট সতা, হিখা| সকলের নিকট মিধা!। সভা এক তি 
তীর নাই । সত্যাই কারণ হুল স্থল চরাচরকে লয়! পর্ণরণে বত প্রফাশ 
বিরা্ধান। তিনিই অনাগি পুরাতন । সত্যপরায়ণ ব্ক্তিগণ একবার 
বলিলেও সেই সতাই বলিবেন এবং সহম্রবার বলিলেও সেই মতাই বলিবেন। 
মভাত্রিয় শ্রোতৃগণ সেই একই পুরাতন সতাকে পূর্ণরূপে' গ্রহণ করিবেন, 
নৃস্তন সতা নাষ'দিয়া মিথ্যাকে আদর করিবেন না। সতা হইতে বিমুখ অবোধ 
লোক ধেখিয়াও দেখিতেছেন না যে, মেই আছি, পুরাতন সত্য নিত্য নূতন । 
এক অনাদি অনন্ত সন্ত হইতে মনুঘ্র সকল, হৃল্ম শরীর গ্রতি “মুহূর্তে নৃতন 
নৃততন জঙ্মিতেছে ও লয় হইতেছে এবং এই বিচিত্র জগৎ প্রবাহ অনাদি কাল 
দিপুর এক পুরাভনের মধ্যে 
এড বৈচিজাষয় নৃততন লীলা দেখিয়াও ধার লীলা তাহাতে নিষ্ঠা হইতেছে 
না। ডিম নৃতনের লোভে পুরাতনের নৃতনত্ব না! বৃঝিয়া আরও নৃতনের 
আকাজ্জায় গরমাতব। হইতে আরও বিমুখ হইতেছে। এবং নূতন নূতন ফু-তর্কে 
তেধী ও তোল বিধায় নষ্ট হয়! অমন্ধারণাবশতঃ লোকে নৃতন নৃতন 
করিত ধর্ম সথাট করিয়া নিজের ও অপরের পরমার্থ হানি করিতেছে । ধিনি 
আছেন ভিনিই আছেন। তাহাকে ধারণ করিতে অর্ক বা তেকী বা ভোগ 
বিনা প্রয়োজন নাই । কেবল অন্তঃকরণ অকপট, 'সরল হইলেই তাহাকে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেমন! ভিনি তোমাদিগকে লইয়া প্রতাঙ্ষ ও অপ্রতাক্ষ 
ভাবে পূর্ণর়ণে শ্বতঃ গ্রকাশ। তীহার জন্ত কোথাও যাইতে হয় না এক 
পয়সাও খয়চ করিতে হয় না, ফেবল মন নিশ্ছল চাই। 
(অঞ্জভঞব, হিন্দু দুমলমান হান প্রভৃতি রণ ্রচারকগণ আপুনাগন অন 
পরার, যান অপমান, সামাজিক মিধ্য স্বার্থ চিন্তা পরিস্ঞাগ করিয়া 
বিভার পূর্যা্চ সার ভাব গ্রহণ করন। বিচারে জান ও জানে শান্তি লাত 
. হা! -হ্বর়প বোধ না হইলে ধর্শ যে কি বন্ধ তাহা বুঝিষার দ্বহততা জগ্ষে 
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মা ইহা.নিশ্চিং, ইহাতে সলেহের স্থল নাই। নংগ্কারাবন্ধ হইয়া পৃথক 
পৃথক হিথ্য। ধর্ম কল্পনা করিলে সত্য ত্রষ্ট হওয়া ও করা তিন কোনও 
ফলই নাই। ইহা অপেক্ষ! খরুতয় অধর্শ হইতেই পারে না। চোর, 
ডাকাইত মম্ুযোর নস্বর ধন হরণ করে, কিন্তু মিথ্যাধর্শেরঃ গ্রচারকগণ 
অমূল্য আত্মাকে অজ্ঞান দ্বার ঢাকিয়া অপহরণ কয়ে। 

প্রথমতঃ নিজে বুঝিতে হইবে যে, আহি কে, কোথা: হইতে টি 
কোথা যাইতে হইবে, ধর্ম বা পরমাত্মা কে, তাহার কি উদ্দেশা, উপাসন। কি 
বন্ত এবং কি প্রকারে উপাসনা করিলে জীব তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পায়ে। 
স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন ধিনি এ বিষয়ে যথার্থ জানী ও সর্বজীবে আত্মভাব 
সম্পন্ন তিনি ধর প্রচার করিলেই জগতে মন্গলন্থাপন! হয় । 

বাহাদের এই অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে নাই তাহাদের পট বলা উচিত হে. 
আমার নিজের, সত্য বোধ হয় নাই, তোমাদিগকে কি শিক্ষা! দিব? পড়ি! 
শুনিয়া! যাহ! শিথিয়াছি তাহাই তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি। ইহা 
সত্য কি মিথ্যা জানি না-ইহাতে যে অপরাধ তাহার জনা তোমাদিগের ও 
গরমাম্বার় নিকট ক্ষম! তিক্ষাকরি। যতদূর বোধ ততদূর পর্ধ্যস্ত বখাজ্ঞান 
প্রকাশকর্তাকে ধার্টিক জানিৰে। এইরূপ বাবহায়ে জগতে হিচায় বৃদ্ধি 
বন্ধিত হর এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোদয়ে জগৎ শান্তিময় হয়। নতূষ! কেহল, 
মুখের কখাতেই ধর্ধের সমান্তি থাকে, পরমান্ম সম্বন্ধে নানা কথা! প্রচারিত 
হয় মাত্র । বিচারের অভাবে মুখে থাকে জনের কথা, অন্বরে অজ্ঞানের 
অন্ভতকার। উপদেশ অজ্ঞের জন্য । বাহার ভ্ঞান:ব! স্বরূপ বোধ'হইয়াছে তাহার 
উপদ্েশের প্রয়োজন নাই। তিনি বিচার পূর্বক স্বাধীন ভাষে কার্য কযেন। 
তাহার কোন স্বার্থ নাই বলিয়া! কর্তব্যাকর্তব্য নাই। তিনি শান্তর পড়,ন 
আর নাই গল়্ুন, কোন বিষয়ে সংস্কারে আবদ্ধ নহেন। তাহাতে স্বভাবতঃ 
জ্ঞান ও সমষ্টি বা আত্মমৃটি রহিয়াছে । তিনি জগৎ্ময় আপন আত্মা ও. 
রি পরমাস্থার স্থয়প জানিয়া প্রীতি পুর্বাক অশেষ পরিশ্রম জা 
গা 'অবোধগণ ইহার ভাব বুঝিতে পায়ে না। 
,যেব্যক্ষি অক্ষর পর্যযত্ত জানে না এবং 'যাহার জীব ৰা ঈখর ৫ কোন: 
. সন ॥ নাই বধার্থ পক্ষে তাহাকে অন্ত বলা যায় ন1) গে ব্যক্তি হাহ! তাহাই 





1৮০ | ৰ রি । 
আছে। কিন্তু ধিনি নমন্ত ব্ন্ধাণ্ডের শান্তর ও বিদ্যা! শিখিয়াছেন কিন্তু সর্ঝ শান 
ও বিধ্যার সার পরমাত্মাতে নিষঠ| বা! অভেদ-ভাৰ নাই এবং সর্ব জীবে জরা ও 
সমমূষ্টি শুনা, ধাছাতে কেবল বিদ্যাতিমান মাত্র রহিয়াছে তিনি হহার্থ পক্ষে 
অজ, ূর্ঘ। তিনি যতক্ষণ চক সধানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরপ বিরাট ভগবানকে' 
ধারণ ন! করিবেন ততক্ষণ বরহ্ধ বদ্যারূপিনী জীবাস্ম! পরমাত্মায় অতেদ-ভাব 
কোন মতেই লাভ করিতে সঙ্গম হইবেন না। ইহা ঞ্চব সত্য। যেমন বিনা 
অস্রি স্ুল পার্থ ভন্ম হয় না, মেটরগ হয বিনা ঝা রবি লা 
হয় নাঁ-ইহা! দিশ্চিং। | 

(তোমরা! কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। যিনি আছেন" তাহার শরণাপন্ন 
হইয়া এই প্রস্থ আদাস্ত বিচার পূর্বক পাঠ কর। তিনি সকল ভ্রম লয় করিয়া 
জ্ঞান দানে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। 

ও শান্তি: শাস্তি শাস্তি; । 
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ভাব গ্রহণ কর, যাহাতে অশান্তি অমঙ্গল দূর হইয় শাস্তি ও মঙ্গল স্থাপনা হইবে এবং তোমরা! 
পরমানন্দে আদন্দরাপে কালযাপন করিবে। বুষিয়া দেখ, মিথা! মিথাই। মিখা নকলের 
বিকট মিখা1। মিথা। ব্রহ্ম জীব মায়! ধর ইঞ্ প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথা দুশোও 
নাই অনৃশোও নাই, নিরাকার অপ্রস্কাশেও নাই সাকার প্রকাশেও নাই। সখা! কখনও সতা 
হয়না। সভা সভই। সন্তা সকলের নিকট সভা ; সত্তা কখন মিথা| হন নাঁ। সতা শ্বতঃ 
প্রকাশ, আদৃশ্য নিরাকারেও মতা, সাকার প্রকাশেও দত: । এক সডা বাতীত দ্বিতীয় সতা নাই। 
মিধা! ও সভা এই দুইটার মধো ক্কোনটা ধর্মই জীব মায়া ব্রহ্ম গড খোদ! ঈশ্বর প্রভৃতির 
নাম? যদি বল সিথা, তাহা হইলে মিথার অন্তত তোমরা! মিথা ও তোমাদের বিশ্বাস 
ধর্ম কর্ম ফলীফল সমস্তই মিধা। বাহাকে সতা ব্রহ্ম গড় খোদা ঈশ্বর প্রভৃতি বলিয়! বিশ্বাস 
করিতেছ তিনিত আগেই মিখা | কেন না মিথার দ্বারা সতোর উপলদ্ধি হইতেই পারে না 
সতো'র উপলব্ধি সতোর দ্বারাই হয়। ইহা না বুঝিয়! অজ্ঞান বশতঃ লোকে এক দিকে জগৎ, 
প্রকাশস্বরূপকে মায়া বা মিথা! বলিতেছেন ও অনাদিকে ঈশ্বর প্রভৃতিকে পূর্ণ সর্ববশজিমান বলিয়া! 
্বীকার করিতেছেন । কিন্তু সেই পূর্ণ সর্ববশক্তিগানের প্রকাশ বাতীত শক্তি বা অস্তিত্ব কোথায় ১? 
ঘি কেহ অপ্রকাশ ব্রদ্মকে জগৎ রূপে প্রকাশমান মঙ্গলকারী হইতে ভিন্ন অথচ সতা ও পূর্ণ 
সর্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে যখন এক সতা বাতীত দ্বিতীয় সতা নাই তখন: 
দ্বিতীয় সতা অর্থাৎ জগৎ রূপ প্রকাশ বা মায়! কৌথাঁ হইতে আমিলেন? অতএব এইরূপে 
বুঝিতে হইবে যে যিনি স্বতঃ প্রকাশ একই সভা, ষিনি সতা অনতা শবের অতীত, তিনি বরং 
আপন ইচ্ছ'য় সাকার নিরাকার বা কারণ শৃশ্ম সূল নাম রূপ চরাচরকে লইয়া! অদীম অখগ্াকার” 
পূর্ব র্দঘপক্তিমান প্রকাশগান রহিয়াছেন। ইঠারই নাম পূর্ণপররন্ধপ্রস্ৃতি। এই ূর্ণপরব্রহ্ম বাতীত 
ধর্দ ইট মায় জীব উচ্চ নীচ গ্রভৃতি বলিয়। দ্বিতীয় কোন বস্তু কোন কালে হয় নাই, হইবে না, 
ইবার 'সন্তাবনাও নাই। এই প্রকাশনামা ত্রন্ম হইতে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ জগৎ ভাসমান 
হওয়াকে ঘজ্ঞান বশতঃ জীব বোধ হয়। এই নাম রূপাত্মক জগৎ ভিন্ন ভিন্ন তামা সন্তেও: 
এক পরত্রন্মই এইরূপে বোধ বা প্রকাশ তন। সেই বোধ বা প্রকাশকে জ্ঞান বলে অর্থাৎ জ্ঞানমর়' 
্হ্মই সতা। মায়া, জগৎ ও জীব তাহ! হইতে তিন্ন কোন বস্তু নে, তাহারই রূপ বা ভাবাস্তর। 
মাত্র। এই অর্থে বা এই দৃষ্টিতে জগৎ জীব প্রভৃতি মিখ্যা। যিনি সম্ভাদতোর অতীত ভাহারই 
সতা ও মিথা। এই ছুইটা নাম। সিথণ বলিতে দতোর আভাস থাকে ও সতা বলিতে; মির; 
আভাস থাকে । এই ছুইটা রূপ বা ভাব আবহমান কাল সতো বা! বস্তুতে চলিয়া আসিতেছে ।৷ 
মতা দিথার যথার্থ ভাব একটা দৃষটান্ের দ্বার! বুঝিতে হইবে। এক মৃত্তিকা দ্বার! ইট, চুন, 
সুরকি প্রশ্থত হইয়। দোতালা তেতালা বাড়ী গ্রাম সহর বাজার ইতাদি কত বে নাম রাগ কলিত, 
ইউতেছে তাহার সংখা নাই। কিন্ত হার দৃষ্টি মৃত্তিকাতে আছে তাহার পক্ষে দোতাল! তেতালা- 
বাড়ী গ্রাম সহর বাজার নানা নামরূপ ভাস! সত্তেও তাহারা কোন কাজে হয় নাই। ই মকলের 
উ1বন| মিখা| অর্থাৎ বন্ত শুনা । কেবল দৃত্তিষ্কাই সতা। বাহার মৃত্তিকাতে দুটি নাই, বিলি 
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যাহা দৃষ্টিতে জাবন্ধ অর্থাৎ হিনি দোঁতালা! তেতাল! বাড়ী, গ্রাফ সহর বান্বার প্রভৃতি মাত্র 
দেখিতেছেন তাহার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নাম রগ মায়া জীব্‌ প্রভৃতি সতা। যাহার মৃত্তিকার 
উপর দৃষ্টি নাই তাঁহাকে বাঁটী ঘর বলিলে সতা বধ হ্য়। প্রকার না বলিলে ব্যবহারিক 
বা সামাজিক কোন কার্যা কাহারও সম্পন্ন হয় না। যদি কাহাকেও ঘরে বসিতে ন1 
বলিয়া ত্তিকাতে বসিতে বলা হয় তাহা হইলে মে বুঝিতে না পারাফ বাবহার কাধ্য 
নু রূপে চলে না। ঘরও বলিতে হইবে, মৃত্তিকাও বলিতে হইবে। দেই মৃত্তিকা, 
রী কারণ পূ্পরত্রদ্ধ জ্যোতিঃহ্বরূপ নিরাকার সাকার চরাচ্‌র স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইঃ! 
অসীম অথণ্ডাকর পূর্ন সূর্বশক্তিমান স্বয়ং বিরাজমান। যতক্ষণ মায়া জীব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
নামরূণ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভাসমান ততক্ষণ কষ্ট ও অশান্তির সীম! থাকে না। বখন সেই 
ব্যক্তিরই জ্ঞান হয় তখন নামরূপ জগৎ ভাস! সত্ত্বেও পূর্ণ মঙ্গল কারী পরব্রঙ্মই সেই নেই নামরূপ 
বলিয়া ভাঁসেন।' পরত্রহ্গ বাতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু ভাসেনা। যে যে প্রকার ভাবুক নাঁকেন 
 ভিনিই প্রকাশ অপ্রকাশ ভাবে বিদামান। সেই পূর্ণপরব্রন্মকে লক্ষ্য করিয়! দুইটা তাব 'বাচক 
শব লোকে প্রচলিত। এক, নিরাকার নিগুণ, জ্ঞান বা! বুদ্ধি, মন ও বাক্যের অতীত। স্থির 
সহিত মে ভাবের কোন প্রয়োজন নাই। যেমন জ্ঞানাতীত হুষুপ্তির অবস্থার সহিত জ্ঞানময় 
গরিত অবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুই অবস্থাতে একই পুরুষ রহিয়াছেন। 
অগর, সাকার সণ দৃশামান ইন্তিয় গৌচর প্রত্ক্ষ দেখা ফাইতেছেন। শাস্ত্রে সেই দৃশামান মঙ্গস- 
কারীবিরাট ব্রন্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা আছে যে, তাহার জান নেত্র নুরধযনারায়ণ, চরম] জ্োতিঃ, 
মূ আকাশ মন্তক, বায়, প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। ইহার অতিরিক্ক. সাকার 
কেহ্‌ নাই, হবেন না, হার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ত্রন্ষের অঙ্গ প্রতাঙ্গের সহিত 
অহস্কারকে গণনা করিয়া শিবের অষ্ট যুত্তি, অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট সিদ্ধি, অষ্ট বিতৃতি নাম কল্সন| 
হয়াছে। ইহারই গ্রহ ও দেবতা দেবী প্রভৃতি নাম। এই মঙ্গলকারী বিরাট তগবান ৪ 
চলল নুর্যানারায়ণ জোতিঃম্বরপ হইতে অবতার খষি মুনি, মহম্মদ) বীশুপষ্্ী পুরুষ জীব সমূহের 
উৎপত্তি গালন ও লয় হইতেছে। ইূনি অনাদি কাল যাহা তাহাই আছেন। ইহীর পৃথিবী 
চরণ হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়। জীব মাত্রেরই পালন ও হাড় মাংস গঠন হইতেছে, জল নাড়ী 
হইডে বৃষ্টির দ্বারা অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব মাত্রেই জল পান করিয়| জীবন ধারণ 
করিতেছেন, এবং জীব দেহে রক্ত দস নাড়ী হইতেছে। অমি সুখের হারা জীব মাত্রের 
ধা পিপাসা, আহার ও অন্ন পরিপাক এবং বাকশতি হইতেছে। হার প্রাণবায়ু হইতে 
জীবমাত্রের নাসিকা রে সব প্রশ্বাস চলিতেছে । আকাশ মস্তক, হইতে জীব মাত্রেই কর্ণ দ্বারে 
শব্দ গ্রহণ, করিতেছেন । মন চত্রমা জ্যোতি: কারা জীব মাত্রেই বে!ধ করিতেছেন, “ইহা, 
জামার, টা তাহার” ও. দিবা রাত্র সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে। মন কিধিৎমাত অনামনম্ধ হইলে. 
কাধ হয় না। গ্ভাহার জ্ঞাননেত্র হুর্ধানারায়ণ জীব সমূহের মন্তকে চেতন হইয়া নেত্র বারে 
রাপ্‌অঙ্গাও দর্পন ও সত্যসতোর বিচার করিতেছেন। নেত্র জ্যোতি. সঙ্কুচিত হলে জীবের 
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দিঙ্কাহর়। অন্তকে তেজোময় জোতিঃ থাকিলে জীব জাগ্রত বা চেতন হইয়া সমস্ত কার্য; 
ক্করে। এই অনাদি মঙ্গলকায়ী বিরাট ভগবান, চন্দ্রম হূর্যানারায়ণ জেোতিংশ্বরূপ। হাতা, পিতা 
চুইতে নিযুখ হইয়া জীব মাত্রেরই কিন দুর্দশা! হইতেছে? পাত্র পুত্র কনা! আপন মাঁত। ফিতার 
লরণা্থা হইয়া নেত্রের সন্মুখে পূর্ণরূপে ক্ষমাতিক্ষা ও নমস্কার করিলে মাত! পিতার তুল শুক্র সমষ্টি 
পরীরকে নমন্ধার ও পূর্ণভ্াবে ক্ষমা প্রার্থনা হয়। আর মাত! পিতার প্রতোক অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
নাম ধরিয়। ধরিয়। নমস্কার ক্রিবার প্রয়োজন থাকে না, যে হা মাত| পিতাকে নমস্কার, 
পা মাতা পি্বাকে নমস্কার, নাৰ মাতা পিতাকে নমস্কার ইতাদি। এরপে মাত: পিতার যত অঙ্গ 
গ্রাতাঙ্গ আছে তাহার প্রতোকের নাম উল্লেখ পূর্বক নুমন্ধার করিতে গেলে কত যে কাল নষ্ট 
ও কষ্ট তোগ বরিতে হইবে তাহার সীমা নাউু। মাতা পিতার নেত্রের সন্খে তক্তি পূর্বক 
পূর্রূপে নমস্কার করিলে সহজে সকল উপাধি মিটিয়া যায় ও মাতা পিত1 নেত্র হইতে দেখেন যে 
আমার পুত্র কনা! আমাকে নমন্কার পূর্বক ক্ষমা প্রর্থনা করিতেছে ।” এবং তাহাতে প্রসঙ্গ 
হইয়া পুত্র কন্যার সর্ধব প্রকারে মঙ্গল বিধান করেন। 

পুত্র কন্যারূপী তোমর! চরাচর স্ত্রী পুরুষ । মাত পিতারূপী নির।কার সাকার পূর্ণ পরত, 
বিরাট জ্যোতিঃন্বূপ। ভাহার জ্ঞান নেত্র হুর্যানারায়ণ, চন্দ্রমা জোতিঃ মন। উদয়- 
অন্তে এই মঙ্গলকারী মতা পিতার সন্মুখে তক্তি পূর্ববক প্রণাম ও ক্ষম| প্রার্থনা কৰিলে নির|: 
ক্কার সাকার দেবদেবী পিপীলিকাপর্যান্ত নমস্কার ও. সকলের নিকট ক্ষম! প্রার্থন! হইয়া যায়, 
তখন ইহার প্রতোক অঙ্গ প্রতাঙ্গ শক্তি বা দেব দেবীকে তিন্ন তিন নাম করিয়া! নমন্ধার করিবার, 
প্রয়োজন থাকে না| ইহ ঞ্রব তা জানিবে। ইহারই নাম ও'কার.। ইনি জীবের মাতা 
পিত! গুর আত্মা । ইহাকে প্রীতি তি পুর্ব ডাক। অর্থাৎ “ও সতগুরু” মন্ত্র জপ করা মনুষ্য 
ষাত্রেরই কর্তৃবা। সকলকে সকলে আপন আত্ম! পরমাক্মান্ত স্বরূপ জানিয়া পরদ্পরের উপকার, 
কর। এবং এইরূপে সমস্ত ভাব বুঝিয়। ইহাকে পূর্ণরূপে চেন ও সকলে মিলিত হইয়া ইহার, 
স্কট প্রার্থন! ও ইহার প্রিন্ন কার্ধা সাধন কর। ইনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন। 


ও লাস্তিঃ শাসিঃ লান্বিঃ | 
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কোন জাষ! পৰিত্র ও কোন ভাষা আগবিক্র এইকপ সংস্কার বশতঃ বিবাদ বিষন্বাদে লোকে. 
ফত্য রষ্ট হইয়। অপান্তি ভোগ করিতেছেন | 
অতএব মনুষ্য মাত্রেই আ্বাপন আপন মান. অপমান, জয়. পরাজয়, কন্সিত সামাজিক, সবার 
গুরিতা।গ করিয়। বিচার্‌ পূর্বক, বুঝ যে, সংস্কৃত ও অস্থান্তু ভাষা ও ধর্থ বা ইউদেবতা কি. 


৩১৪ অসৃতসাগর। | 


বন্ত-_সতা বাঁ মিথা! সাকার বা নিরাকার । ধাহাতে অমঙ্গল চুর হইয়া জগতে মঙ্গল ও. 
শাস্থি স্থাপনা হয় তাহাই সকলের কর্তবা। প্রথমে মনুষ্য মাপ্্রেরই বুঝিয়া দেখা উচিত, 'ধখন 
আামাদিশের জন্ম হয় নাই তখন কি আমরা একপ সৃষ্টি দেখিয়ছিলাম বা দেব আন্বরিক গ্রভৃতি 
ভাষা গুনিয়াছিলাম | সকলেই মুর্খ জন্মিয়া পরে ক'খ-হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কত প্রভৃতি 
ভাষায় পণ্ডিত হইয়া মৌলবি পারি পদ লাভ করিয়াছি।” যাহার যে ভাষায় সংস্কার পড়িয়াছে 
তিনি বেই ভাষায় পণ্ডিত অপর ভাষ! ন! জানায় তিনি নেই ভাষায় মূর্খ। সাধারণতঃ যিনি ষে 
বিষয়ে দক্ষ বা সংস্কার সম্পন্ন তিনি সেই বিষয়ে পণ্তিত ও যে বিষয়ে ষাহার সংস্কার বাঁ জ্ঞান নাই 
তিনি সেই বিষয়ে মূর্খ। যেমন স্বর্নকার স্বর্ণের কার্ধে জ্ঞানী ও লৌহের কার্ধো মূর্। চাষা 
রাজকার্ষে মূর্ধ এবং রাজ্জাও কৃষি কার্ষো যুখ“। স্বরূপ পক্ষে পৃণ্ডিত মূর্খ জীব মনত্রেই সমান। 
হযুপ্তির গাঢ় নিদ্রায় কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি অন্ধ কি চক্ষুপ্মাণ কি অল্পবুন্ধি কি বুদ্ধিমান কাহারও 
এ দান থাকে না যে, আমি পণ্ডিত বা মু; আমি কখন শুইয়াছি ব| কখন জগিব। আমি 
জীবাস্মা আছি বাঁ তিনি পরমা আছেন। পঞ্ডিত মুর্খ মনুধা মাত্রেরই জাগ্রত অবস্থা হইলে 
তবে নান প্রকারের জান হয়। যাহার ষেভাষায় সংস্কার তিনি তদনূমারে বোধ করেন যে, 
আমি মুর্খবা পত্ডিত। ব্রঙ্গাওস্থ তাবৎ শাস্ত্র অধায়ণ করিয়াও যতক্ষণ পরমাস্মার কৃপায় তাহাতে 
নিষ্ঠা হইয়া অজ্ঞান দূর ও সমদৃষ্টি জ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা না হইতেছে ততক্ষণ পরম্পরের সম্বন্ধে 
মুর্খও পণ্ডিত অবগ্যই বোধ হইবে। খে দেশে যে ভাষা বাবহার করিলে সকলে সহজে বুঝিতে 
পারে তাহাই সেখানে দেবতাধা । হাহাতে সমগ্র মনুষা মণ্ডলীর মধো একই ভাষ! প্রচলিত হয় 
সে বিষয়ে রাজা প্রজ! পণ্ডিতগণের তক করা উচিত। সহজ দেবনাগরী ভাষা বা অন্য কোন 
সহজ 'ভাষা বিচার পুর্ব্বক প্রচার কয় যাহাতে সহজে সকলের কার্যা নিষ্পন্ন হয়। মন্থযোর মধো 
একই ভাষা প্রচলিত থাক! সুবিধা জনক। পরমাত্ম! সকলেরই ভাষা জানেন ও সকলেরই ভাষ। 
বুঝিয়! জ্ঞান মুক্তি দেন। মনুষা সকল ভাষার ভাব বুঝিতে পারে না। এজন্যা অজ্ঞান অবস্থায় 
তাহাদের পক্ষে দেব ভাষাও অনস্থরিক ভাষা! করিত হয়। সমদৃষ্ি সম্পন্ন জ্ঞানবান বাক্তি যে দেশে 
যেতাষা সহজে বুঝিতে পারে সেই ভাষার দ্বারায় ব| ইঙ্গিতে ভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্ট! 
করেন | কোনমতে কার্ধা উদ্ধার হইলেই হইল | আনহীন ইহার বিপরীত আচরণে নানা 
প্রকার অশ!স্তি ও কষ্ট ভোগ করেন। 

ৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার তাব বুঝিতে পারিবে । এন্ষজন অদ্ধিতীয় সংন্কতজ্ঞ পণ্ডিত 
আপন দাস দাসী প্রভৃতিকে সংক্ষ.ত দেবঙায! বলিয়। শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নিজে সর্বদা এ 
ভাষা বাবহার করিতেন । অগ্য ভাষা কাহাকেও বাবহার করিতে দিতেন না। করিলে ঘ্বগা 
করিতেন। ভগবানের লীলা! একদিন এ প্ডিত মাটের মধো জল তুলিতে গিশ্লা কৃপে পতিত 
ইন। তীহার ভৃতা নিকটবর্তী চাষাদিগকে প্রতুর সাহাব্যার্থে আহ্বান করিয়া কহিল, 
““ভোহলগ্রাহিধঃ পণ্ডিত কুপে পতিতঃ1” চাষাগণ সংস্কৃত শিক্ষার অদ্ভাবে তাঁহার কথায় কর্ণ 
পাত না করিয়া দিজ$নিজ্জ কার্যে নিধুক্ত রহিল। এদিকে পণ্ডিতের প্রাণ যায়। সংক্ষ তক 


দেবভীষা । | ৩১১ 


প্িত ভৃতাকে ধমক ইয়া বলিলেন “বেটা, ভাষায় ডাক নতুবা আমার প্রাণ যাইবে।” তৃত্য 
অপ্তদ্ধ বাকা প্রয়োগের আশঙ্কায় ডাকিতে অন্বীকার করিল । পণ্ডিত আরও ধমকাইতে লাগিলেন । 
পরিশেষে ভূতা চাধীদিগকে ভাষায় '্ডাকিলে তাহ।র! আসিয়! পণ্ডিতকে উদ্ধ/র করিল। তখন 
ভবতা পওিতকে বলিল,“মহাশয় আপনি সংস্ক.ত দেবভাষ! ও চলিত ত।যাকে আস্ুরিক বলিয়াছেন । 
কিন্ত আমি আহ্রিক ভাযা/বাবহার না করিলে আজ আপনার প্রাণ নষ্ট হইত 1” পও্ডিত,“সকলই 
পরমাত্মার লীলা” এই বলিয়! নীরব হইলেন। 

একজন সংক্কতজ্ঞ সন্লানী রায়বেরিলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে ভিক্ষার্থে এক গৃহস্থের 
বাটাতে আসেন। তিনিও কেবল সংক্কতে কথা কহিতেন। আমুরিক জ্ঞানে অপর কোন 
ভাষা ব্যবহার করিতেন না। এবং সংক্কত তাষা না জানায় অনেক সময় তাহার সেবা 
করণেচ্ছ, গৃহস্থগণের বিশেষ কষ্ট হইত। এবারকার গৃহস্থ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি 
বুঝলেন যে, এ বাত্তি গৃহস্থাশ্রমে :অজ্ঞান অবস্থায় সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া অহং- 
কারে মগ্র ছিলেন। গরে মন্তক যুগ্ন ও সন্নাসী পদগ্রহন করিয়া অধিকতর অজ্ঞানে ডুবিয়াছেন। 
সংস্কৃত দেবভাষা এই অজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া লোকে বুঝুক আর ন| বুঝুক সংস্কৃতে তন্ন কথ! 
কহিতে চাছেন না। আমি কি আগে সংস্কৃত শিখিয়! আসিব ও তাহার পর ইহার ভাব বুঝিয়! 
তবে ইহার সেবা করিব? যাহার দ্বার। প্রয়োজন সিদ্ধিন্ন বা/ঘাত ঘটে একপ বিদা! শিক্ষ। নিতান্ত 
নিক্ষল। এইরূপ বিচার করিয়! গৃহস্থ নানা প্রকারে সন্ন্যাসী মহাত্মাকে প্রচলিত ভাষায় কথা 
কহাইবার বত্ব করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি আস্থরিক ভাঁষা ব্যবহারে .সন্মত হইলেন ন|। 
তাহাকে জ্ঞান শিক্ষ। দিবার জন্য গৃহস্থ ভাষায় বলিল, “হে সন্াপী তোমার মাথায় পঁচিসট্ঘ। 
পুরাত্তন জুতা লাগাইব।” ক্রোধান্ব হইয়| সন্ন্যাসী বলিলেন,“বেটা তুই আমার গালি দিলি? তোর 
গৃহে জলম্পর্শ করিব না।” গৃহস্থ হাত জুড়িয়া বলিল, “মহাশয় যধন প্রচলিত ভ!ষ।কে আহ্রিক 
জ্ঞানে পরিত্যাগ করির়!ছেন তখন কিরূপে দেই ভাষার গালি আপনাকে লাগিল? সন্নাসী 
লজ্জায় নীরৰ হইলেন। ভীহাকে শিখাইবার ইচ্ছায় গৃহস্থ বলিলেন, “কেন জগ্রৎকে মিথ্যা ভ্রমে 
ফেলিতেছেন। বর্বচার্‌ পূর্বক আপনি অসতাকে তাগ ও সতাকে গ্রহণ করুণ। আপনার! 
জগৎকে সংশিক্ষ। না! দিলে কিরূপে ত্রাস্তি ও অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইবে 1” সন্গযাসী 
গৃহস্থকে নমস্কারাস্তে উত্তর করিলেন, “ভাই, তুমি আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিলে। তুমি আমার গরু 1” 

সকলের$ বুঝা উচিত যে মিথা| সতা দুইটি শব কল্লিত। তাহার মধো মিখা| মিথ্যা মিথা দৃশ্তে 
ও নাই অনৃশ্বেও নাই । মিথা। দলের শিকট মিথা,কখন সতা হয় না। আর সতা এক। তদযাতীত : 
দ্বিতীয় সতা নাই। মতা সকলের নিকট সতা। সত্য স্বতঃ প্রকাণ, সতা কখন মিথা হন না। 
সত্য নিরাকার সাকার কারণ সুক্ষ স্থল চরাচরকে লইয়া'অলীম অথণ্াকার পূর্ণরূপে বিরাজমান 
এই দুয়ের মধ ছুইটি শব্ধ প্রচলিত । : এক, নিরাকার নিগুণ ও আর এক, নাকার সগডগ। 
নিরাকার জ্ঞানাতীত অপ্রকাশ, | সাকার প্রকাশমান ইন্ট্িয় গোচর। এই এক মঙ্গলকারী উ 
কার বিরাট পুরুষ চরম! সযানারায়ণ জ্যোতিম্থেরপ জগতের মাতা। পিতা গুরু আত্মা। বেদাদি 


৬১২ অন্বতদাঁগর | 


শাস্ত্রে বর্ম আছে যে, ইহারই জাননেত সরযানারার়ণ, চ্রমাজোতিঃ মন, আকাশ মন্তক, বাযুগ্রাণ, 
অগনিমুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ । এই সপ্তাঙ্গের মহিত অহংকার গণনা করিয়া শিবের অষ্টম 
ও সমগ্র দেবতাদেবী বল্পে। এই এক রশ ৰা [ইষ্দেবতা বা মন্ত্র বা ভাষা স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান । 
মনুযাগণ ইহাকে চিনিয়ী ইহার নিকট কর্ম ও শরণ প্রার্থনা কর। বর্ধাণ্ডের নির্দলতা সম্পাদন, 

জীবের অভ্তাব মো্টন ও অগ্নি আহতি প্রদানরূপ ইহার প্রিয়কার্ধা সাধন করিলে ইনি প্রসন্ন 
ইইয়া সকল প্রকারে অমঙ্গল দুর করিধ মঙ্গল স্থাপনা করিবেন) যাহাতে জীবমাঞজ পরমাননে 
বস্থিতি করিবে। ইহা ধঁব সত্য সতা জামিবে। 

ও" শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। 
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মৌলবী পাঁদরী পিত বিব্যাতিমানী লোকগণ মাপন আপন মান অপনান জয় পরাজয়, মিথা 
কল্পিত সমাপ্রিক স্বার্পরিত্যাগ করিয়। সারভাব গ্রহণ কর,যাহাতে তোমরা জ্গত্বাসীগণ পরমানে 
আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে। বর্ণ শুদ্ধি অশুদ্ধি লইয়া পরম্পর তর্ক বিতর্ক হিংসা থ্বেষ বশত; কষ্টভোগ 
করিতেছ ও জগৎবাসীর কষ্টের কারণ হইতেছ। প্রথমে তোমা দের বুঝা! উচিত যে, বর্ণ কাহাকে 
বলে ও শুদ্ধাণুদ্ধর প্রয়োজন কি? প্রতাক্ষ দেখ, এক কালী হইতে স্বর ও বাঞ্জনবর্ণ কল্পিত 
হইয়ুছে। পুংলিঙগ স্ত্রীলিঙ্গ রীবলিঙ্গ তু দীর্ঘ বর্ণ প্রভৃতি কেবল কল্পনা মান্র। কালীর সধো 
রও বাপ্রন বা পুংলিঙ্গ স্বীপিঙ্গ ক্ীবলিঙ্গ। হুম্ব দীর্ঘ প্রভৃতি কোন কালে হয় নাই, হইবে নী 
হইবার মন্তাবনাও নোই। উহ ক|লী মাত্রই আছে। কেবল ব্যবহার কার্যোর জন্য একটা চিন 
কাট! ও তিন ভিন্ন নাম কল্পনা কর! যে,এইটা স্বরবর্ণ ও এইটা বাঞ্ধনবর্ণ ব। ইটা ্ত্ী লিঙ্গ রী বলির্স 
হব দীর্ঘ প্রত্ৃতি। কিন্তু এন্থলে বুঝা উচিত, এক কালী হইতে নানা প্রকারের বর্ণ নিজেই কল্পনা 
করিলে ও নিজে উহার মধো গুঝ।গুদ্ধি ও শব্দার্থ কল্পনা করিয়া গরম্পর না! বুঝিয়া তাশাস্তি স্থাপনা 
করিলে । বিচার করিয়! দেখ এক কালী হইতে আমি কল্পন! করিয়া নানা বর্ণ রচনা করিলাম ও 
আমিই শুদ্ধাপুদ্ধি লইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছি--ইহা'র কারণ কি? বাবহার ব! পরমার্থ কার্ধয 
নির্বাহের জন্ঠ যে যে বর্ণ েেঁষে বর্ণে যৌগ করিলে যাবহার বা পাক্নমার্থিক বিষয়ের ভাব হুশ্পষ্ট 
বুঝা বায়, সেইজন্য সেই সেই বর্ণ সেই লেই স্থলে যোগ:করিতে হয়। উদ্দেস্হুম্পষ্ট,গাব প্রকাশ 
করা। বদি স্বরবর্ণর স্থলে ব্যঞ্জন বর্ণ দেওয়া হয় বা হম্বের স্থলে দীর্ঘ দেওয়! হয় বাঁ “ক 
স্থানে “খ” দেওয়। হয় ব! “খ” স্থানে “প” দেওয়! হয় তাহা হইলে সুম্পষ্ট ভাব প্রর্কশ না হওয়ার 
ধাবহার কার্য ইশৃঙ্খলে চলিবে ন!| যে বর্ণ যে নামে কল্পিত আছে সেই বর্ণ যথা স্থানে' প্রয়োগ 
করিলে প্রয়োজন গত কল্সিত শব্দের প্রাকাপ হয়। আবস্যক শের প্রকীশই' শুদ্ধ ধর 
বিশ্বাস। বদি অনেক অক্ষর যোগ'করিলে সেই কজ্সিত শখের তাৰ মুষ্পষ্ট রূপ প্রকাশ না গায়! 
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তাহাকে অশুদ্ধ ভাষ। ও অশুদ্ধ বর্ণবিষ্াদ জাঁনিবে। কিন্তু কাঁলীর মধ্যে বা যিনি শব্দ প্রয়োগ 
'করিতেছেন তাহার মধ্যে শুদ্ধাশুদ্ধি বা স্বরবাণ্রন প্রভৃতি নাই। কালী বা তিনি বাহা তাহাই আছেন। 
যে প্রকারে হউক ভাব প্রকাশ কর! মূল উদ্দেগ্ঠ | যাহাতে উত্তমরূপে বাবহ।রিক ও পারমার্থিক 
কার্য নিশপন্ন হয় তাহাই প্রয়োজন। এ স্থলে কালী বা বর্ণ কাহাকে বলে? কালীরূগী কারণ 
পূর্ণ পরব্রহ্ম জোতিংস্বরূপ সাকার নির|কার চরাচরকে লইয়া অখণ্ডাকারে সর্কালে বিরাজমান। 
চরাচর শ্ত্রীপুরুষের স্থল সুচ্্ শরীরকে বর্ণরূপী জানিবে। স্বরবর্ণ ুক্্ম শরীর, ব্যগ্নন বর্ণ ্ল 
শরীর । কাহারও মতে পঞস্বর ও কাহার মতে যোল স্বর ; কাহারও মতে বাগ্নবর্ণ পঁ়ত্রিশটিও 
কাহায় মতে ছাব্বিশটি ইতযাদি। পঞ্চ স্বরবর্ণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় বা পঞ্চ প্রাণকে জানিবে। তের 
স্বরবর্ণ দুইটা নেত্র দ্বারে, দুইটা কর্ণদ্ধারে, ছুইটা নাসিকাদ্বারে যাহাতে খাস প্রশ্থাস চলিতেছে ; একটা 
. বাকাদ্ধারে, দুইটা হস্তে, ছুইট পদে যাহাতে হস্ত পদ চলিতেছে। এবং গুহ্য ও উপস্থে এক এক এই & 
তের স্বর ও রজঃ তমঃ সত্ত্ব এই তিন গুণকে লইয়া ষোল কল! জোতি:ম্বরূপ জীবাত্মার স্থক্ম্ম শরীর । 
স্থল শরীরের বত গ্স্থি সকলকে বাগ্রনবর্ণ জানিবে। য,র, ল,ব বর্ণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার 
এই চারি অন্তঃকরণুকে জানিবে। শষ, স, হ, উন্মবর্ণ অর্থাৎ জোতিকে জাানিবে-নেত্র দ্বারে 
জোতীরূপ, কর্ণন্বারে আকাশরূপ, নাসিক দ্বারে প্রাণরূপ, মুখদ্বারে অগ্রিরূ্প। “শ”র রূপ অগ্নি 
মুখস্বরূপ | '"য”র রূপ নাসিকা দ্বারে প্রাণ বায়ু রূপ চন্ত্রমা জ্যোতিঃ। “স”র রূপ নেত্র দ্বারে 
শুর্ধানারায়ণ | “হা” সমষ্টি বিরটি মঙ্গলকারী চক্জমা হুর্যানাপ্লায়ণ। এই চাঁরি বর্ণ মঙ্গলকারিণী 
স্বতঃ প্রকাশ কালী ছুর্গা সাবিত্রী দেবী মাতা প্রভৃতি চরাঁচরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থাকিয়া 
মন্তকে সহত্র দলে অবায়রূপে বিরাজ করেন। এই জন্য বর্ণাদিকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলে। স্বরবর্ণ 
প্রভৃতিররূপ বিরাট পুরুষ চন্্রমা জ্যোতিকে জানিবে। বাঞ্জন বর্ণের রূপ বিরাট পুরুষের স্থল অঙ্গ 
পৃথিবী ও জল । বিসর্গ বিরাট পুরুষ চন্্রম। হুর্যানায়ারণ জ্যোতিংস্বরূপকে জানিবে। অনুন্থর ঈশ্বর 
« বিরাটপুরুষ স্র্্যনারায়ণকে জানিবে। ক্জবিন্দুর অর্ধন্দ্রচত্দরমাজ্যোতিও, বিন্দু হুর্ানারায়ণ ঈশ্বর 
বিরাটপুরুষ। এই বিরাট পুরুষের নেত্র হুর্যানারায়ণ চন্দ্রমা জোতিংস্বরূপ। বিদর্গ হইতে সমস্ত 
চরাচর স্ত্রীপুরুষের নেত্র। বিসর্গ এই বির!টপুরুষের প্রকৃতি পুরুষভাব বা যুগলবূপ। এই বিরাট 
ঈশ্বর হইতে চরাচর স্্ীপুরুষের স্থল হুপম শরীর, স্বর ও বাঞ্জনবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে! শ্বরবর্ণের বিনা- 
সাহায্যে বাঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় ন। | ইহাঁর অর্থ এই যে জীবাত্মা স্বরবর্ণ। যোল কলা জ্যোতিঃ 
ুষুণডির অবস্থায় যখন কারণে নিষক্রিয় তাবে থাকেন তখন স্ব, শরীর ব্যপ্রন পড়িয়া থাকে, কোন 
কার্ধোর সামর্থ থাকে না। হুম্্র শরীর স্বরবর্ণ ও স্থল শরীর বাঞ্জসবর্ণ মিলিত হইললে 
জাঁবাস্মা কার্যাকরিতে সমর্থ হন। স্থ্ ুল্র শরীর স্বর বাঞ্জনের যোগ হইলে অর্থাৎ জীবামবা 
চেতন ভাবে বেদ, বেদান্ত বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে ধাকেন। শান্ত্রে যে কাগজ 
কালী যোগ হইয়া বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা নহে । তোমরা ন্বর বার্ন স্থল শৃষ্স্ম শরীরের যোগে 
শব প্রভৃতি উচ্চারণ বা সথষ্টি কর। এইরূপে, স্বরবর্ণ বঞ্জনবর্ণের ভাব গ্রহণ করিবে। 
বিশেষণ বিশেষো লয় প্রাপ্তির যে অবস্থা! তাহার নাম হৃম্ব। বিশেষণ বিস্তারমান হইয়া বে 


২৩১৪ অযুতসাগর। 


অবস্থায় বিশেধাকে প্রকাশ করে তাহার নাম দীর্ঘ । ঘ্লিশেষণকে বিশেষা হইতে ভিন্ন বলিয়া বৌধ 
হইবার নাম বাঞ্ন বা! নামরূপ মাত্র। হন্ব বর্ণের কূপ বিরাট পরত্রহ্গের জ্ঞাননেত্র হুর্যানারায়ণ | 
দীর্ঘ চত্ত্রম| হু্যনারায়ণ ছুইভাবে প্রকাশমান জোতিঃ। প্রকৃতি পুরুষভাব ব| যুগলরূপ অর্থাৎ 
নামরাপ স্ত্রী পুরুষ চরাচরা ত্বক জগস্ভাব দীর্ঘ । হুম্ব দীর্ধের অতীত তেজোময় জোতিঃ বিরাট পরম 
পুরুষ ভগবান। জীবের একনেত্র থ|কিলে হৃম্ব, দুই নেত্র থাকিলে দীর্ঘ। এক কর্ণ থাকিলে হৃম্ব, 
ছুই কর্ণ থাকিলে দীর্ঘ। এক নাসিকায় বহমান প্রাণ হৃত্ষ, দুই নাসায় বহমান প্রাণ দীর্ঘ 
ইতাাদি। স্বগ্নাবস্থা। দীর্ঘ, জাগরণ হৃ্ব, স্ুযুপ্তি উভয়ের অতীত । অন্ানাবস্। দীর্ঘ, জ্ঞানাবস্থা 
হৃশ, জীবাতব! পরমাত্মার অভেদ ভাব অর্থাৎ স্বরূপাবস্থ। হৃস্ব দীর্ঘর অতীত! 

স্বর বাঞ্ধন বর্ণ মাত্রেই পরত্রহ্ম হইতে উদয় হইয়া পরত্রন্নোর বগই আছে। পরবন্ধ 

টা হইতে জগৎ নামরূপ বিস্তারমান বে।ধ হওয়া স্বর বাঞ্জন হুম্ব দীর্ঘ জানিবে। এই নান। নামরূপাত্মক 

জগৎ কারণ পরত্রক্মে স্থিত হওয়ার নাম বর্ণাতীত ভাব। নান! নাম রূপাজ্ক জগৎ থাকা 
সত্তেও ব্রক্মময় ভাসমান হইলে তাহার নাম নিতা স্বতঃপ্রকাশ বর্ণ/তীত ভাব। এই ঈশ্বর বিরাট 
চক্জম! হুর্ধানারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ গুরুমাতা পিতা আত্ম। হইতে বিমুখ হইয়া বেদ বেদান্ত, বাইবেল 
কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি দিব! রাত্রি পাঠ করিলেও এই স্বর বাষ্জন বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধির ভাব কখনই 
বুঝিতে পারিবে ন।। ইহার শরণাগত হইলেই বেদ বেদাস্ত পাঠ কর আর না কর সহজেই 
তাহার কৃপায় স্বর বাগ্ন মৃক্তি প্রভৃতি বুঝিতে পারিবে ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং নিত্য নির্ভয়ে 
বিচরণ করিবে । জ্ঞান হইয়। সত্যকে বোধ বা ধারণ করার নাম শুদ্ধ ভাষা জানিবে। তাহাতে 
বিমুখ হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় তাহার ভাব আর তাহাকে ন| জানার ন[ম অশ্তদ্ধ ভাষা জানিবে। 
দে অবস্থায় নানা প্রকারের ভয় থাকে | পরমাত্ম। জীবাস্মা স্বরূপে কোনও কালে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ 
হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভ|বনাও নাই। তিনি যাহা তাহাই গরিপূর্ণরূপে কারণ সুক্ষ স্থূল 
নান| নামন্ধপে বিস্তারমান আছেন। অভিমান তাঁগ করিয়া তাহার শরণাগত হও, তাহাতে ৪ 
তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন ও তোমারা চরাচর 
স্্ীপুরষে মিলিত হইরা পরমানন্দে কালযাপন করিবে। 

সারভাব গ্রহণে পরাজুখ পণ্ডিতগ্রণ গরম্পর শব প্রয়োগ লইয়া বাদ বিষন্বাদে অশান্তি ভোগ 
করিতেছেন। এ বিষয়ে কোন গ্রকারে পরাজয় হইলে কেহ কেহ বিষ খাইয়। প্রাণ ত্যাগ 
পর্যান্ত করেন। 

এম্থলে সকলের আরও বুঝা উচিৎ যে এই ধে, স্বর ও বার্ন বর্ণ, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ, 
গুদ্ধাস্তত্ধি বণ প্রভৃতি কাহ।কে বলে-_মিধ্যাকে অথবা সত্যকে ? মিথা! মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের 
দিকট মিথা!। সিথা! কখনও সভা হয়না । গ্রিথা। হইতে কোন প্রকার বর্ণ বা শুদ্ধাশুদ্ধি 
হইতেই পারে না, হওয়! অসম্ভব। সতা এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ॥ সতা যদি বর্ণ হন তাহা হইলে 
সতা সতাই থাকিবেন, মতা কখন মিখা। হইবেন না । সতা স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিল্গ প্রভাতি হইতে 
পারেনন|। তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি নাই। এক কালীর চিহু লইয়া আমরা নিজে নিজে সমস্ত বর্ণই 


ব্যাকরণে তত্ববিচাঁর। ৩১৫ 


ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিলাম। কিন্তু সমস্ত বর্ণই এক কালী মাত্র। ইহার মধো স্বর বর্ণ বা 
বাঞ্জনবর্ণ ব| পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ রীবলিঙ্গ, শুদ্ধাশুদ্ধি কোন কালে হয় নাই, হই বে না, হইবার সন্তা- 
বনাও নাই । সমস্ত বর্নই কালী মাত্র, কালী ছাড়! .অপর কোন বস্তু তাহাতে নাই। তবে 
আমরা কি জন্য অজ্ঞান বশঠঃ শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া অশান্তি ভোগ করি। কালীর তশুদ্ধির! 
অশুদ্ধি হয় না, কালী যাহ তাহাই থাকে । তবে কি আমাদের কথায় শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হয়। 
বাকা ভ আমার কল্পিত কালীর বর্ণ নয় যে তাহার শুদ্ধি বা শুদ্ধি হইবে? তবে অশান্তি কেন ? 
বাবহার কারোর সণৃঙ্খল নির্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কল্পন| করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রচলিত 
থাক। সত্বেও কল্পন৷ অনুসারে সংবুক্ত বা সন্নিকটস্থ হইয়। এক এক নাম উৎপন্ন করে। প্রয়োগের 
প্রথামত এক এক নামে এক এক পদার্থ ক্রিয়া বা ভব বুঝার । প্রচলিত নিয়ম ভর্গ করিলে 
বুঝিবার অহ্ণিধ। ঘটে। এ জন্য শুদ্ধি অশ্তদ্ধির বিচার। ইহ] না বুঝিয়৷ অর্থ বোধের বাতিক্রম 
ঘটুক আর না৷ ঘটুক শুদ্ধি অশ্তদ্ধি লইয়া! আমাদের অশান্তির সীমা খাকে ন।। কিন্তু এস্থলে 
গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে তোমরা! চেতন হইয়া! ক তালু প্রভৃতি অঙ্গ হইতে 
বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণ করিয়া বন্তুবোধ করিতিছ ও করাইতেছ। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে যে ভিন্ন 
ভিন্ন বর্ণ ও শব্দ উচ্চারিত হইতেছে ত!হা! কি বস্তু ঃ কালী হইতে ষে বর্ণ কল্পনা করিয়াছ সেই. 
বর্দটই কি তোমাদের জিহ্বাদি সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইতেছে? কিন্ব! তোমরা চেতন, তোমদের 
ভিতর চেতন বর্ণ বাঁ পথিবাদি তত্বের যোগ হইয়া বহিমূখে শব্দ উচ্চারণ হইতেছে ? বিচার 
করিয়! দেখ, যেবর্ণ তোমরা কালী হইতে কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি উচ্চারণ করিতেছ। 
সে বর্ণ ত জড় তাহাতে জ্ঞান নাই; তবে কিরূপে সম্মিলিত হইয়া উচ্চারিত হইতে গৃ[ুরে? 
তুমি চেতন, বর্ণাদি যদি তে|নার অংশ হয় তবেই তোম! হইতে উচ্চারিত হইতে পারে। তুমি চতন 
বর্ণ যখন গাঢ় নিদ্রায় থাক তখন তোমার স্থল শরীর থাকা সত্ত্বেও কথা কহিতে পার না। 
যখন তুমি জাগ তখন বর্ণ যে'গ হইয়া তোম। হইতে শব্দের উচ্চারণ হয় । সেই বর্ণ কি বন্ত--চেতন 
কি অচেতন ? আধাত্মিক দৃষ্টিতে দেখ মঙ্গলকারী পুর্ণপরব্রহ্ম জোোতিঃম্বরূপ বিরাট চক্রম। কুর্ধা 
নারায়ণই কালী, ভ্রাচর স্ত্রীপুরুষের স্ুল সুক্ষ শরীর বর্ণ | ভুল শরীর বাঞ্জন বর্ণ, সুক্ষ শরীর 
্বরবর্ণ। ভুল শরীর বর্ণের রূপ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ। ক বর্ণ বাযুরূপ, খ অগ্রিরূপ, গ 
পৃথিবীরূপ, ঘ জলরূপ, ও আকাশরূপ ইত্যাদি। পৃথিবীর বর্ণ অস্থি মাংস ত্বক লোম ইতাদি 
৩৪ বাঁ৩৫ রূপ। এপ্রকার সর্বত্র বুঝিয়। লইবে। শ্বরবর্ণের রূগ হ্ৃর্ধানারায়ণ বা চন্ত্রমা 
জোতিঃ। কধিত আছে ষে, বিনা স্বরবর্ণ বাগ্রন বর্ণের উচ্চারণ হয় ন|। যখন তুমি 
স্বরবর্ণ হুর্ধানারায়ণ ব1 চন্দ্রমা জোতির অংশ নেত্র দ্বারে শুইয়া থাক তখন তোমার 
দুল শরীর বাগ্রনবর্ণ পড়িয়! থাকে, প্রাণ বায়ু চলিতে থাকে। কিন্তু তখন কি ব্যবহারিক 
কি পারমার্থিক কোন কার্যাই দিদ্ধ হয় না। যখন তুমি স্বরবর্ণ জাগ.বা চেতন হও 
তখন তুমি তোমার স্ুল শরীর বাগ্তন সংযোগে বাবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য 
সমাধা কর । পরত্রন্ম ব্যতীত বর্ণ কোন পৃথক পদার্থ নহে। পরত্রদ্ম এক 
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এক বর্ণ বা শক্তির দ্বার এক এফ কার্য করেন । এইরপে সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ডের 
অসীম কার্য সাধিত হইতেছে। যেবর্ণের যে কার্ধা তাহার হ্থারা সেই সেই কার্ধা হয়।, 
ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কর্ণ দ্বার! শ্রবণ, নেত্রের দ্বার দর্শন ইতাদি। জ্ঞান 
বিজ্ঞান আশা তৃষা প্রভৃতি যে বর্ণের দ্বারা যে কার্যা তাহার দ্বার! মেই কার্যা মহজে জম্পন্ন হয়। 
কেহই ইহার বিপরীত ঘটাইতে পারে না । চেষ্টা করিলে জীবের কষ্ট ভোগ মাত্র হয়। 

যে যে বর্ণ যোগ করিলে শব্দ উচ্চারণ হইয়া ঠিক সহজে বস্তু বোধ হয়, কোন প্রকার কষ্ট 
না হয়__সেই বর্ণ বা শব্দ শুদ্ধ জানিবে। যে যেবর্ণ যোগ হইয়া শব্দ উচ্চারণ না হয় বা ঠিক 
বন্য বোধ না হয় বা কষ্ট হয় সেই বর্ণ শব্দ বা শব্দ বিষ্যাস অশুদ্ধ অপবিত্র দুঃখ ও কষ্ট দায়ক 
জানিবে। স্বরূপ পক্ষে স্ত্ীলিঙ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ আদৌ নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও 
,নাই। উপাধি ভেদে কার্ধা নির্বাহের জন্ত শুদ্ধ অশ্ুন্ধ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া . 
জানিতে হয়। ইহাতে অন্য কোন প্রয়োজন নাই। সমস্ত বর্ণকে লইয়! পরব্রহ্ম বিরাট জ্োতিঃ- 
স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশ স্বয়ং যাহা তাহাই বিরাজমান | এইরূপ নকল বিষয়ের সার ভাব গ্রহণ 
করিয়া সকলে জগভের মঙ্গল সাধন ক:রয়া পরম হুথে থাক। 

ও'শান্তিই শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


নেতি নেতি। 


শুাস্তে নেতি নেতি অর্থাৎ ইহ! নহে ইহা নহে এইরূপ করিয়া ত্রদ্ধ নির্বপণের একটা উপায় প্রদর্শিত 
হইয়াছে । অজ্ঞান বশতঃ মনুষাগণ বন্ত পক্ষে ইহার ষথার্থ ভাব ন| বুঝিয়| নানারূপ বিপরীত 
অর্থ করিতেছেন। ফলে মঙ্গলকারী ইষ্টদেবত! বা পুর্ণ পরব্রহ্ম জোতিংম্বরূপ গুরু আত্মা মাত! 
পিতা হইতে ভ্রষ্ট হইতে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতা কল্পন1 বশতঃ লোকে পরম্পর দ্বেষ হিংস! 
করিয়া অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করিতেছে। কাহারও মধ্যে শান্তি নাই। বস্তু বিচার করিয়া 
সারভাব গ্রহণ কর! মনুষ্য মাত্রেরই উচিত"। যাহাতে সকল প্রকার কষ্ট ও অশান্তি দুর হয় তাহ। 
মনুষা মাত্রেরই কর্তব্য। মনুষ্য মাত্রেরই প্রথমতঃ বন্ত বিচার করিয়া সত্যের সন্ধান করা উচিত। 
যাহার বন্ত বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে। যাহার বস্তু 
বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার/শাস্তি নাই। ফদি তোমাকে কেহ বলিয়া দেয় 
বে( জীবিত থাকা সত্তেও ) তুমি মরিয়া ভূত হইয়াছ, সেই কথায় তুমি কি স্বীকার করিবে যে তুমি 
মরিয়া ভূত হইয়ছ, অথবা বিচার করিয়া দেখিবে যে তুমি জীবিত থাক] সত্তেও কিনধূপে মরিয়া 
ভূত হইলে) অথবা বদি তোমাকে কেন কারণ বশতঃ কেহ বলে যে!তোমার কান কাকে 
লইয়! গ্রিয়াছে তবে প্রথমে কানে হাত না দিয়া কাকের পশ্চাৎ ধাবনান হওয়া কি বুদ্ধি 

মানের কার্য হইবে? ্‌ 
বন্ধ বিচার কৰিয়! বুঝা চাই যে, শাস্ত্রে ও লোক সমাজে সত্য মিথা। এই ছুইটী কল্পিত 
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শব্সংশ্বার আছে। তাহার মধো মিধা। মিধ্যাই, মিধা| কখন সতা হয় না। মিথা! সকলের 
নিকট মিথ্যা। মিথা! হইতে উৎপত্তি পালন সংহার ভয়, মঙ্গল অমঙ্গল, প্রকাশ অপ্রকাশ কিছুই 
হইতে পারে না, হওয়! অসস্ভব। যদি তোমরা বল বা! বোধ কর যে, এই সাকার দৃশামান প্রকাশ 
বাঁ জগৎ মিথা! হইতে হইয়াছে ও মিথা! তাহা হইলে বিচার পূর্বক বুঝিয়া দেখ যে, এই জগৎ 
প্রকাশ যখন মিথা, তথন এই প্রকাশের অন্তর্গত তোমরাও মিথা', তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম কর্ম 
সবই মিথা1। ধাহাকে বিশ্বাস করিতেছ, যে আমার মঙ্গলকারী ই্টদেবতা। অপ্রকাগ বা প্রকাশ 
আছেন তিনি ত আগেই মিথ হইবেন। ভাবিয়। দেখ যে মিথা হইতে কখন সত্োর উপলদ্ধি 
হইতে পারে না, হওয়া অসস্তব। সত্য হইতেই সত্যের উপলব্ধি হয়। 

সতা এক বাতীত দ্বিতীয় নাই। সতা স্বতঃ প্রকাশ, সতা কখনও মিথ্যা হন না, সতা সকলের 
নিকট সত্য, সতোর উৎপত্তি পালন সংহার হইতেই পারে না, হওয়া অমস্তব। সত্যের কেবল 
রূপাস্তর মাত্র ঘটিতেছে বলিয়া অজ্ঞান বশত: স্টি বোধ হইয়া! থাকে। সত্য বাঁ সন্ধা নিরাকার 
হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার, ব| কারণ হইতে শুদ্ধ সু হইতে স্ুল চরাচর স্ত্রীপুরুষ 
নানা নামরূপ সহক।রে প্রকাশমান এবং সমস্তকে লইয়া! সর্বশক্তিমান নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজ 
মান। পুনশ্চ স্থল নামরূপ সুশ্মরূপে এবং মুক্ত হইতে নিরাকার কারণে স্থিত হন। 
ইহাকেই শান্ত্রে অনুলোম বিলোম বলে । যথা, কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছানুারে কারণ হইতে 
বিন্দু, বিন্দু হইতে অর্ধ মাত্রা, অর্ধ মাত্রা হইতে শব্দগুণ আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু বায় 
হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী জমিয়। যায়--যেরপ দুগ্ধ হইতে দধি জন্মে। 
ইহাকেই শাস্ত্রে অনুলোম বলে । ইহার বিপরীতকে বিলোম বলা হইয়া থাকে। বধা, পূর্নঘবী 
জলেতে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বাযুতে, বাযু আকাশে, আকাশ শবদগুণ অর্ধ মান্রায় অর্থাৎ 
চক্রমা জ্যোতিতে, অর্থ মাত্র! চন্্রম! জ্যোতি বিন্দুতে অর্থাৎ হূর্যানারায়ণে লয় প্রাপ্ত হন। 
অজ্ঞান বশতঃ এই পর্যান্ত স্থষ্টি বোধ হইয়া থাকে। পরে হূর্যানারায়ণ আপন ইচ্ছায় 
নিরাকার অপ্রকাশ ভাবে স্থিত হন এই নানা নামরূপ প্রকাশ হওয়া! লত্বেও বন্ত 
যাহ! তাহাই থাকে। বস্তু বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন করিবার জন্ অমুলোম ঝিলোম চিন্তা, এই ভাব 
প্রকাশ করিবার জন্য অর্থাৎ অগ্রবর্তী ভুল ভাব হইতে পরবর্তী রূপান্তর ভাবকে লক্ষ্য করিবার 
দ্য শাস্ত্রে নেতি নেতি বাক্য কথিত হইয়াছে। 

_নেতি নেতি বলিবার ভাব ইহা নহে যে, এই নাম রূপ সাকার প্রকাশ যে নিরাকার 
অপ্রক।ণ হইয় যান সেই অপ্রকাশই ব্রহ্ধ, প্রকাশ ব্রহ্ম নহেন। বিচার পূর্বক বুঝিয়া দেখ 
ঘে পুনরায় যখন অপ্রকাশ হইভে নান! নামরূপ প্রকাশ হন তখন সেই বন্তবা সত্তা 
বা ব্রহ্গই প্রকাশ হন। এই জন্য সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী বাক্তি অপ্রকাশ প্রকাশ লইয়া 
হ্মকে পূর্ণ সর্বব শক্তিমান জানেন। তিনি প্রকাশ অপ্রকাশ ছুই অবস্থাতেই একই পুরুবকে 
জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া প্রেমতক্তি পূর্বক তাহার প্রিয় কাধ্য করিয়া থাকেন। অজ্ঞান জবস্থাপর 
বাক্তির ধারণ। ও বাবহার ইহার বিপরীত । 


৩১৮, -অস্ৃতসাগর | 


পূর্ণ পরক্রন্মের যে শক্তির বীর কি ব্যবহারিক কি -পরমার্থিক যে কার্ধা সহজে নিষ্পর হয় 
ভ্ঞানবান বাক্তি সেই শত্তি দ্বার! সেই কার্য প্রীতি পূর্বক সম্পন্ন করেন। একটি দৃষ্টান্তের 
দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবে। বুদ্ধিমান পৃত্র কন্যা আপনার মাতা পিতাকে জাগরণ স্বপ্ন ও ুযুপ্তি 
এই তিন অবস্থতেই একই মাত] পিতা জানেন ও জানিয়া সকল প্রকারে মাতা পিতাকে সম্মান 
করিয়া থাকেন। জানেন যে, ষে মাতা পিতা জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ জ্ঞানময়রূপে আছেন, সেই 
মাতাপিতাই স্থষুপ্তির অবস্থায় অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত থাকেন, এবং পুনরায় যখন তিনি অপ্রকাশ 
জ্ঞানাতীত হুযুপ্তির অবস্থা হইতে জ্ঞানময় জাগ্রত অবস্থাপন্ন হন তখন আর হ্থযুপ্তির অবস্থার মাতা 
পিতা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় মত পিতা হন না। এইরূপ পূর্ণ পরব্রদ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ যিনি অপ্রকাশ 
নিরাকার জ্ঞানাতীত থাকেন, তিনিই সাকার জ্যোতীরূপে জ্ঞানময় প্রকাশ হইয়! জগতের সৃষ্ট 
স্থিতি লয় রূপ কার্য নির্বাহ করেন। 


তোমর! এইফ্ূপ বুঝিয়! নিরাকার সাকার বা প্রকাশ অপ্রকাশ একই পুরুষ গুরু আত্মা | 


মাতা পিতা জানিয়! ইহাকে পূর্ণরূপে ধারণ ও ইহার শরণাপন্ন হইয়া ক্ষম] প্রার্থনা এবং 
ইহার প্রিপ কাঁধ্য বিচার পূর্বক বুঝিয়। উত্তমরূপে ভক্তির সহিত সাধন করিবে। ইনি মঙ্গলময় 
মঙ্গল করিবেন। ইনি দমস্ত অশান্তি ও কষ্ট দুর করিয়! পরমানন্দ ও শান্তি বিধান করিবেন। 
ইহা! কব সতা সতা জানিবে। যদি সাকার প্রকাশ ব্রচ্মকে অপমান কর তবে অপ্রকাশ নিরাকার 
ব্রন্মেরও অপমান করা হইবে, আর যদি অপ্রকাশ নিরাকার ব্রঙ্মকে অপনান কর তবে সকার 
প্রকাশ ব্রন্মেরও অপমান হইবে, উভয় স্থলেই পুর্ণপরব্রন্ের অপমান করা হইবে, ইহা স্থির 
নিংসংশয় জানিবে । নির!কার সাকার এক ও কার বিরাট পরক্রহ্গ গুরু মাতা পিতা আত্মার 
শক্তি বা অঙ্গ প্রতাঙ্গ বেদ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ইহার জ্ঞান নেত্র সুানারায়ণ, চন্দ্র] 
মন, আকাশ মস্তক, বাযু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ । এই বিরট ব্রহ্ষের অঙ্গ প্রতাঙ্গ 
বা শক্তিকে গ্রহ দেবত। শিবের তষ্ট মূর্তি (যাহার উদ্দেশে ক্ষিতি মূর্তয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র) আই 
প্রকৃতি, স্ষ্ট বিভূতি, অষ্ট নিদ্ধি প্রভৃতি বলে। ইহার সার ভাব এই যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, 
আকাশ, চন্দ্রা, সুষ্যনারাফ়ায়ণ, অহংকার লইয়া এই অষ্ট মুর্তি বা নাম কল্পনা কর হইয়াছে। 
বস্ত কল্পনা! হয় না, বস্তু যাহা তাহাই আছেন। এই অহংভাব ত্যাগ করিয়া সাত বস্তু, সাত খষি, 
বাকরণে সাত বিভক্তি ও ব্রহ্ম গায়ত্রীতে ও'ভুঃ ও ভূবঃ ইতাদি সপ্ত বাহৃতি ও দেবতা 
দেষী প্রভৃতি ইহকেই বলে। এই এক অক্ষর ও'কা'র বিরাট ব্রন্মের জ্ঞননেত্র সুর্যানারায়ণ ও 
চজাম! মন। জোতিঃস্বরূপের সম্মুখে ভক্তি পূর্বক মনুষা মাত্রেই নমস্কার ও ক্ষম। প্রার্থন। 
করিলে নিরাকার সাকার কারণ সুন্দর স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয় পূর্ণরূপে নমস্কার হইয়! 
যায় এবং জীবের ক্রমশঃ সকল অশান্তি দুর করিয়া ইনি শান্তি বিধান করেন। ইহা ঞ্রব সত্য 
জানিবে। যদি মনুযোর অজ্ঞান বা দুর্ভাগা বশতঃ সন্দেহ জন্ম।য় যে, ব্রহ্ম হইধেন বড় বা পূর্ণ 
আর এই প্রকাশমান জ্যোতিঃ চক্রন| সুর্যানারায়ণ ছোট ইহাকে কেবল প্রণাম করিলে পূর্ণ 
সমষ্টি ব্রহ্মকে প্রণাম করা হইবে কিরূপে ? তাহা। হইলে গম্ভীর ও শা* চিত্তে এই শ্ৃষ্টান্তের দ্বার! 


নেতি নেতি। ৩১৯ 


জার ভাঁষ প্রহণ করিবে। তোমার মাত1 পিতা সমর স্থল ও সুষ্জর শরীর ও অল প্রত্ন্গ বা. শি 
লইয়া মস্ত---কিস্তু মৃতি। পিতার নেত্র ত্র দেখা ধায়। মাতা! পিতা ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন 
এবং জানালা দিয়! বাহিরে দেখিতেছেন। পুত্র কন্যা বাহিরে দীড়াইয়া মাতা পিতার সমস্ত 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ ন৷ দেখিয়া কেধল নেত্র মাত্র দেখিতেছেন। যদ্দি মাত পিতার নেত্রের বন্মুখে 
পুত্র কনা শ্রদ্ধ! ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার ব! সান্য করে কিম্বা কীল দেখাইয়া! কোন প্রকারে অপমান 
করে তাহা হইলে মাত। পিতা যে প্রনন্ন ব! অপ্রসন্ন হইবেন তাহ কি কেবল সেই ক্ষুদ্র নেত্র মাজেই 
প্রসন্ন অপ্রসন্ন হইবেন কি সমর স্থল শৃঙ্্ম শরীর লইয়া প্রসন্ন অপ্রনন্ন হইবেন 1 সমষ্টি স্থূল হৃচ্ষম 
শরীর লইয়াই প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইবেন। মাত। পিতারূগী পরমাত্ম! সাকার নিরাকার এক 
কার বিরাট পুরুষকে তোমরাও পুত্র কনা সমষ্টি পূর্ণকূগে প।ইতেছ না, কেবল অজ্ঞানরূগী 
জানাল! দিয়া তাহার নেত্র জ্যোতিঃ প্রকাশকে দর্শন করিতেছ। এই প্রকাশমান চন্রম! 
ুর্ধানারায়ণের সন্মুথে যদি ভক্তি পূর্বক বা অভক্তি পূর্বক মান্য বা অপমান কর ইনি নিরাকার 
সাকার পূর্নরূপে প্রসন্ন বা অগ্রসন্ন হইয়! মঙ্গলামঙ্জল করিবেন, না, এই প্রকাশ মাত্রই প্রসন্ন 
অপ্রসন্ন হইবেন ? 

পূর্ণ সর্বশক্তিমান কাঁহাকে বলে ঃ পূর্বে কথিত দৃষ্ান্তের দ্বার ভাব বুঝিবে। একটি 
ৃক্ষকে পূর্ণ ও সকল গুণাস্বিত বলিতে হইলে তাহার মূল, শাখা, প্রশাখাঃ ফল, মুল, 
পাতা, টক, মিষ্টি, নামরূপ গুণ সমন্তকে লইয়া সর্বাঙ্গ সুন্দর সকল গুণািত পূর্ণ বৃক্ষ বলিতে 
হইবে। যদি বৃক্ষের কোন একটি অংশ বাঁ গুণ পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলে সেই 
ৃহ্ষকে সর্বগুণসন্পনন পূর্ণবৃক্ষ বলা যাইতে পারে না, বৃক্ষ অন্গহীন হয়। সেইরূপ সাকার 
প্রকাশকে ছাড়িয়া নিরাকার অপ্রকাশ পূর্ণ ব! সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, অঙ্গহীন 'ইন, 
এবং নিরাকার অপ্রকাশকে ছাড়িয়। সাকার প্রকাশ পূর্ণ বা সর্বাশক্তিমান হইতে পারেন না, 
অন্সহীন হন। উভয় পক্ষেই পরবন্নের পূর্ণতা অসম্ভব। সকল বিষয়ে এইরূপে ভাব গ্রহণ 
করিবে। | 

ও শাস্তিঃ শান্তি: শান্তিঃ। 


উস তসসসলোটি 


পাপ পুণ্যের ভোগ! 


পাপ-পুধোর ভোগের যথার্থ ভাব একটা ৃষ্ান্তের দ্বারা পরিষ্ষ/ট হইবে। ঘোরতর 
অপরাধীকে যদি দয়াবান রাজা সৎ শিক্ষাদিয়া ক্ষমা করেন তবে সে পাপী বা অপরাধী' না 
হইয়| পবিত্র থাকে । আর র্দি সমদৃষ্টি সম্পন্ন রাজ! দয়াসত্েও. তাহ।কে বিচারি পূর্বক 
দিত করেন তাহ! হইলে সে অপরাধী বা গাঁপী হয়, নতুব। হয় না। | 


৩২০, অযৃতসাগর | 


সাকার নিরাকার বিরাট মঙ্গলকারী চন্ত্রম! কূর্যানারায়ণ জ্োতিংম্বরূপ রাজ। মতশিক্ষার 
জদ্ভ যাহাকে দণ্ডিত করেন সেই পাপী। আর যেবান্তি সহশ্র অপরাধে, অপরাধী হইয়া ও 
ইহার নিকট প্রীতিতক্তি পূর্বক শরণ ও ক্ষম! ডিক্ষ। পূর্ববক তাহার প্রিক্ন কার্ধা করেন অর্থাৎ 
জীবমাত্রকে আপন আত্মা ও পরমাত্মান্ত ম্বরপ জানিয়! উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন, 
অগ্নিব্রন্মে আহতি দেন ও বরন্মাও পরিক্ষার রাখেন সেব্যক্তি ইহার ক্ষমার বলে নির্দবোধী 
হইয়া আনন্দরপে বিরাজ করেন--ঠাহাকে আর জ্ঞান মুক্তির জন্য ভাবিতে হয় না। 

চোর ডাকাইত গপরপাড়ক পরনিন্দুক প্রভৃতি জগতে অকল্যাণকারী জীবকে রাজ! 
দিত করিবেন ৷ নতুবা পরমাত্মা নানাপ্রকার দণ্ডবিধান করিবেন। 


ও শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিং। 





স্বর্ণ ও নরক। 


নানা সমাজে, নানা শাস্ত্রে শর্গ নরক বিষয়ে নাঁশ প্রকারের অর্থ কথিত আছে। 
ধর্ম ব্যবসায়ী গুরুগণ সাধারণ মনুষ্যদিগ্কে নানা প্রকার তাড়না ও ভয় দিয় নিজ নিজ 
সামাজিক স্বার্থ সীধন করেন। 

এ স্থলে মনুষা মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক মিথা। 
কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শাস্তচিত্তে বস্তু বিচার করিরা স্বর্গ নরকের সারভাব 
গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে থাকিবে । প্রথমে দেখ, শাস্ত্রে সত মিথ্যা দুইটা শব্ধ কল্পিত আছে। 
মিথ্যা মিথ্যাই, মিথা। সত্য হয় না। মিথায় উৎপত্তি লয় স্থিতি, দৃশা অদৃশা, স্বর্গ নরক, 
পাপ পুধা, মঙ্গল অমঙ্গল, হইতেই পারে নাঁ_-অসম্ভব। মিথা| সকলের নিকট মিথা।। 
সতা এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য ন্যই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্য কখনও মিধ্া। হন না। 
সতা সকলের নিকট সতা। জত্যে স্থষ্টিগালন সংহার পাপ পুরণ স্বর্গ নরক হইতেই 
পারে না-_অসম্ভব | কেবল সতোর রূপান্তর মাত্র ঘটে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম রাপ প্রকাশ 
বোধ হইয়া থাকে। বথা_একই সত্য স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে 
সাকার বা অপ্রকাশ হইতে জগৎ নামর়পে প্রকাশ হন। জগৎ প্রকাশরূপ হইতে অপ্রকাশ 
কারণরূপে স্থিত হন ও কারণ হইতে পুনশ্চ শুক্র, শুক্র হইতে ভুল চরাচর স্ত্রীপুরুষ 
নামারপে প্রকাশ হইয়া অসীম অখগ্ডাকার সর্ধ্বাপী নির্বরিশেষ পূর্ণরপে বিরাজ্মান। 

এই পূর্ণ গরত্রন্মের মধো শাস্ত্রে দুইটা শব্দ কল্পিত আছে। এক নিরাকার নিুধ 
অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত, বেরপ জ্ঞানাতীত হুষপ্তির অবস্থা! । নিরাকার বন্ধে সব্গ নরক হইতে 
পারে নাঃ হওয়া অসস্ভব। সাকার প্রকাশ জ্ঞানময় নানা মামনূপ অনন্ত শক্তি দ্বার অনন্ত কারা 


স্বর্থ ও নরক | ৩২১ 


সম্পন্ন করিতেছেন । ইহারই মধো হ্র্গ নরক থাকা সম্ভব। কিন্তু বিচার পূর্বক বুঝা উচিত 
এই মঙ্গলকারী প্রকাশ ' বিরাট পরব্রদ্মের শক্তি জঙ্গ প্রতাঙ্গ শান্তর “সহম্নশীর্যাপুরুবঃ 
“চন্দ্রমা মনসোজাতঃ ইতাদি মন্ত্রে বণিত। অর্থাৎ বিরাট ভগবানের জ্ঞাননেত্র 
শৃর্ধান।রায়ণ, চত্্রমাজোতিঃ মন, মন্তক্ক আকাশ," বায়ু প্রাণ, অগ্নিমুখ, জলনাড়ী 
পৃথিবী চরণ। এইত বিপ্লাট ভগবান অনাদি পুরুষ অনাদি কাল হইতে প্রকাশ 
মান। ইনি বাতীত এই আক্কাশে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার মস্তাবনাও 
নাই। ইহা! হইতেই জীব সমুঙ্গের স্থল স্বর শরীর উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে । ইনি, 
জীদবর একমাত্র পৃজনীয় দেব খাবি মাতৃ পিতৃ আযম গুরু । ইহ! হইতে জীবের উৎপত্তি 
প।লন ও স্থিতি। ইহার কোন্‌ শক্তি বা অঙ্গ প্রতান্গ র্গ নরক? পৃথিবী জল, অগ্নি বায়ু 
. আকাশ, চত্্রমা, ্র্যানারায়ণ ইহার মধো কোনটা নরক ও কোনটা হর্স? 
যদি তোমরা ইহার চন্লণ পৃথিবীকে নরক বা! স্বর্গ বল তাহা হইলে পৃথিবী হইতে অন্লাদি 
উৎপন্ন হইয়া জীব শাত্র প্রতিশ।লন হইতেছে ও তদ্বার। জীবের হাড় মাংস গঠিত হইতেছে 
তাহা হইলে জীবের হাড় মাংস নরক বা স্বর্ণ 2 যদি ইহার নাড়ীরূপী জলকে স্বর্গ নরক 
বল তাহা হইলে জল দ্বারা বৃষ্টি হইয়৷ অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে, জীব মাত্র স্নান ও পান 
করিয়! প্রাণরক্ষা করিতেছে ও তদ্বার' জীব মাত্রেরই রক্ত রম নাড়ী উৎপন্ন ব! গঠিত হইতেছে 
তাহ। হইল জীবের রক্ত রস নাড়ীন্বর্গ নরক | যদি মুখ অগ্নি জোোতিকে স্বর্গ নরক বল তাহ! 
ইইলে যখন অগ্থি দ্বারা জীব মাত্ররই ক্ষুধা পিপাস। আহার ও পরিপাক বাঁকা উচ্চারণ প্রভৃতি 
হইতেছে তখন জীবের এই সমস্ত গুণের কোনটা স্বর্গনরক হইবে £ যদি ইহার বারুনূপী প্রাণকে 
স্বর্গ নরক বল তাহা হইলে যখন জীবমাত্রেরই নাসিক! দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস ও সমস্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
বায়ু বহমান তইতেছে তখন জীব মাত্রই মধো স্বর্গ নরক জানিতে হইবে । যদি আকাশরূপী 
»মন্তককে ্বর্গ নরক বল তাহ! হইলে যখন আকাশ সর্ববাঁপী জীব মাত্রেরই ভিভরে খোল আছে 
তদ্দারা! জীব কর্ণদ্বারে শব্দ গ্রহণ করিতেছে তখন জীব মাত্রেরই ভিতরে স্বর্গ নরক হইবে। 
যদি ইস্টার মনোরপী চন্্মা জোণতিকে স্বর্গ নরক বল তাহ! হইলে যখন সেই পবিত্র জোতিঃ জীব 
সমূহে মনের দ্বারা বোধ করিতেছেন যে, ইহা আমার, উহা তাহার' ও নান! প্রকার সংকল্প 
বিকল্প উঠিতেছে তখন স্বর্গ নরক সপ্ত জীবেরই অন্তগত | যদি বিরাট ত্রন্দের পবিত্র 
জ্ঞাননেত্র নৃর্ধানারায়ণকে স্বর্গ নরক বল ভাঙা হইলে যখন তিনি জীব মাত্রেরই মস্তক সহম্দললে 
বিরাজ করিতেছেন যদ্দ'রা জীব মানতেই চেতন হইয়া নেত্দ্বাক্পে দ্বপ ব্রন্ধাও দর্শন করিতেছেন 
তখন জীব সমূৃহই ম্বর্গ ননক হইবেন। 
মঙ্জলকারী বিরাট পররন্মের শক্তি অঙ্গ প্রতাঙ্গ বা দেবতা পৃথিবী জল অগ্নি বাবু 
আকাশ চক্রমা সূর্যানারায়ণ জীব প্রভৃতি শুদ্ধ পবিত্র পরত্রদ্ হইতে প্রকাশমান, পরধন্োরই 
ত্বরূপ মাত্র, কখনও বর্গ নরক হইবার সম্ভবপর নহ্েন তবে স্বর্গ নরধা বিঘস্ত্, মিথাকি সত্তা? 
মিখ্যায় কিছুই হইতেই পারে ন1। মতা এককিন্ন দ্বিতীয় নাই। লত্যের ০ 
$১ 


৩২২ অমৃতসাঁগর। 


অহুংকায় অজ্ঞানষণতঃ আপন শরীরে অভাম আছে ধে “আমার শরীর, আমি শরীর, 
আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত র়াজ। বাদসাহ ধনী মহাজন, আমার মত কেহ দ্বিতীয় কেছ 
মাই। অগর সকলে মলিন অপবিভ্রণ । এইরূপ সংস্কার বশতঃ পরমাত্মা বিষুখ জীধগণ মান 
অভিমানের বশবর্তী হইয়া অন্তরে বাহিরে নানা প্রকারের যন্ত্রনা ভোগ করিতেছেন। সেই 
অবস্থাপন্ন প্লেকেরই নরক ভোগ জানিবে। এই অবস্থারই নাম নরক। পরমাত্মার প্রিয় 
সমদৃষ্টি সম্পন্ন পরোপকারী পরের ছুঃখে দুঃখী পরের হৃথে সুখী জ্ঞানবান বাক্তি হিনি 
জীব সমুহকে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! প্রীতিপুর্বক পালন করেন 
ও সফলপ্রকারে' পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন তাহারই সতা ম্বর্গভোগ। এই অবস্থাপন্নের 
নাম দ্বর্গ অর্থাৎ মঙ্গলকারী পরমাত্ম। বিরাট চজ্মা হুর্যানারায়ণ জোতি-ম্বরূপে জানময় গর্ণ 
বা স্বর্গভোগ। জীবের অজ্ঞান অবস্থারই নাম নরক ও নরকভোগ । নরক ও স্বর্গ এতত্বাতীত্ত, 
দ্বিতীয় কোন বন্ত নাই। 
ও" শ্রাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিং। 


এস 


পূর্ণাভিষেক ও পূর্ণযোগ । 


সযাগণ দানা শক সংশ্যার বশত: শব জালে জড়িত হইয়া বস্তুতে লক্ষাত্রষ্ট হইয়াছে। 
ফেহই নিজে বন্তবোধ করিতেছেন না ও অপরকেও বস্ত বুঝাইতে পারিতেছেন না। অথত 
স্বার্থের বশবর্তী হইয়া না জানিয়াও বলিতেছেন জানি। নিজেরই শাস্তি নাই তবে অপরকে 
ফিরপে শান্তি দিবেন $ যিনি ধর্ের উপদেষ্টা তিনি প্রথমে বুঝুন যে” আমিত গুরু হইয়। 
শিষ্যকে পরমাজ্মার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি। কিন্তু আমি ও বাহার সন্বদ্ধে ধাহাকে উপদেশ, 
দিতেছি এই তিনটি কি এক বন্ত কিন্বা ভিন্ন তিন্ন তিন বস্তা? যদি বুঝিয়া থাকেন যে 
তিনটি অনাদি তিন বস্ত তাহা হইলে শিষ্্কে সেই ভিন্ন ভিন্ন তিন বন্ত দেখাইয়া দিউন 
ধঘদি তিলটিকে এক বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই একের রূপ বা তাব কি? তিনটির 
ভাব বা রূপ একই বুঝিলে গুরু শিষা থাকে না, যাঁভ তাহাই পরিপূর্ণ প্রকাশমান থাকেন । 

পূর্ণাতিষেক ব। পুর্ণযোগ সম্বন্ধে 'লোকে নান! সংস্কার প্রচলিত । অতএব শান্ত ও 
গল্ধীর চিত্তে ইহার সারভাব গ্রহণ কর। যিনি পূর্ণ সত্য সাকার নিরাকার তিনিই কারণ 
হুক ুল চরাচর স্তীপুরুষকে লইয়া অসীম অখণাকার সর্ধববাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বাহ! 
ভাহাই বিরাজমান। ইহাতে অভিষেক বা! দান অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্বার অভেদ জ্ঞানকেই 
পূর্ণাতিষেক ব| রাঁজালাত জানিবে। এই অবস্থাকেই পুর্ণষোগ বলে। প্রকৃতি পুরুষ বা 
দ্বিতাব ভা! সত্বেও সর্বকালে পরমাত্বাতে যোগই রহিয়াছে, কোন কালেই স্বরূপ পক্ষে 
নিয়োগ হইতে গারে না। 


ূর্ণাভিষেক ও পূর্ণযেগ। ৩২৩ 


অভ্ঞানাপন্নবান্তি স্বার্থের বশবতাঁ হইয়! সারভাব গ্রহণে অক্ষম এবং বধার্থ তাৰ না 
জানিয়! জগতে নান! প্রপঞ্চ বিস্তার পুর্ববক নিজের ও অপরের অশান্তির হেতু । ধর্ম গণেষ্টা 
গ্ণকে একত্র করিয়] বিচার পূর্বক মিথা] তা।গ ও সত্যকে গ্রহণ কর! রাজ! প্রজা মনুষা 
মাত্রেরই কর্তব্য। তাহ হইলে জগতের অমঙ্গল দুর হইয়] শান্তি স্থাপনা হইবেক। ধাহাতে 
প্রপঞীগণ প্রতারণার ঘারা জগৎকে নষ্ট না করে, সে বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি হওয়া রাজার কর্তব্য । 
ও শান্তি; শান্তি; শাণ্ডিঃ। 





উপাঁদান ও নিমিত কারণ । 


কাহ।রও মতে ইশ্বর গড আল্লা খোদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্র জোতিংম্বরূপ জগতের 
উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । কাহারও মতে তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ বটেন কিন্তু উপাদান 
কারণ নছেন। এই মতভেদের জন্য উভয় পক্ষই পরস্পর দ্বেষ হিংদা বশতঃ শান্তি লাভে অসমর্থ 
হইয়৷ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। অতএব মনুষা মাত্রেই শান্ত ও গন্ভীর চিত্তে বিচার পূর্বক ইহার 
সার ভাব গ্রহণ কর। 

দৃষ্টান্ত স্থলে মনে কর, মাকড়সা আপন শরীর হইতে সুতা বাহির করিয়। ছোট বড় নানা 
প্রকার জাল নির্মান করিতেছে এবং পুনরায় সেই জাল গ্রাস করিয়া আপন শরীরের সহিত 
অভিন্ন ভাবে এক করিয়া লইতেছে। এ স্থলে মাকড়সার স্থল শরীর জালের উপাদান কারণ 
যে পদার্থ ম।কড়সার স্থল শরীর তাহাই রূপান্তর হইয়া জাল রূপে প্রকাশ হইতেছে । আর 
মাকড়দ| যে চেতন তাহাই নিমিত্ত অর্থাৎ সেই চেতনের ইচ্ছানুসারে সেই চেতন হইতে স্বরূপে 
অভিন্ন যে স্থুল শরীর তাহা হইতে জাল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব এক মাকড়সাই জালের 
নিষিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ। 

সেই প্রকার মাকড়সারূপী পূর্ণ পরব্ন্ধ জ্যোতিংস্বরূপ অপম শরীর অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয় 
কারিণী আপন মঙ্গলময়ী ইচ্ছাশক্তিকে উপাদান করিয়! জালরূপী এই ব্রন্মাও চরাচর স্ত্রী পুরুষ 
নাম রূপ বিস্তার করিয়াছেন। পুনরায় এই জগৎ টরাচর নাম রূপ জীব সমূহ সর্বশক্তি রূপে 
মন্কুচিত হইয়া কারণে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত হন। তখন নিমিত্ত কারণ ও উপাদান 
কারণ বা জীব ব্র্গ স্পট এপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভামেন না। যাহা তাহাই থাকেন পুনরায় 
ইচ্ছানুসারে ত্রহ্মশ্তি জগতরূগ প্রকাশমান হইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ তিনি আমি সুখ ছুঃখ ভাল 
মন্দ ভাসে । সমস্তকে জইয়া ইনি সর্বশক্তিমান অসীম অথণ্ডাকার বর্বব্যাপী নির্ব্িশেষ 
ূর্ণরনপে বিরাজমান ॥ যেমন খপ্সাবস্থায় নানা প্রকারের বিচিত্র সৃষ্টি সুখ দুঃখ ভিন্ন ভাসে। 
কিন্ত জাগ্রতাবস্থা হইলে স্বপ্নের সেই সৃষ্টির প্রলয় হয় এবং জাগরণে জীব যাহা তাহাই 
থাকেন। জীব হুযুপ্তিতে কারণে স্থিত হইলে সমস্ত গুণক্রিয়া সমাপ্ত থাকে--তখন ভিন্ন ছিন্ধ 


ভাব বা স্থঙটি খীকে না) বাহ! তাহাই থাকে। 


৩২৪ অযুতসাগর | 


 স্বাহারা বলেন, পরমাত্ম জগতের নিমিত্ত কারণ বটেন, কিন্তু উপাদান কারণ নহেন 
ঠাহার! ইহাও বলেন সে, সৃষ্টির অগ্রে পরমাত্মার অতিরিক্ত অপর কিছু ছিল না, তিনি ইচ্ছা! 
করিলেন আর অমনি টি হইল। এন্থলে মন্ুষা মাত্রেই বিচার পূর্বক দেখ যে, এরূপ হইলে 
হয় বলিতে হইবে যে, সৃষ্টি নিরুপাদান, স্থষ্টি কখনও হয় নাই-মিথা। নতুবা পরমাক্মাই 
হৃষ্টির উপাদান ব! উপাদান ক!রণ। কিন্ত শুষ্টি মিথা, কথনও হয় নাই ইহা! তাহারা স্বীক।র 
করিবেন না। অতএব উভয় পক্ষের মধো কেবল শব্দের প্রভেদ, ভাবের কোন প্রভেদ নাই। 
অথচ উভয় পক্ষই না বুঝিয়। বিবাদ কলহ বশতঃ নর্বদ অশান্তি ভোগ করিতেছেন। পরমাত্মা। 
বিদুখ হইলে এইরূপ অনর্থক কষ্ট ভোগ ঘে। গম্ভীর ও শান্তভ!ব সথষ্টির স্বরূপ বিচার করিয়া 
সারভাব অর্থ।ৎ মতা বা পরমাস্মাকে প্রীতি পূর্বক গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে কাল যাপন কর, 
যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। পরমাজ্মা ভিন্ন অস্য কেহ ব| কোন বন্ত নাই, ইহা ধরব মতা । 
| ও'শাত্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি । 


পৌরাণিক পৃঁজা। 


আধা অনার্য মনুষ্য মাত্রেই মুখে ধরণ, ইঞ্ট দেবতা, মঙ্গলকারিণী মঙ্গলক।রী মাত! পিতা বলিয়া 
হ্বীকার করেন এবং আপনার ধর্ম বা ইষ্টদেবত। শ্রেষ্ঠ বলিয়। আদর ও অপরের নিকৃষ্ট জ্ঞানে হেয় 
করিয়৷ থ।কেন। ফলে সকলেই পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ কট ভোগ করিতেছেন। অতএব 
ধর্মাবলম্বী নেতানীত, গুরু শিষ্য প্রভৃতি সকলেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, 
সামাজিক কল্িত স্বার্থ ও ধর্ম বা ইষ্টদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম শব্দার্থ পরিতণগ করিয়া 
গভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ কর। যিনি যথার্থ ধর্ম বা মঙ্গলকারী ইঞ্ঈদেবতা 
মাতাপিত! গুরু আও্মা! তিনিই সারভাব বা সত্য। তাহাকে চিনিয়। ক্ষমা প্রার্থনা কর ও শরনার্থা 
হইয়। তাহার প্রি কব, সম্পন্ন কর, যাহাতে তাহার প্রসাদে জগতে অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল 
স্থাপন! হয় এবং জীব মাত্রেই পরমাননদে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করে। বিন! বিচারে বন্ত বোধ 
হয়না। বন্ত বোধবিন!জ্ঞান নাই | বিন। জনে শাগ্তি নাই । যাহার বন্ত বোধ আছে তাহার 
ভন আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে। 

প্রথমতঃ বুঝিয়া দেখ, তোমরা যে ধর্ম বা ইঠ্টদেবতা, অয়! বিজয়া, ছুর্গ, কালী,সরম্বতী,গা যত্রী, 
সাবিত্রী মাত।, ঈশ্বর গড় আল্লা থোদ। পরমাত্স! ত্রহ্ম ভগবান প্রভৃতি অসংখা নাম কল্পন! করিয়। 
পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ অশান্তি ভোগ করিতেছে সে কি একই ধশ্ন ব! ইষ্ট দেষতার নাম, 
না, বহু ইষ্টদেবতার বনু নাম? শাস্ত্রে ও লোকে দুইটা শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে--এক মিথ্যা, 
এক পতা। তোমাদের যে ধন্ম বা ইষ্ট দেবতা দুর্গমাত। ঈথর আল্লা প্রভৃতি মিথা ন| সতা, 
তাহার! কোথায় আছেন, কি বস্তু ? যদি বল মিথা, তবে কাহারও ধর্ম বা ইঞ্টদেবত। প্রস্তুতি 
কিছুই হইতে পারে না| ঘিথ।। মকলেন্স নিকট মিখা! | যাঁদ সেই মিথ্া। ধন্নু বা ইঞ্দেবতা 


পৌরাণিক পূজা । ৩২৫ 
হইতে জগৎ ও জগতের অন্তংপাতী তোমরা! হইয়। থাক, তাহ! হইলে তোমরাও মিথ্যা । 
তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম কর্ম সমস্তই মিখা। এবং সকলেরই একই ধর্দস মিথা হওয়ায় দ্বেষ হিংসা 
প্রভৃতির স্থল থাকে না| যদি বল বা বোধ কর যে, তোমাদের ধর্ম ব| উষ্টদেবতা সতা, তাহ! 
হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন্ন দ্বিতীয় সতা নাই, হইবেন নী, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য 
কখনও মিথা] হয় না। সতা সকলের নিকট সতা। সতা স্বতঃ প্রকাশ, সতোর স্থষ্টি স্থিতি নাশ 
নই। সতা সমভাবে দুশো অদৃশো বিরাজমান। সতো'র রূপান্তর মাত্র ঘটি ছে। এই 
যে পরিদৃশামান জগত ইহা] সতা হইতে হইয়াছে, নতোর রূপমাত্র। সতা আপন ইচ্ছার 
শিরাকার হন অর্থৎে সতা স্বয়ং কারণ হইতে সুঙ্ম ও ৃষ্ষম হইতে হুল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা 
নামরপাত্মক জগৎ ইতাযাকারে প্রকাশঘান হইতেছেন। এবং পুনশ্চ স্থুল নামরূপ নুগ্ধে লয় করিয়। 
সেই সঙ্গম আবার কারণে স্থিত হইতেছেন | 

যখন সতা জগত্রূপে প্রকাশমান হন তখন নান! নামরূপ বোধ হয়, তাহাকে স্থটি বলে। 
যখন নান] নামরূপ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত হন, তখন তাহাকেই' প্রলয় বলে। যেমন 
দাগ্রৎ ও ্বপ্রাবস্থায় তুমি নান] শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়! সমস্ত কার্যাকর-__ইঠা স্থষ্টি। 
ভার যখন জ্ঞানাতীত শ্ষুপ্তির অবস্থায় থক তাহাকে প্রলয়, জ্ঞানাতীত, নিগুপ ভাব বলে। 
পুনশ্চ জাশ্রুত বাঁ প্রকাশাবস্থায় নানা শক্তি সহযোগে নান কাধা করিয়। থাক। জগৎ বা তোমরা 
সতা হইতে হইয়াছ, তোমরা সতা । তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্ম কর্ম সমন্তই সতা ও ফাহাকে 
ধর্ম কর্ম বা মঙ্গলকারী ইঞ্টদেবতা বলিয়। বিশ্বাস করিতেছ তিনিও সতা। এক সতা বাতীত 
দ্বিতীয় সতা নাই ॥। সেই একই সত্য কারণ সুগ্্ স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া সর্ব্ববাপী পূর্ণ জার 
শক্তিমান নির্ব্বিশেষ। তিনি অনন্ত শক্তির দ্বারা অনস্ত প্রকারের কার্ধা করিতেছেন ও করা- 
ইতেছেন। এই একই পূর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও লোক বাবহারে দুইটি শব্দ সংস্কার আছে। 
এক, অপ্রকাশ, নিরাকার, নিগুণ, জ্ঞানাতীত। অপর, প্রকাশ, সাকার, সগুণ, দৃশামান ইন্্রিয়- 
গোচর, জ্ঞাননয় | নিরাকার জ্ঞানাতীত ভার্বে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই, যেমন তোমাদের স্থযুপ্তির অবস্থায় 
সাকার নগুণ জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ব্রন্মাণ্ডের অনন্ত কার্ধা করিতেছেন। নিরাকার 
ও সাকার ভাবে একই বিরাট ব্রহ্ম পুরূপে বিরাজমান | 

এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম বা বিষণ ভগবানের বেদাদি শাস্ত্রে অঙ্গ প্রতাঙ্গরূপ গ্রহদেবতা বা 
শক্তির বর্ণনা আছে। বিরাট ব্রচ্গের জঞাননেত্র হুর্যানারায়ণ, চন্দ্রমা জোতিঃমন, আকাশ মন্তক) 
যু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ এই বিরাট ব্রহ্ম বাতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, 
হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রঙ্গের অর্গ প্রতাঙ্গের গ্রহ বা শক্তি বা মায়! 
বা দেবদেবী প্রকৃতি পুরুষ, যুগলরূপ, ওঁ কার, সাকার নিরাকার, ঈশ্বর পরমেশ্বর, গড আল্লা! খোদা) 
ধর্ম ইদেবত! প্রভৃতি নান| নামকল্পিত আছে। ইনি বাতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম বা ইষ্টদেবতা, মঙ্গল. 
কারিণী হন নাহ) হইবেন না। হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধরব সত্য জানিবে। উত্তমরূপে 
বিচার করিয়া দেখ, যখন যাহা কিছু আছে বা ধিননি আছেন তাহাব্রই এক কল্পিত নাম বিরাট 
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অন্ধ তখন তিনি বাতীত তোমাদের ধর্ম ইষ্দেবত! দেবদেবী কাধায় থাকিবেন ও ফি হইবেন । 
দি থাকেন ত ইহারই অন্তর্গত আছেন। এই মঙ্জলকারিণী এক অক্ষর ও'কার বিরাট পুরুষ 
চলাম৷ হুরযানারায়ণ জোতিং্বরূপ মাতাপিত! গুরু আত্ম! হইতে জীব মাত্রেরই স্থুল শুক্র শরীরের 
উৎপত্তি, পালন ও লয় হইভেছে। ইহার চরণ বা! শক্তি পৃথিবী হইতে জীবের হাড় মাংস গঠন 
ও অনাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন হইতেছে। নাড়ীরূপী শক্তি! দেবতা জল হইতে বৃষ 
হইয়। অনাদি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব ন্নান পান করিতেছেন এবং এই জলই জীবের রক্ত রস 
নাড়ী । মুখ শক্তি বা দেবতাঅগ্রি হইতে দেহস্থ অগ্নি ক্ষুধা পিপাঁনা আহার পরিপাফ ও বাকা 
উচ্চারণ করিতেছেন। সাহার শক্তি ব। দেবতা প্রাণ বায়ু হইতে জীষের নাসিকা দ্বারে স্বাস প্রশ্থান 
চলিতেছে। তাহারমত্তক আঁকাশ শক্তি বা দেবত! হইতে জীব কর্ণের ছিদ্রে শব গ্রহণ করিতেছেন, 
ষাহর মনোকপী চক্রম! জ্যেতিংন্বরূপ জীবের মনোরপে অবিরত ক্বল্প বিকল্প উঠাইতেছেন, “ইহ! 
জামার, উহ তৌমীর ” ইত্যাদি ও হ্বরূপ বৌধ জন্মাইতেছেন। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রন্মের শক্তি বা 
জননেত্র শর্যানারায়ণ জীবের মন্তকে চেতন রূপে বিরাজ কল্িতেছেন। তীহীর প্রকাশে জীব 
মাক্রেই চেতন হইয়া নেত্রত্বারে রূপ ত্রদ্গা দর্শন ও সত্যাসতোর বিচার করিতেছেন । হখন 
বিরাট ব্রন্ধ কুর্যানারায়ণ ভেজোময় জান জ্যোতিঃ মস্তক বা নেত্র হইতে সক্কোট করেন তখন 
জীবের জ্ঞানাতীত নিত্রা বা নুষুপ্তির অবস্থা ঘটে । যে জীবকে তিনি শোয়াইয়৷ রাখেন সে জীব 
শুইনা থাকে, বাহাকে জাগাইয়া রাখেন সে জীব জাগিয়া জগতের সমস্ত কায সম্পন্ন করে। 
এইরূপে বিচার করিলে দেখিবে যে, তাহ।রই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্ঙ্গ হইতে তোমাদের ভিন্ন 
তিন অঙ্গ প্রতাঙ্গের উৎপত্তি, যাহার দ্বারা তোমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা সম্পন্ন করিতেছ। 
ইহার কোন একটি অঙ্গ ব শক্তির অভাব বা কার্ধো বিরতি ঘটিলে তোমরা মুহূর্ত কাল থাকিতে 
বা নিজের কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পৃথিবীর অভাবে একে ত শরীর উৎপন্নই হইতে 
পারে না, অধিকস্ত অন্লীভাবে শরীর নষ্ট হয়। / সময়মত এক গেলাস জল না পাইলে মৃত্গ্রাসে 
পতিত হইতে হয়। অগ্িমান্না হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয় ও শরীর শীতল ও নিস্তেজ হয়। 
তখন সেকাদির দ্বারা চিকিৎসক অগ্রির আধিকা ঘটাইয়! জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন। দেহস্ক 
অগ্নির নির্বাণে জীবের মৃত্যু হয়। বহিমূর্থী অগ্নির! রষ্ধনাদি কার্ধা সম্পন্ন করিয়া জীবের 
বাবহার কার্ধা চলে । বাঁযুর অতাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, আকাশের অভাষে শব শক্তির বিনাশ, 
চপ বা] মনের অভাবে উন্মাদ ও সূর্যানারারপের তেজ সন্কুচিত হইলে জীবের জ্আনলোপ হয়। 
এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে গাইবে তোমাদের উৎপত্তি স্থিতির একমাত্র নিদান এই মঙ্গল 
ক্কারী বিরাট ব্রহ্ম। এই যে মাতাপিতা হইতে তোমর! হইয়াছ, াহাকে ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি না 
করিয়। যে নাই এইরূপ কল্পিত মাতাপিতার উদ্দেশো নিক্ষল শ্রদ্ধ। ভক্তি প্রীতি কর। কতদুর 
লজ্জা, দুঃখ ও ঘ্বণার বিষয় ! সমস্ত অসং ধারধ। ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়| চাহিয়া দেখ যে, 
এই মঞ্লকারী এক অক্ষর ওঁকার ব্রক্ধ নিরাকার সাকার চরাচর তরী পুরুষকে লইয়! অসীম 
জ্সধ্ডাকারে সর্বশকি, সর্বব্যাপী, নির্বিিশেধ, পুর্ণরূপে বিরাজযান | ইনি ছাড়। দ্বিতীয় কেহ 
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বর্গ বা! ম্গপকারী ইঞ্টদেবত হন নাই, হইবেন লা, হইবার সন্ভাবনাও নাই। ধদি তোমর! 
ইহাকে বিশ্বাস ন! করিয়া অপর কাহাকেও বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তিনি কোথার কি বস্তু 
আমাকে বুঝাই! দেখাইয়া! দাও, আমি তোমাদের নিকট জানিতে চাই। 

আরও বুঝিয়] দেখ, ধদি প্রকাশমান মাত! পিতা গুরু আত্ম! সাকারকে পরিত্যাগ করিয়। 
জগ্রকাশ গুরু মাতাপিতা আত্ম! নিরা কারকে বা নিরাকারকে তাগ করিয়া সাকারকে পুর্ণ শর্ব- 
শক্তিমান ত্বীকার কল্প তাহ! হইলে ছুয়ের মধো কেহই পূর্ণ বা সর্ব শক্তিমান হইবেন না। 
উভয়ই একদেশী বাট জঙ্গহীন ₹ইবেন। কি সাফার বাদী, কি নিরাকার বাদী কাহারও পুর্ণ 
রূপে গলফ রী ইঠ্টদেষভার উপাসন! হইতেছে ন1। অগ্রকাশ নিরাকারকে লইয়া প্রকাশমান 
সাকার ত্রদ্ধ পূর্ণ এবং সাকার প্রকাশমানকে লইয়! অপ্রকাশ নিরাকার বর্গ পূর্ণ। মুল, শাখা, 
প্রশা খা, পাত! ফল ভুল মুল, তিক্ত মিষ্ট নানা রূপ গুণ প্রভৃতি লইয়া পূর্ণ বৃক্ষ । এই সকল নাম 
জপ গুণের মধো একটিকে ত্যাগ করিলে বৃক্ষের পূর্ণত্ব খণ্ডন হইয়। অঙ্গহাদী হয়। বৃক্ষরূপী 
নিরাকার সাকার পূর্ণ পরত্রহ্ধ জোতিঃ শ্বয়প চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণ । এই পূর্ণভাব 
জানা ও জানিয়! তাহাতে স্থিতি লাভ করাকে জয়াবিজয়া বলে অর্থাৎ ছূর্গামাতা বা! বিরাট 
ব্রন্মের এই ছুইটি শক্তিয় নাম জয়া বিজয়া। 

পরব্রন্মের শক্তি বাঁ মায়া বা জয় বিজয়া, চক্জরমা শূর্ানারায়ণ মঙগলকারী বক্গাণ্ডের সর্বপ্রকারের 
জয় বিজয় কারিণী। জা চন্ত্রমাজোতিঃ জীব বা! ব্রহ্ম অর্থাৎ মন জয় হইলে সমস্ত জয় হয় । 
'বিজয়া হুর্যানারায়ণ । মিরাকার সাকার জীব ঈশ্বর অভেদে এক বোধ হইবার নামই বিজয়া 
জানিষে। বিজয়াতে কোলাকুলি করিতে হয়, ইহার অর্থ এই বে, অভেদ জ্ঞান হইলে সমস্থ জীব 
চর।চরকে জাপন জাল্স। পরমাত্ার শ্বরূপ বোধ হয়। তখন সকলে মিলিয়৷ পরম্পরের উপকার 
বাহিত সাধনে বত্তু করে”। বিজয়াতে নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শনের ভাব এই যে, মনকে লইয়া একাদশ 
ইন্তরিয় জয় হইলে, আকাশময় সর্বত্র চন্ত্রম! নর্্যনারায়ণ জোতি এক অথও ভাবে দৃষ্ট হন। 
ডাহা কণ্ডে নীল আকাশ, অর্থাৎ জীব ও শিব ঝ। ব্রদ্মকে অভিন্ন একভাবে দর্শন করার নাম 
নীলকণ্ দর্শন। চরাচর জগতরূপী বিষকে গান করিয়া অর্থাৎ আপনার অন্তর্গত করিয়া শিব 
নীলকণ্ঠরূপে আছেন। 

যষ্ঠী সতুমী হইতে দশমী পর্যন্ত ছুর্গামাতার পূজ। হয়। পুধিবাদি গঞ্চতত্ব ও চত্্রম জোোতিফে 
লইয়। বষ্ঠীর পুজা হয়। ইহার সহিত জীব ও হুর্ধানারায়ণকে লইয়৷ অষ্টমীর গুজ1। জীব দেহের 
নবন্ধারে নবমী পুজা! ও দশ ইন্দ্রিয়ের নাম দশমী | দশ ইঞ্জিয়কে লইয়া দুর্গামাতা অর্থাৎ 
বিরাট পরত্রন্ধ দশতৃজ হইয়! স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইনি দশ ইন্দ্রিয় ভুজ সবার! চরাচর 
চেতন অচেতন ব্রহ্মাওকে পালন করিতেছেন । জীব যে এই দশ ইন্জ্রিয়কে জয় করেন, অর্থাত 
ইলির ও আপনার সহিত জগৎকে যে ব্রহ্মময় দেখেন তাহার নাম জ্বয়া বিজয়া ও ছুর্নামাতার 
প্রকৃত পুজা জানিবে। এই বিরাট ব্রহ্মরপিনী দুর্গা! মাতাকে কামধেনু বা অবপূর্ণ। বলে। ইনি 
বং অক্ষয়,হুইয়া জগতের সময অভার মোচন করেন। বড়দিন তুমি ভ্থাহ, ততছধিন তোমা 


২৮ অস্ত দাগর। 


ইঞ্জিয়াদির শক্তি কোন প্রক|রে শেষ হইবে না । যত প্রয়োজন তত গাইষে। প্রতাঙ্গ দেখ, 
দি এক বাকশক্তি ব1 ইল্রিয়ের দ্বার! তুমি দিষারাত্র জ্ঞানের কথ! কহ বাশান্ত্র রচনাকর, তাহা 
হইলেও বাকা ফুরাইয়া বাইযে না। এইরূপ অন্যান্য ইন্জিয়াদি বা! দুর্গা মাতার দশভৃজের সম্বগ্ধে 
বুঝিরা লইবে। 
ইল্জিয়াদি লইয়! নির/কার সাকার জগৎ চরাচরকে সমদৃষ্টিত ব্রন্মময় আপন আত্ম। পরমাত্মার 
শ্বরূপ, এই ভাবে দেখিলে বা বাবহার করিলে, তবে বিজয়ার পুজা সমাপ্ত হয়। নচেৎ কখনও 
কোন মতে দুর্গা মাতান্জ প্রকৃত পুজ! হয় না। এই মঙ্গলকারিণী "মাতা পৃথিবাদি পঞ্চতত্ব ও 
চন্ত্রম! হুর্ধানারায়ণ ও তারাগণ এই অষ্টরূপে অষ্টাক্ষরী পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে 
বরক্ঈময়ী পুর্ণভাবে দর্শন ও সম্মান না করার নাম রাম লক্ষণ সীতার বনবাস। লক্ষণ অর্থে জ্ঞান। 
বাহার সমদৃষ্টি রূপ জ্ঞান আছে তাহার নাম লক্ষণ। জ্ঞানের. অভাবে জীবের পক্ষে বনবাস। 
রাম অর্থে ধিনি সর্ত্র রমন করিতেছেন অর্থাৎ সর্বববাপী পরমাক্ব| ভগবান। সীতা অর্থে সতী 
সাবিত্রী, জগত্জননী স্থ্টি পালন সংহার কারিনী ব্রহ্ম স্বরূপিনী মহাশক্তি । ইহাকে পরর্রহ্গ 
হুইতে পৃথক মায় জানিয়া তাগ করিবার ন!ম সীতাহরণ। সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইলে জীব দেখেন 
যে, পরব্রহ্ধ ও পরব্রন্মের শক্তি একই পৃথক নহেন। এইকপ সমভাবে সমাক দর্শনের নাম 
সমস্ত দুরবত্তির সহিত অহংক'র রাবণের সদলে মৃত ও সতী সীতার উদ্ধার। পরক্রহ্গ হইতে 
শত্তিকে পৃথক জ্ঞান করিয়। জগতে কষ্টের সীম! নাই। উভয়কে অভিন্ন একই ভাবে 
দেখিলে সমন্ত অমঙ্গল দুর হইয়া জগৎ মঙ্গলময় হয়। ইহ] ফ্ুব সতা জানিবে। যখন এক সত 
বাত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই তখন মতা বাতীত মায়! কি বস্ত? ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে একই 
সত্য ভাসিতেছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি দেখিতেছেন নানা, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই 
লক্ষ হয় ন। 
এই মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী একাক্ষর ও'কার বিরাট ভগবান জগতের মাতা পিতা, 
চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী রূপে বিস্তার হইয়াও সর্ধকালে এক অক্ষর পূর্ণরপে বিরাজ করিতেছেন। 
এই ব্রন্মের একটি কল্পিত নাম গায়ত্রী | 
পৃথিবাদি পঞ্চতত্ব, চরম সুর্ধানারায়ণ, দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এই চারি 
অন্তঃকরণ ও সত্ব রজঃ তম এই তিন গুণকে লইয়| চবিবশ অক্ষর গায়ত্রী । ভুঃ তৃবঃ ম্বঃ বাহাতির 
অর্থ যেজোতিংম্বরূপ একই বিরাট পুরুষ ওঁকার স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভূবন ব্যাপিয়া স্বয়ং নান| 
রূপে বিরামান। তৎ নবিতু বরেপাম্‌ ইতাদি মন্ত্র তাহারই নাম উপাসনা ও প্রার্থন|। 
ও' ভূঃও ভূবঃ ও" স্বঃ ও মহঃ ও জন.ও'তপঃ ও" সতাম্‌ এই অপ্ত মহাবাহাতির অর্থ পৃথিব্যাদি 
পঞ্চতত্, চন্ত্রম। নুর্ধানারায়ণ এই স।তটি। 
পুরাকালে আর্ধাগণ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্র্বক এই এক অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ বিরাট জোতি 
ম্থরূপকে উপাসন! ও জগতের হিত অনুষ্ঠান রূপ তাহার প্রিয়কার্যা সাধন করিয়া সর্বত্র সর্বাবিষয়ে 
দিয় বন্দী লাভ করিয়/ছিলেৰ কিন্ত ইদানীং গুরু বলিয়! অভিমানী সন্গ্াসী পঙিতঙগণ সর্ববল 


শ্বর্গও নরক । ৩২৯ 


ফারী বিরাট জোযোতিংস্বরপকে মায়] বলিয়া নিজে তাগ করিতেছেন ও অপরকে তাগ করইতেছেন। 
ইহার ফলে নিজে পুঁড়িতেছেন ও অপরকে পোড়াইতেছেন। মুখে সকলেই মায়! তাঁগ করিতে বলিতে 
পারেন কিন্তু তাগ বা মায়! কাহার নাম সেবিষয়ে বিচার নাই। এজন্য মায়া তাগ করিবার চেষ্টা 
একটা সাহংকার আদ্ষালনে দাড়াইয়াছে। এ বোধ নাই যে, ষাহাকে মায়! বলিয়| ত্যাগ করিবার 
চেষ্টা, মায়া ভাগ করাইবার ক্ষমতা কেবল তাহারই আছে। মায়! ত্যাগের যথার্থ ভাব কি? 
ভিন্ন ভিন্ন নান! নাম রূপে প্রকাশম।ন জীব ব! জগৎ পরব্রঙ্গ হইতে তিন্ন, এইরূপ ধারণার নাম 
মাধ! । ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসা সত্বেও ব্রহ্ম বাতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু, জীব বা জগৎ নাই, 
সকলই রক্ষগময়--এইকপ দৃষ্টির নাম মায়া তাগ। যথার্থতঃ ব্রহ্ম বাতীত দ্ষিতীয় কোন বন্ত নাই । 
তিনিই নাম রূপ জগৎ বলিয়! অনুভূত হইতেছেন। শান্ত্ে যে বলে, ব্রন্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা, তাহার 
প্রকৃত ভাব এই ;-_-জগৎ নামর়প ভিন্ন ভিন্ন যে ভাবনা তাহা! মিথা, ব্রহ্ই বৈচিত্রাময় জগৎ 
বলিয়া গৃহীত হইতেছেন। জ্ঞানীর পক্ষে জগত্ময় ব্রহ্ম ও অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ বা মায়া 
শ্রতীয়মান হইতেছে । দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, মেঘ বরফ ফেণ বুদবুদ তরঙ্গাদি মিথ্যা, 
জল সতা। মেঘ বরফ ইতাদি খন গলিয়! জলে মিশিয়া ঘাঁয় তখনও তাহা জল এবং যখন 
ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে প্রকাশমান তখনও জল । জ্ঞানী, বরফ মেঘ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ 
প্রকাশ থাক সত্বেও জলই দেধিবেন। অক্ঞানীব্যক্তি মেঘ বরফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দপকে 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া দেখিবেন। নিরাকার সাঁকার পূর্ণ পরত্রদ্ম জীব ও বহির্জোতীরূপে 
প্রকাশমান হইয়াও নির্ব্িশেষ সর্বব্যাপী অনীম অখণ্ডাক!রে পূর্ণরূপে বিরাজমান। এইরূপ 
অনুভব হওয়াকে জীবের মার! তাঁগ বলে। মঙ্গলকারী বিরাট বন্ধ চন্দরম! হুত্যনায়[্ণ 
জোতিঃম্বরূপের শরণ।পন্ন হইয়। ক্ষম! প্রার্থনা করিলে সহজেই মায়! তাঁগ হয় ও মায়া ত্যাগের 
যথার্থ ভাব বুঝা ধায়। ব্রহ্গাণ্ডের বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাগ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত 
শান্ত পড়িলেও পরমাত্মা জোতিংম্বরূপের় নিকট শরণ লইয়! ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে এবং জগতের 
হিতানুষ্ঠানরূপ তাহার! প্রি কার্য সাধনে বিরত থাকিলে কখনই মায়া তাগ বাসে তাগের 
ভাঁধ বোধ হইবে না--কখনই কোন প্রকারে শাস্তিলাভ ঘটিবে না । ইহ! ঞরব সত্য জানিবে। 
অতএব মনুষা মাত্রেই আপনাপন মান অপমান জয় পরাজয় কক্গিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ 
করিয়া ধীর ও নম্রভাবে যিনি মঙ্গল কারী বথার্থ আঁছেন সেই নিরাকার সাকার পূর্ণ পরত্রহ্ধ 
চজ্ম। শ্ানারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপের শরণাগত হইয়। তাহার প্রিয়কাধ্য সাধনে তৎপর হও। 
তিনি মঙ্গলময় সমস্ত অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। জীব মাত্রকে সমভাষে : 
পাঁজন করা, প্রীতিপুর্ব্বক অগ্রিতে আহুতি দেওয়1 ও সর্ধপ্রকারে ব্রদ্মাওড পরিস্কার রাখ| ইহাই 
তাহার প্রিয় কার্যা। আলস্য ছাড়িয়। তীক্ষভাকে ইহীর প্রিয়কার্য সাধন ও সর্বপ্রকারে 
হিতানুষ্টানে বত্বশীল হও, ইনি দয়া করিয়া জীব মাত্রকে গরদানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। . 


ইহ! ঞ্ৰ সত্য জানিবে। | 
ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। 


রতি তেি 


৪২ 


৬৩, | অস্তসাগয়। 


বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ! 


কীজ। হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ এইকপ নাদা প্রকারের সমস্যা ভুলিয়া বাক 
ফিতগডায় জাপনাকে মহৎ জ্ঞানে' কালবাপন করেন এরূপ অজ্ঞানাপর় লোকই জগতে অধিক । 
ধায়া। এনপ সংস্া পূরণে অক্ষম: তীহাদিগকে ইহার! মীচ যু বলিদা হেল্প জ্ঞান কারন । এফং 
হারা ইহাদিগকে বুঝাইতে না' পারেন তাঁহারাও আপনাদিগকে নীচবোধে কষ্টভোগ করেম। 
একটা দৃষ্টানতের ছারা ইহার সায়তাব প্রহণ করিবে। কেহ বদি বলৈ যে জঙ হইতে মেশ্স বরফ, 
ফেগ বুদ্বুদ তরঙগাদি হইয়াছে বা মেঘাদি হইতে জল হয়ছে ও অপর কেহ হদি বলেষে, জল 
ছইতে মেখাদি হইয়াছে এবং ভিন্ন শ্রেণীর বদি কেহ বলে যে জল হইতে মেখ্ হয় নাই, মেক্ষ 
হইতে বৃষ্টি হইয়া জল হয় অধধা জল না হইলে মেখ হইবে না কিন্তু! যেস্ছ না হইলে বৃরি বা জল 
হইভেই পারে না” তষেঞ্জানবান বাকি বিচার পূর্বক দেখিবেন যে জল শক হইতে মেঘ শ্ 
হয় না) মেদ শক হইতে জল শব হয় না। বাহার নাম জল কল্পনা কর! গিয়াছে সেই জল" 
পঙগার্থই মেখ বরফাদির়াগে জমিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ তাস সন্েও জল পদার্থ যাহা তাহাই 
আছে। কেবল নান! আকার বানামা নাম রূপ পরিবর্তন হইতেছে মাত্র। ফিন্তু তাহ! সন্বেও জলই 
রূহয়াছে। মেধরূপে যে ভাসিতেছে তাহাও জল, বয়রূপে বে ভাসিতেছে তাহাও জল, তরস্ফেণ 
বৃদবুদ্‌ আদিরপে ফে ভাসিতেছে তাহাও জল | সমস্ত গলিয়! জলে মিশিয়া যাইবে এবং তাহা! 
না মিপিলেও,ষা ভিন্ন তিন্ন নামরূপে ভাসিলেও তাহা জনন | জল ভিন্ন অপর কোন পদার্থ মেধ 
ঘরফীদি নাই। যেপ্রকার নাষরূপ ভামগক না কেন সর্বাবস্থায় সর্বকালে জলই আছে। 
এই'দৃ্টান্তে'জল বীজস্থানীয়, মেঘ বৃক্ষস্থানীয়। মেঘ হইয়া বে বৃটি হয়, বৃষ্টির জল হইতে 
ফেবরফ-তয়ফেণ বুদ বুদ আদি নান! নামরপ ভানে তাহ] বৃক্ষের পাত। ফল কুল স্থানীয় 
জামিবে। জলন্বদী ধে.বীজ এক সতা পূর্ণপরব্রক্ম মিরাকায় সাকার কারণ লুল ভুল নামরাপ 
চক্লাচর স্ত্রী! পুরুষকে লইয়া অসীম অথণ্ডাকার, সার্ককাদপী নির্বিশেষ পুর্ণরূপে বিরাষাম 
'আছেন।- লানা'নামরগ থাকা সত্তেও তিনি বাহা তাহাই আছেন। এই পূর্ণপরত্রন্মেযর মধো 
ছুইটা' শব্দের, প্রচার আছে বথা বীজনূগী পরমাজা এবং মেঘ ও বৃক্ষ রাগী জগৎ বঙ্গাও। 
বরফ ফেণ বুদবুদ্রূপী ও বৃক্ষের পাতা ফল কুল রূগী' জীবাল্প! অসংখা নাময়ূপে ভিন ভিন্ন 
বিশেষতাবে ভাসিতেছেন। হ্বরপ পক্ষে সমস্ত জগৎ নামরূপকে লইয়। পরমাত্মা মির্ি্বশেধ । 
পরহাত্মার পু্ভীব'পরিতাগ করিয়া জীবাক্মাকে বিশেষ বলাহয়। পরমাজ্মা যে বীজয়গী ভিমিই, 
হুয়া, জগব্চরাচর শ্রী পুরুষকে লইয়। বিরাট জোতিঃন্বরূপ বৃক্ষরূপে প্রকাশমান। হবয়প। 
গঞ্জে বীজ হইতে বৃদ্ধ হ়না/বা বৃক্ষ হইতে বীজ হয় না। উপাধি ভেদে বীজ হইতে বৃক্ষ ও বৃক্ষ 
হইতে'বীজ হয়$ বীজ ও বৃক্ষ সৃত্তিকায় পুতিয়া দিলে ঢুই'একইক্প সৃতিক! হয় ।' কিন্বা বীজ 
(খা বৃক্ছুটাফে অগ্নিতে দিলে অগ্ি ুটীকে ই সমান ভাবে গুড়াইয়া আপন রাগ করিয়া! অগ্রকাশ 
নিরাকারে স্থিত হন। তখন বীর বৃক্ষ দুইটা ভাবইথাকে না। জীব অজ্ঞান অবস্থায় বীব বৃক্ষ 


বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ ইইতে বীজ? ৩৩১ 


নান! দাম রাপ দেখে । জানাতি প্রকাশ গ।ইলে ঘীজয়গী পরমাতা, বৃক্ষর়ণী বি্াটব্রঙ্ষ, পাভা, 
কল ফুল জীগী জীব অভেদে একই দর্শন করিঘেন। তখন বীজ খা বৃক্ষ ফোমবালে আদ্র 
গাঁলিযে না-ধিনি বীজ তিনিই বৃক্ষ, বিমি বৃক্ষ তিনিই বীঞ্জ, পুর্ণন্নপে গালিবেন অবং দীন 
শান্তি বিরাজ কারিখে। 

যতক্ষণ পর্যান্ত জীবের পক্ষে বীর বৃদ্ধ তির ভিন্ন ছুইটা, ভাসিযে যা পন্সমাধ়া টি রি 
ভিন্ন নামরলে ভাপিবে ততক্ষণ পর্যান্ত জীবের ভুখ বা শান্তি নাই। চুষা মাত্রেরই যাহাতে 
সকল প্রকার আস্তি মিবৃত্তি হয় ও জগতে শাস্তি বিচরণ কয়ে তাহাই তীক্ষভাষে গালসা তা 
ফরিয়। কল়। কর্তবা। 

পরদাক্ধা। বিরাট জোতিঃক্বয়প গুরু খাতা পিত1 আত্মার শরপগিত হইয়া সকল প্রকারে ক্ষ 
প্রার্থনা ও তাহার প্রিয় কার্য উত্তময়ীপে প্রীতিপূর্র্বক সাধন করিলে ইনি প্রসন্ন হইরা জানার 
সকল প্রধারে ত্রান্তি নিবৃত্তি ধরিয়! জীবকে অভেদে শাতিবিধান করিধেন - ইহা ঞ্রুব মতী । 

ও” শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তি।, 


িনকআকেও (তের 


জ্ঞানদাতা গুরু কে? 


এ বিষয়ে সকলের বিচার পূর্বক বৃবা! উচিত খে, মনুষা মাত্রেই মুর্খ হইয়। জঙ্ম জয়েন | 
পরে কেহ বা সাধু ধধি মুনির ধচিত শাস্ত্রের কথার বিশ্বাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ সনে কন্তরম, 
কেহ বা স্বাভাবিক অন্তরের প্রেমের সহিত মঙ্গলকারী ইঞ্টদেবতা অর্থাৎ নিরাকার সাকার 
পুর্ণ প্রবন্ধ জোতিঃম্বরূপ গুরু মাতা পিতার ভক্তি পূর্ণ উপাসন। প্রার্থনা ও তাহার প্রিয় কাধা 
সাধন করায় স্রোতিঃস্ববূপ পরদাকা নিপগুধে প্রসন্ন হইয়। ক্রমশঃ সেই সকল ঙ্গীবের অর্তঃকরণ 
পরিস্কার পূর্র্ণক জ্ঞান ব1 মুক্তি দেন এবং সকল প্রকার শন্গল দুর করিরয়া মঙ্গল বিধান ধরেন, 
জীবও শান্তি পায়। পরমাত! সর্বকালে জীবের, অন্তরে বাহিরে নিরাফার সাঁকার পু্শয়পে 
প্রকাশমান, তাহার কোন কালে ছেদ নাই। মনুষা মাত্রেরই তাহারই উপর ভক্তিপূর্ণ নিষ্ঠা 
ফর! উচিত । পরমা্মা বা ভর্গবানে ভক্তি ও গাহ।র উপাসনার দ্বার! কোটী, কোটী ধরি মুমি 
গান বা মুক্তি লাভ করিয়া জগতের হিতার্থে সেই গধ মনুষাকে দেখাইয়া দিয়! যান যে, * ই 
গরমাধ্যা ব| তগবান প্রকাশ জোোতি-ম্বরপকে প্রেম তক্তি কয ও ইহীয়া সিকট জমা প্রার্থী 
কর এবং তাহার প্রিল্ন কার্যা সাধন কর। ইনি মঙ্গলময় তোমাদের সকল প্রকারে মক 
করিবেন 1” বদি খাষি মুনি প্রভৃতির জীন বা মুজি দিবার সামর্থ থাকিউ তাহ! হইলে আপনায় 
তার জাগেই জীব সমূহকে বা মনুধা মাত্রকে জ্ঞান মুক্তি দিয়] বাইতেন। কান ফাঁকিয়া স্স্্ 
দিবার ও সছুপদেশ দিবার এবং জ্যোতিংম্বরপ পরমার শরণাগত হইতে দর ফোব 
প্রয়োজন থাকিত না, এবং জীব ও সর্ব প্রকারে অভাব মুক্ত হইত। বতক্ষণ পর্যন্ত সমঘৃষ্টি 


৩৩২. ূ অন্ভতসাগর | 


সম্পন্ন তত্বজ্ঞানী স্ত্রী বা পুরুষ জীবিত থাকেন ততক্ষণ।;ভাছার নিকট জ্ঞান মৃক্ির জন্য সনুপদেশ, 
লওয়া উচিত ও সম্মান ও ভক্কি পুরঃসর তাহার সেবা কর] উচিত, বাছাতে ঠাহার কোন প্রকারে 
কষ্ট ন! হয়। অবতার খধি যুনিগণ স্কুল শরীর তাগ করুন ব| গ্রহণ করুণ পূর্ণ প্রত্রক্ধ 
জ্োতিঃম্বক্ূপ যিনি সর্বকালে বিরাজমান আছেন তাহাকেই সর্ব অবস্থাতে ভক্তি পূর্বক, 
উপাসনা করিবে। পরমাক্মা! অর্থাৎ এক ওকার বিরাটব্রন্ম জোতিংম্বরাপ চন্দ্রম1 হুর্যানারায়ণ 
মজলকারী গুরু সাতাপিতা আত্ম! নিরাকার সাকার সর্বকালে বর্থদান বা প্রকাশমান, আছেন । 
ইহাকে শ্রদ্ধ! ভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞানী অজ্ঞানী মুর্খ পণ্ডিত যে কেহ উপাঁসন! ভক্তি করিবে সে বাক্তি 
নিশ্যয়ই জন মুক্তি লাভ করিয়! সর্ব প্রঙ্ষারে শান্তি পাইবে। ইহা ধরব সতা সত্য সতা 
জানিযে। ইনি মঙ্গলময় সর্ববকাঁলে মঙ্জল করিয়াছেন, করিতেছেন, ও করিবেন। ইহা হইতে 
বিমুধ হইলে জীবের দুঃখের সীম! থাকে না ও সকল প্রকারে জীবের অভাব ঘটিয়৷ থাকে। 
আরও ভোমর। বিচার করিয়া দেখ যে, যেমন তোমর1ও শরীর তা।গ কর চিরকাল থাক না, 
খষি মুনি অবতারগণও চিরকাল থাকেন না__প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে, তাহার! পরমাত্মার 
উপাসনার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দে প্রাণ তাাগ করেন, তোমরা অজ্ঞানতা বশতঃ সংশয় 
লইয়া কষ্টের সহিত প্রাপতাগ কর। জ্ঞানিগপের এই বোধ খাকে বে, " পরমাত্ম! হইতে 
প্রকাশ পাইয়াছি। এখনও তাহ!তে আছি এবং পরে বা অস্তেও তাহাতেই থাকিব| কোন 
কালেও তাহা হইতে পৃথক হইবার বস্ভাবনা নাই।” অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বোধ 
করেন যে, “ আদিতে পরমাত্মা হইতে আমরা পৃথক ছিল|ম, এখনও আছি এবং অস্তেও পৃথক 
খাকিবি।” সেই জস্তই তাহারা খ্ষষি যুনি অবতারগণকে পরমাত্ম! হইতে পৃধক যোধ করিয়া 
পৃথক পৃথক নানা নাম রূপ ধরিয়া উপ!সন। করিয়। থাকেন এবং এই অজ্ঞান ভ্রান্তি বশত; ভিন্ন 
ভিন্ন উপাসনার ফলে পরম্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া! কষ্ট ভোগ করেন। 

, এই স্থলে বিচার পূর্বক বুঝ যে, জ্ঞানী ও অদ্ঞানী আপনাকে ও পরমায্মাকে কি ভাবে দেখিয়া 
ভেদাভেদ করিয়া! প্রেমভক্তি উপাসনা ও তাহার প্রিয় কার্য সাধন করিয়৷ থাকেন। যেরূপ 
হৃপাণ্র পুত্রকনা৷ আপনার মাত৷ পিতাকে আপনার জানে যে, “ এই মাতাপিত। হইতে আমার 
হুল লুক্ধ্ম শরীর উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে, ন্বরূপ পক্ষে মাতাপিত৷ ও আমি একই বন্ত, পৃথক 
নহি |”. উপাধি ও রূপান্তর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন-পৃথক পৃথক বোধ হওয়! সত্ত্বেও স্বরূপে এক জানিয়া 
সর্ব প্রকার অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পুর্ব্বক সেই পুত্রকনা! বিশেষরূপে নরল ভাবে মাতা পিতাকে 
অধিকতর শ্রদ্ধা তত্তি করেন এবং আলম্ত ত্যাগ করিয়! ম।তাপিতা!র প্রিয়কার্যয সাধন করেন ও করান ॥ 
মাতা পিতাও জানেন যে, আমারই পুত্র কন্যা, আমারই রূপ মাত্র এবং এই জানিয়! পুত্রকন্যাকে 
ন্নেহ ও প্রীতি করিয়া থাকেন ও সকল প্রকারে যাহাতে তাহার! সুধে থাকে তাহ! চেষ্টা করেন। 
কিন্তু জ্ঞান দুষ্ট তা বাগন্ন পুত্র কন্যা আপনার মাতাপিতাকে আপনার জানিয়! প্রেম তক্তি 
পূর্বক ঠাহাদের আজ্জাপাঁলন করে নাঁ। যদি দেখে যে মাতাপিত| বলবান, আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে 
89. (বধানে সঙ্গম তবে ভয়ে আজ্ঞাপালন করে । কিম্বা, মাত[পিতার কাছে রাজা ধন থাকিলে 
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সার লালসে মাতা পিতাকে পর জানিয়া যে ভক্তি দেখায় সেও ভয়ে ও প্রলোতনে। 
ইহাকে প্রেম ভক্তি বলে না। কিন্তু মাতাঁপিত1 সবল হুউন, ছুর্র্বল হউন, ধনী হউন দরিদ্র হউন, 
সকল অবস্থাতেই বে পুত্র কনা। আপনার জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক মাতা পিতার আজ্ঞা পালন 
করেন সেই বখার্ঘ তক্তি ও সেই পুত্র কনাই বধার্থ জানী ও নুপাত্র এবং সেই পুত্র কন্যাই 
ইহলোকে পরলোকে পরহ্গনন্দে আনন্দরগে থাকেন। 

মাত! পিতা রূপী পরমাত্মা নিরাকার সাকার ব1 কারণ সুগম স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে 
লইয়! অমীম অথণডাকার সর্ববাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। ইহ হইতেই 
অবতার খধি মূনি চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি পালন, লয় ও স্থিতি হইতেছে । ইনি 
অনাদি স্বতঃপ্রকাশ যেমন তেমনি পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। ইহাকেই সকল অবস্থাতে 
মনুষ্য মাত্রেরই পুর্ণকূপে তক্তি পূর্ব্বক নমস্কর উপাসন] ও ইহীর প্রিয় কার্ধা সাধন করা উচিত। 
ভিন্ন ভিন্ন অবতার খধি মুনিগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া! পরমাত্বা বা ভগধান হইতে পৃথক 
উপাসানায় কোন সুফল নাই, বরঞ্চ ইহাই জগতের অশান্তি অমঙ্গলের হেতু । বিনি সর্বব্যাগী 
সর্ধকালে প্রকাশমান পূর্ণ পরমাত্ম! জ্যোতিম্েরূপ ইহাতে শহার অপমান করা হয়। প্রতাঙ্ষ 
দেখ ইহা! হইতে খধি মুনি অবভারগণের ও তোমাদের ভূল সুক্ষ শরীর উৎপন্ন হইয়া 
ইহাতেই লয় পাইতেছে কিন্তু ইনি সর্ধকালে বর্তমান আছেন। ইহার পৃথিবী শক্তি 
হইতে সমন্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেরই হাড় মাংস, জল শক্তি হইতে রক্ত রস 
নাড়ী, অগ্মি শক্তি হইতে ক্ষুধা পিপাসা বাক্য উচ্চারণ ও বাহিরে রন আলোক রেল 
জাহাজ কামান ইত্যাদির কার্যা সম্পন্ন হইতেছে, বায়ু শক্তি দ্বারা নানিক। দ্বারে গধাস 
প্রশ্বাস চলিতেছে, আকাশ শক্তি দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণন্বারে শুনিতেছে ও বেদ 
বেদান্ত বাইবেল ফোরান প্রভৃতির শব্দ গ্রহণ করিতেছ ও শরীরের ভিতরে খোল। স্থান 
রহিয়াছে । চন্্মা শক্তিশ্বারা মনের সমস্ত কার্যা সমাধ| হইতেছে যথা ইহা আমার, উহ 
উপহার ইত্যাদি ও নানা প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতেছে। মন একটুকু জন্তমনম্ক হইলে কোন 
ভাবই বুঝা যায় না। জ্ঞানাতীত হ্যুপ্তির অবস্থায় তুমি ব|! মন কারণে লীন থাকিলে কোন 
বোধই থাকে ন| যে, “আমি আছি বা তিনি আছেন” | জ।গ্রতে তুমি বা তোমার মন 
প্রকাশ প|ইলে তোমার বোধ হয় যে আমি আছি বা! আমার মঙ্গনক।রী ইষ্টদেবতা আছেন। 
এই মন অয হইলই. সমস্ত জয় হয় অর্থাৎ প্রকাশ অপ্রকাশ, জীব ব্রন্ধ এক বোধ হইলে 
সমস্তই জয় ও জীবের আনন্দ হয়॥ বিরাট ব্রন্ধের জ্ঞান শক্তি সুর্যযনারায়ণ জীব 'সমুহের “মন্তকে 
বিরাজমনি আছেন। ইহারই দ্বারা জীব চেতন হইয়া নেত্র হ্বারে রূগ ব্রন্ধাও দর্শন করি- 
তেজেন। নেত্রের জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইলে হুযুণ্তির অবস্থায় জীবের জান থাকে না । এই 
মঙ্গলকারী জ্োতির তিনটী ভাঁব--এক, প্রকাশ; দ্বিতীয়, অপ্রকাশ অর্থাং অন্ধকার এবং 
অপ্রকাশ প্রকাশ অতীত যাহা! তাহাই । এই সমষ্টি শক্তিকে লইয়া এক ওক্কার বিয়াট ব্রন্ধ। 
ইহার যে যে শক্তির বারা জীবের যে যে-কুল বুদ অঙ্গ উৎপর বা গঠিত হয় মৃতু 
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পয়ে সেই সেই অঙ্গ বা কুগ্ শক্তি সেই সেই বৃহৎ পঁভিতে খাইয়। বিলীগ ইয়। ধরা 
হাড় মাংস পৃথিবীর জংশ পৃথিবীতে বাইর] মিশে, জলের অংপ জঙেতে, অমি অংশ 
অগ্নিতে, বাধুর অংশ বাযৃতে, জাকাশের অংশ আকাশে, তত্রসা জোতির অংশ চত্রমা 
জোতিতে, চেতনা বাঁ জানের অংশ প্র্ধানারায়ণ জবাব জ্যোতিতে লয় পয়। ইমি এক 
ওঁকায় বিরাট পুরুষ ফলকে লইয়া অনাদি কাল হইতে যেমন তেমনি বর্তমান আছেন। 
কি ছুঃখ ও লজ্জার বিষয় ঘে যিনি সম্গপঞ্চারী সর্বকালে প্রতাঙ্গ অপ্রতাক্ষ বা প্রকাশ 
অপ্রকাশ তাষে বর্তমান, তাহাকে তাহার সুখে শ্রদ্ধ! ভক্তি পূর্বক প্রপাম নমস্কার 
উপাসন। না করিয়! মনুষাগণ মিখা! এক একটাভিন্র ভিন্ন নাম ও প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহাকে 
প্রণাম নমস্কার ও কত প্রকারে প্রেম তক্তি করিতেছে ! এবং অজ্ঞানবশতঃ কাহাকর 
ধে নাম তাহ! না ভাবিয়। বস্তু তাগ করিয়া কফেখল নামের মানা করিতেছে। মাতা 
পিতার বামকে মানা করিয়। মাতাপিতাক্কে জপমানের এক শেষ করিতেছে। 
ঘমুষোয় এ জ্ঞান নাই যে জামি পিজে ফে হইয়া কাহাকে উপালনা ভক্তি 
করিতেছি । তিনি কি কম? হিখা বা সতা, প্রকাশ বাঁ অপ্রকাশ। একথা একবার 
ভাবির়াও দেখে না। আর ইহাও ভাবিয়া ধা তলাইয়া দেখে না যে, এই বে প্রকাশ ইনি 
কে'বাকি বস্তু? এক সন্চা বাড়ীত ধখন দ্বিতীর সতা নাই গখন আফাশে এই প্রকাশ 
কপী দ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিল? লোকে ধদি ইহাও একবার ভাবিয়া দেখিত 
শব সুযোর বতকিফিং জ্ঞান হইত। ইনি অনাদিকাল হইতে প্রতাক্ষ অপ্রতাক্ষ 
বিপ্জযান জাছেম। জীব জন্ম লইয়া অবধি ইনহাকে প্রকাশমান দেখিতেছে বলিপন! 
শজ্ঞানতা বশতঃ ইহীকে অশ্রদ্ধা ও তুচ্ছ জ্ঞান কয়ে, ইণ্হার মর্ধাদ। বুঝিতে পারে ন1। 
ধলে, ইনি ত সর্বকালেই আছেন। ইহাকে সর্বদ[ই দেখিতেছি। ইহার মধো নূতন কি 
আর আছে বাহ! পাইব বা দেখিব? এই রূপ জান্ষপলন করিয়া ধধার্থ সত্য হইতে জষ্ট 
ইয়। বদি কেহ ফোন প্রকারে কৃহক বা ভেক্ষী দেখায় তবে তাহাকে আশ্চ্যা মানিয়া ভক্তি করে। 
কিন্তু ইনি যে এত দান! নাম রূপ কৃষ্টি প্রকাশ করিয়া প্রকাশমান জ'চছেন, তবু ইহাকে 
লোকে বিশ্বাস করিতেছে না! জারও মূতন নৃতন শক্তি দেখাইলে তবে লোকে বিশ্বাদ 
ফারিষে। এ্রখন হইতে তবে ভাল করিয়া শি দেখ। 

 শ্রক্াপ তাষ বুঝিও যে, কাহারে সঙ্দুখে স্বাদ! একজন সর্যপ্রকার়ে পরপোকারী ধা 
হিতৈবী যাকতি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে লোকে সর্বদা দেখে বলিগ্না তাহার প্রতি যধোপধুক্ত 
গশ্মাদ প্রার্শন করে না, কিন্তু বেসে ঘৃতন কেহ আলিলে তাহাকে ধধেষ্ট সম্থান করিয়া থাকে। 
ইহা যহুযোর খভাষ। এইরাপ পয়সায় সম্ধখে ঘটিয়াছে। 

ও শাড়ি: শাতিং শান্তি: । 
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পরিবর্থনীয় ও অপরিবর্তনীয়। ৩৩৫ 


পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়। 
পূর্ণ পরহচ্ষ ঢোভিংন্বরপে নিষ্ঠা ভক্তি বিহীন, লোফহিতে বিরত, গয়মাম্মার অঙ্গ প্রধাঙজের 
ূ্ণতাব ্রহণে অক্ষম যাক্তিগপণ অজ্ঞান বশত: শাস্ত্রের ধর ভা না বৃঝিয়া বিপরীত অর্থ গ্রহণ ও 
প্রচার করিয়া জগতের জমজলের হেতু হ্য়াছে। ইহার! তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় লইয়। তর্ধ জাল বিস্তার 
পূর্বক নিজেও জশান্তি ভোগ কয়েন এবং অপরফেও জশান্তি ভোগ করাম। বর্গ পরিযর্তনীর 
'জপরিবর্তনীয়, নিরাকার নি্ড?, সাকার সঞ্জগ, দৈত অদ্দৈত, প্রকৃতি পুষ্কধ, পরমাশক্তি ইভাি 
যছবিধ শঙা লইয়া পূর্ণ সর্ধাশক্কি্কাম। হিনি আছেন ত।ছাঁকই জানা ধার, বাছা মাই তাহাকে 
ফির়পে জানা বাইকে--ইছাদের এ যোধ লাই। এ আনাই জগতের অমঙ্গল। শানে বলে 
একমেব1 দ্বিতীয়ম, অর্থাৎ এক ত্রদ্ধ বাতীত িতীন্ব কেহ এ আকাশে নাই। তবে এই 
পরিবর্তনশীল প্রকাশমান জগৎ ও তাহার অন্তর্গত জীব এই ধে গ্বিতীয় তাই! কোধ| হইতে 
আসিল ? ধিনি একমেবাছিতীয়স্‌ পরব্রক্ম তিনিই এই জগ নামরপে প্রকাশমান, না, তাহার 
অতিরিক্ত দ্বিভীঘ কেহ আছেন ধিনি জশং মাময়পে প্রকাশষান থাকিয়া অনন্ত শক্তি 
লহযোগে অনন্ত কার্ধা করিতেছেন ও করাইতেছেন! 
হৃদি মমে কর অপরিবর্তীমীয়' এক পৃথক ব্রন্জ জাছেল ও অপর এক জন আছেন মান * পরি" 
বর্থনীয় প্রক(শম।ন তাহ! হইলে ইহা দিশ্চিং ধে উভয়েই একদেশী বা, ছুয়ের মো কেহই 
ুর্ণনর্ববশক্তিমান নহেন। লাকা শ্রঞ্চাপমান নামরাপকে লইয়! নিরাকার ব্রদ্ পুর্ণ সর্বপতিষ্মান 
এবং নিরাকারকে লইস্বা লাকা বর্গ পূর্ণ সর্বশক্িমান--ইহাই সন্ত পর, ইহাই বধার্থ সত্ভা। 
লোকে ব্রদ্দের মিরাফাপন জ্ঞানাতীত অবস্থাকে অপরবর্তনীয় ও সাকার সগ্ুণ জ্ঞানগমা অবস্থাকে 
পরিবর্তনীয় ধলে। ধিনি নিরাকার দিুপ তিনিই তির ভিন্ন নামরূপাত্মক সাকার ভাবে প্রকাশমান 
খাকা নন্বেও দ্বূপে সর্ধকালে অপরিবর্তনীয় রহিয়াছেন ॥ হ্বরূপে ইহার কোন কালে পরিবর্তন 
ছা অপরিবর্তন নাই-সর্ধবকালে যাহা ভাহা$। : ইপি প্রকাশফার্ন জং ও জীব সমৃহেক্ক 
আয়া গরমাক্ধা স।তাপিতা গুরু হঙজগলফারী । ব্বরূপ পক্ষে পরিবর্তরনীয় জপরিধর্তনীয় নিয়াকারি 
সাফার নিগুপ সপ্তণ গুরু জাঙ্া পর়মাত্ব খাতা লিতা শুর শিষা উপাসাঁ উপাসক গ্রভৃতি 
কিছুই নাই। কিন্তু রূপাস্তর উপাধিভেদে পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয়, নিরাকার সাকার প্রন 
সমন্তই মানিতে ও বলিতে হয়' ও হইবে। কিন্তু গরত্র্গী যে অবস্থাতেই থাকুন ইহাকে পূর্ণরপে শ্রদ্ধা 
ভক্তি কর! মনুষা সাত্রেরই' উচিত । প্রকাশঙ্গান থাকিলে বিশেষরপে জোতি:কবযগের সুখে 
্রদ্ধাভত্তি পূর্ববক' প্রণাম করিয়। ক্ষমা ভিক্ষা করিলে ইনি প্রসষ্ঈ হইয়া জগতের সফল অথ 
চুর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। অগ্রফাশ নিয়াকার অপরিধর্ণীয় ভ্রানাতীতি ভাবে ইহাঙে 
মানা করিলে ৰা না করিলে' ইহার কিছুই আসে যয়ি না। 
বুধিয়া দেখ, যাহা অপরিবর্তনীয বলিতেছ সেই ভাব বা অবস্থায় জানাদি কোন পণ থা 
বিদবার ক্ষণ খাকে না ধদি ক্চ্রণ খাফিউ'তীহ হইলে তাহাকে অপরিবর্তমীয় দা বলিয়া 


৩৩৬ .. অস্তলাগর। 
পরিবর্তনীয় বলিতে হইত। হুযুপ্তির অবস্থা! বতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ফোন পরিবর্তন থাকে মা। 
তুলনায় সুযুপ্তিয় অবস্থাই অপরিবর্ভনীয়। কিন্তু তোমার মাতাপিত| বখন সেই হুযুপ্তির অবস্থায় 
থাকেন তখন মানা করিলেও যাহা, ন! করিলেও তাহ! । সেই রূপ পরমাত্ম। নিরাকার অপরি- 
বর্তনীয় তাবে জীবক্ণত মান্ বা অপমানে প্রসন্ন বা অপ্রসর হইয়! মঙ্গল বা' অমঙ্গল বিধান 
করেন না । 

সেই মাতাপিতাই বখন জাগ্রত জ্ঞানময় পরিবর্তনীয় অবস্থায় প্রকাঁশ হন তখন তাহাতে 
নানা গুণ ক্রিয়া শক্তি প্রকাশ হইয়া মঙ্গলালঙ্গল ঘটে। বখন তুমি নিজে হযুপ্তির 
অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাক তখন পরিবর্তন অপরিবর্তন ইত্যাদি কোন বোধাবোধ থাকে না, 
কখন জাগিবে মে জ্ঞান পর্যাস্ত ধাকে না, যাহা তাহাই থাকে। পরে জাগ্রত অবস্থার 
উদয় হইলে আঁশ তৃষ্ণা লোভ মোহ অহংকার মনোবুদ্ধি চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়! তুমি 
জগতের অমুদায় কার্ধা করিয়া থাক। যদি কেহ তোমাকে কেবল ুঘুপ্তির অবস্থাতেই মানা 
করে ও জাগ্রত অবস্থায় জমান্য করে তাহ! হইলে তুমি প্রসন্ন হও ন| অপ্রসন্ন হও। কিন্ত পপ 
সুযুপ্তি জাগরণ তিন অবস্থাতে তুমি বাক্তিত একই থাক। সেইরূপ জগতের মাতাপিতা পরমাস্। 
স্বভাবে একই রহিয়াছেন। যিনি অপবির্নীয় তিনিই পরিবর্তণীয় । 'বিনি স্বপ্নে তিনিই 
জাগরণে, তিনিই নুযুপ্তিতে। পরিবর্তন সত্বেও ইনি ব্বরূগে অপরিবর্তনীয়। অন্ঞানেও ইনি। 
ভ্ঞানেও ইনি, বিজ্ঞনেও ইনি এবং সর্বাকালে সর্ব বস্থায় ইনি স্বরূপে যাহা তাহাই । 

অতএব নুষুপ্তি ব৷ অররিবর্তনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া কি মাতা পিতাকে শ্রদ্ধ! তক্তি 
করিতে হইবে ও পরিবর্তনীয় জাগ্রতাবস্থা লক্ষ্য করিয়৷ কি মাতা পিতাকে অপমান করিতে 
হইবে, না, উভয় অবস্থাতে মাতা! পিত!কে একই জানিয়! শরদ্ধাতক্তি পূর্বক মাতাপিতার আজ্ঞা 
পালন রূপ প্রিয়কাধ্য সাধন করিবে? যে মাতা ব৷ পিতা উভয় অবস্থায় আছেন দেই 
মাতা বা পিতাকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা! ভক্তি পূর্বক তাহ।র আজ্ঞা পালনই সুপাত্র পুত্র কন্যার কর্তব্য । 
যে অবস্থায় মাতাপিতায় সহিত পুত্র কন্যার ব্যবহার সম্ভবপর সেই জাগরিত ব| প্রকাশম[ন্‌ 
 জানময় অবস্থ(তে বিশেষরূপে অদ্ধা ভক্তি কর|ই বুদ্ধিমান পুত্র কন্যার উচিত। কেন ন! 
মাতাপিতা! জাগরিত অবস্থায় জ্ঞানময়, সমস্ত বুঝিয়! পুত্র কন্যার অভাব মোচন ও মঙ্গল 
বিধান করিবেন। 

পুত্র কন্যারপী স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ | নির|কার সাকার প্রকাশ অগ্রকাশ সণ্ুগ নির্গ,ণ 
পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয় পূর্ণ পরব্রদ্ম জো।তিংম্বরূপ গুরু মাতা পিতা! আত্মা সর্ববরূপে সর্বব্জাবে 
প্রকাশমান | বখন ইনি জগত্রূপে প্রকাশমান তখনই ইহাকে অর্থাৎ মঙ্গলক।রী ও'কার বিরাট 
গরব্রহ্ধ চন্দ্রম! শুর্ধানারায়ণ জ্যোতিঃহ্বরূপ গুরু মাতাপিত! আত্মাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি 
পূর্বক জগতের হিতানুষ্ঠানদূ্প ইহীর প্রিয় কার্ধা সাধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। ইনি 
র্কপ্রকারে জগতের অমঙ্গল দূর করিয়! মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহাঁফরয সতা সতা জানিবে। 
ইনিই নিরকার অপ্রক।শ ইনিই পাকার প্রক।শদাঁন থাকিয়া জগতের হিত সাধন পূর্বক 


পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় । ৩৩৭ 


জগৎকে পালন করিতেছেন। ইনি ছাড়া এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। ইনি নিতা পুরুষ, দয়া করিয়া ধাহাকে চিনান তিনিই চিনেন। ইহার 
দয়া বিন! ব্রদ্ষাওস্থ তাবৎ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও কেহ ই'হাকে চিনিতে পারে না। ইহ! 
ফ্রব সত্য । এইরূপ বিচার করিয়৷ সকল বিষয়ে জ্ঞান পূর্ববক জগতের মঙ্গল সাধন কর। 


ও" শান্তিঃ শান্তিঃ শার্তিঃ। 


জ্যোতির ধারণ। | 


জ্যোতিকে ধারণ করিয়৷ সাকার নিরাকার অসীম অখগ্ডাকার পুর্ণের যে. উপাসনা কথিত 
হইয়াছে সে বিষয়ে, শান্্ার্থের বিপরীত ধারণা, লৌকিক সংস্কার ও অজ্ঞান অভিমান বশতঃ, 
লোকে নান! সন্দেহে জড়িত হইয়া নিজে সত ত্রষ্ট হইতেছে ও অপরকে সত্য ত্রষ্ট করিতেছে। 
ভাহার ফলে স্বতঃ পরঙঃ নান। দুঃখে জীবন কাটিতেছে। 

এ স্থলে কয়েকটী সন্দেহের নিরাকরণ হইতেছে । মনুষ্য মাত্রেই জয় পরাজয় মান অপমান 
সমাজিক ধিথ্যা স্বার্থ চিন্তা পরিতাগ করিয়! বিচার পূর্ববক শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে ইহার সারভাব 
শ্রহণ কর, যাহাতে জগতের সর্ব্ব অমঙ্গল দুর হইয়| মঙ্গল বিধান হয়। 


সকার) 


১। স্য্ট বস্তুকে পরমাত্বা! জ্ঞানে উপাসনা । 


সৃষ্ট বস্তুকে পরমাত্ ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসন! অতীব নিন্দনীয় অধন্্দ এই বলিয়। 
অনেকে পূর্ণ পরত্রদ্ম জো।তিঃম্বরূপ হইতে নিজে বিমুখ হন ও অপরকে বিমুখ করিবার চেষ্টা 
করেন। এই শ্রেণীর লোকের সর্বাগ্রে বুঝ! উচিত যে, মুখে যাহা তাহা একটা যে বলিয়! 
দিলেই হইয়া গেল তাহ! নছে। ধাহাকে জগদ্বাসীর1 মস্তকে ধারণ করিয়। মঙ্গল লাভ করিতে 
পারে তাহাকে চিনিয়। জগতের নিকটে প্রকাশ করা কর্তবা। যদি বুঝিয়! থাক তবে বল ষে, 
ছৃষ্টি কাহাকে বলে ও সৃষ্টি কে করিয়াছে ৷ মিথা! ধিনি তিনি কি সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না, 
সত্য মিথাকে স্থষ্টি করিয়াছেন? মিধ্য। যিনি সতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কোথায়? 
আর সতা ধিনি মিথাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই বা কোথায় 2. তাহার অস্তিত্ব বা শক্তি 
কোথায় ? তিনি প্রকাশ সাকার, না, তাহার অপ্রকাশ নিরাকার--বার্টি না সমষ্টি? উভয়ে কোথায় 
আছেন ? যদি উত্তমন্ধপে বোধগম্য হইয়া থাকে তাহ। হইলে জগতের মঙ্গলার্ধে সতা প্রকাশ 
কর বে, ইনি সবষ্টিকর্তা ইহাকে মানা বা পুজ। কর, ইনি তোমাদের মজলকারী, অমঙ্জর দূর 
'করিয়। মঙ্গল বিধাম কণ্িবেন । যাহ।কেই হগ বলিয়া নির্দেশ কর না৷ কেন তিনি বদযপি সত্য 

৪৩ | 


৩৩৮  অযুতমাগর। 


ও জগৎ চরাচর শৃছি হইতে ভিন্ন হন তাহা হইলে জগৎ চয়াচর হাটি মিধা সৃষ্ট পদার্থ 
মিথ্া হইতে হইয়াছে ইহারা! সমন্তই মিধা। কিন্ত এ স্থানে ভাবিয়! বিচার পূর্বক 
দেখিবে যে, এই প্রকাশ জগৎ যে স্থষ্টি বোধ করিতেছ তাহ মিথা? হইলে তাহার অন্তর্গত তুমিও 
মিথা! এবং তোমার বিশ্বাস, তোমার শাস্ত্াদিও মিথা। যাহ।কে শৃষ্টি কর্ত। বলিয়া! জগংকে গ্রহণ 
করাইভেছ তিনি ত আগেই মিধা।। কেননা মিথা। হইতে সতোর উপলব্ধি হইতেই পারে না, 
অনস্ভব। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, হৃষ্টিকর্ত। মিধা। হইতে প্রকাশমান জগৎ চরাচর স্ত্রী 
পুরুষ খবি মুনি প্রভৃতিফে উৎপন্ন করিয়াছেন । সেই মিথা] সৃষ্ট পদার্থ ঝষি মুনি মিথা বেদ 
বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ শান্্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মিথা শান্ত তোমর] 
মিথা। আচার্ষাগণ পড়িয়া ও অপরাপর নিখাকে পাঠ করাইয়া হৃষ্ট মিথাকে মান্য করিতেছ। 
খন তোমর1 আচার্ধাগণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও মিথ] নম্বর বা অনিত্য পদার্থ তখন তোমাদের কথায় 
নির্ভর করিয়! কিরপে জগৎ সৃষ্টি কর্তা পরমাত্মাকে সতা বলিয়! বিশ্বাস করিয়া তাহাকে 
মাঘা করিবে? কেন না মিথ্যা হইতে  সতোর উপলব্ধি হয় ন1। সত্য হইতেই 
সতোর উপলব্ধি হয়। যদ্দি বোধ কর যে)“ সতা হইতে প্রকাশমান জগৎ ও আমরা 
হইয়াছি অতএব আমরাও দতা, আমাদেক্স বিশ্বাস সতা, যাহাকে আমাদের মঙগলকারী 
ইঞ্টদেবতা। বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি তিনি নিরাকার সাকার সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজ- 
মান। ডাহা! হইতে জগৎ ও জগতের অন্তর্গত আমর। হইয়'ছি এবং তাহারই রূপ নাস) তিনি 
আমাদের পূজনীয় উপাসা দেবতা, তিনি মাতা পিতা গুরু আত্মা! হন, তাহাকে তোমরা গুজা! ব 
মান কর?) তাহ। হইলে তোমাদের উপদেশ মত ধিনি সত্য অপ্রকাশ বা প্রকাশমান 
জগৎ বুঝিয়া তাহাকে মাম্য বা পূজ। করবে। 

এখানে বিচার পূর্ব্বক আরও বুঝিও যে মিথা| কোন পদার্থ ই নহে, তাহার ত উৎপত্তি পালন 
মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতেই পারে না-অসম্ভব। সত এক বাতীত দ্বিতীয় লতা নাই। সত্তা 
স্বতঃপ্রকাশ'। সত্যের কোন কালে উৎপত্তি হইতেই পারে না-অসম্ভব। কেবল সতোর 
রূপাত্তর মাত্র ঘটিয়া থাকে বা আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার 
ব। কারণ হইতে শুক্র, সুক্্ হইতে সল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপকে হইয়া অসীম অথণ্ডাকার 
সর্ধ্ববাপী নির্বিিশেষ সর্বশক্তিমান পুর্ণরূপে বিরাজমান । এই পূর্ণ মধো ছুইটী শব শাস্ত্রে কল্পিত 
আছে £-_অপ্রকাশ নিরাকার নিু৭ি, প্রকাশ সাকার সগুণ। এই স্থানে বিচার পূর্বক বুঝিয়া 
দেখুন যে, কাহাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? মিথা। সতাকে হৃষ্টি করিতে পারে না, সতা মিথা 
্থষ্টি করিবেন নাঁ ধা! কিছু করিবেন, আপনি স্বয়ং জগত্রাপ প্রকাশ হইবেন। যদি বল তিনি 
পর্ণ সর্বশক্তিমান, তিনি আপনি স্বয়ং সত্য হইতে সৃতি ন! করিয়! তাহার এমন শক্তি আছে যে 
তিনি মিধা! হইতে সৃষ্টি করিয়া সত্য বোধ করাইতে পারেন তাহা হইলে বিচার পূর্বক বুঝ এই 
প্রকাশ দৃষ্ঠমান জগৎ ও জগংতর অস্থর্গত জীব সমূহ স্ত্রী পুরুষ খষি মুনি আচার্ধাগণ প্রভৃতি 
মিথ্যা হইতে উৎপন্ন ও মিথ্যা । খাবি মূমি হইতে শান্ত বেদবেদাস্ত বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি উৎপক 


নিরাঁকারে জ্যোতিশ্ময় রূপ । ৩৩৯ 


্াতএব সমপ্তই মিথা। কাহাকে কেবিশ্বাস করিয়! কাহাকে কে পুজ। করিবে) এ কথা পূর্বেই 
কলা হইয়াছে | মনুষা মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক শিখা! স্বার্থ 
পরিতাগ করিয়া আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা পূর্ণপরত্রন্ম জোতিংসম্বরূপ মাতা! পিতা গুরু 
আত্মাতে নিষ্ঠা! তক্তি পূর্বক ক্ষম! ভিক্ষা ৪ ইহার প্রিয় কার্য সাধন কর, যাহাতে ইনি প্রসন্ন হইয়! 
তোমাদের সমন্ত অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল বিধান করেন। 

ও শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


নিরাকাঁরে ক্যোঁতিম্্য় রূপ। 

শিনি নিরাকার নিগুঁণ তিনিই সাকার সঞ্চণ জগৎ প্রকাশমান জোতিং. এ কথা সতা। কিন্ত 
ধাহার! নির'কারকে পৃথক বস্তু বলিয়া! ধরেন তাহাদের পক্ষে যাহার রূপ নাউ তাহার জোতির্ঘ্র 
রাপ কল্পনা অলঙ্গত। তত্রচ তাহারা বলেন, ব্রন্গের রূপ নাই অথচ জোতীরূপ প্রকাশ । 
বলেন যে, এক বন্ধ বাতীত দ্বিতীর ত্রহ্গ নাই। যদি এক ত্রহ্ধ বাতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম এ 
আকাশে নাই তবে এই যে নামরূপ জগত প্রকাশমান চরাচর স্্রীপুরুষকে.লই য়া মন্্লকারী 
ও'ক।র বিরাট জোতিঃম্বরূপ চন্ত্রম। শৃর্ধানরায়ণ ইনি কে? ইনি মিথা না সত্য ই মিথা। 
হইতে প্রকাশমান না নত্য হইতে প্রকাশমান 2 যদি মিথ্যা হইতে, প্রকাশমান কোধ. কর, তহাঁ, 
হইলে প্রকাশ জোতির অন্তর্গত জীব সমূহ সমস্তই মিখা। তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম, মঙ্রলকারী: 
ইষ্টদেবতা সমন্তই মিথা!। মিথা| হইতে ত সতোব উপলব্ধি হয় না। সতা হইতে সতোর 
উপলব্ধি হয়। যদি সত্য হইতে জগক প্রকাশ জোতিঃম্বরূপ একূুপ বোধ কর তাহা হইলে এক. 
সতা ব্যতীত দ্বিতীয় সতা নাই। সতাই নিরাকার নাকার নামরূপ জ্োতিম্বেরূপ স্বতঃ 
প্রকাশমান | সতোর উৎপত্তি হয় না। তবে তাহাকে কে উৎপত্তি করিল ? সতা প্রকাশ হইলে 
ভিয্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসেন, অপ্রকাশ নিরাকার হইলে কারণে স্থিত হন। এখনও কারণ রূপ ।. 





৩। কোঁহ্য়ং পুরুষঃ | 

লুর্যানার[য়ণ চক্মা যখন অপ্রকাশ হন ও অগ্নি নির্বাণ হন তখন কে পুরুষ থাকেন ?' এই' বিষয়ে 
মনুষা মাত্রেরই আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিতাগ করিব 
গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ কর! উচিত, ধাহাতে জগতের অমঙ্গল 
দুর হইয় মঙ্গল বিধান হয়। 

প্রথমে বিচার পুর্ব্বক দেখ মিথা। মিথাই, মিথায় প্রকাশ অপ্রকাশ নামরূপ ভাস! অমস্তুষ 
মিথা সকলের নিকট মিথা!। আর সতা এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই, সত্য সকলের নিকট 
সতা, মেই একই সত্য অর্থাৎ পরব্রন্ধ অপ্রকাশরূপে এবং প্রকাশ নান। নামরূপে ভাঁসিজেছ্েম্ঃ 
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ও ভিন্ন তির বুল হৃক্ক্র শক্তির দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা করিতেছেন । অজ্ঞান উপাধি বশত: জীবের 
নিকট সেই এক সত্য অর্থাৎ পরত্রন্ম এক না ভাসিয়া ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাসিতেছেন, 
এই কারণে সমদৃষ্টি জ্ঞানবান শাস্ত্ুকার অজ্ঞানী বাক্তিকে এক বেধে করাইবার জন্য এই ভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন ধে, বহির্ঘ,খে ভিন্ন ভিন্ন কার্যা বশতঃ তোমরা ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ 
করিতেছ অর্থাৎ নূর্ধানারায়ণ, চন্্রমা জোতি ও অগ্নি জোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছ, কিন্ত 
বন্তত ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নহেন একই বস্ত--ইহাই বুঝান শাস্্রকারের উদ্দেশা। হৃর্যা- 
নারায়ণ চত্রমা জোতি অগ্নি হখন অপ্রকাশ অর্থ'ৎ নিরাক।র গুণ।তীত জ্ঞানাতীত হন তখন যাহ! 
তাহাই অর্থাৎ এক পরমন্রক্ষই ,থাকেন. এবং এখনও ও সর্ব্বক।লে যাহ। তাহাই আছেন। ইহারা 
বে লোপ পাইয়া বান তাহা নহে, কেবল গুণ ক্রিয়া বা শক্তির প্রকাশ ন! থাকায় কোন বাবহার 
হয় না। পুনরায় ঘধন নিরাকার হইতে সাকার গুণময় জ্ঞানময় শক্তিমান হইয়া প্রকাশ হন তখন 
ইনিই নানা শক্তি বা! গ্রণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাবহার সম্পন্ন করেন ও ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে ছাসেন। 
কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ শক্তি ভাসা সত্বেও বস্তু বা স্বর্গ পক্ষে সর্বকালে যাহ! তাহাই 
প্রকাশমান বা বিরাজমান আছেন । 

একটা দৃষ্টান্তের দ্বার! ভাব গ্রহণ করিবেঃ__তুমি যখন জাগ্রত অবস্থায় খাক তখন গুণময় বা 
জানময় থাকিয়! সমন্ত ব্যবহার কার্য কর আর যখন তুমি জ্ঞানাতীত বা গুণাতীত হুযুপ্তির অবস্থায় 
থাক তখন তোমার জ্ঞানাদি শক্তি কারণে লয় থাকায় তোমার বোধ থাকে না যে, “আমিআছি বা 
তিনি আঁছেন, আমর! এক কি ছুই", তুমি যাহ। তাহাই থাকিয়া যাও। তুমি যে বস্তু বা সত্তা 
তাহা! লোপ পাইয়া বা মিথা! হইয়া যাও না। যদি তুমি সেই অবস্থায় একেবারে লোপ পাইয়া 
যাইতে তবে পুনরায় জ্ঞান শক্তিময় জাগ্রত ভাবস্থায় প্রকাশ হইতে পারিতে না। 
তোমার স্ুযুপ্তি ও জাগ্রত অবস্থাতে গু৭ ক্রিয়ার প্রকাশ অপ্রকাশ ঘটিলেও, উভয় অবস্থাতে 
তুমি একই বস্তু বা সত্তা বা! বাক্তি সর্ধ্বকালে বাহ? তাহাই থাক। গুণ ক্রিয়া উপাধি পরিবর্তীনের 
জন্য, বস্তু ব1 স্বরূপ পক্ষে তোমার কোন পরিবর্তন হয় না। 

সেইরূপ এক সতা পরমব্রহ্গ যিনি অপ্রকাশ নিরাকার গুণাতীত জ্ঞান/তীত থাকেন তিনিই 
ছয়ং ্বতঃ প্রকাশ গুণময় বা জ্ঞানময় বা সর্বশক্তিমান সাকার চক্জম! হুর্যানারায়ণ ও অগি- 
জো1তীরপে প্রকাশ হইয়া উৎপত্তি পালন সংহার ইতাদি বন্ধাণ্ডের সমস্ত কার্ধা করিয়া 
থাকেন।, যদি এই জ্যোতি অপ্রকাশ নিরাকার হইলে লোপ পাইয়| যাইতেন, তবে পুনরায় 
সাকার প্রকাশ হইতে পারিতেন না। ইনি এই নানা নাম রূপ সঙ্কোচ করিয়া! নির।কার নিু৭ 
কারণে স্থিত হন, পুনরায় আপন স্বাভাবিক ইচ্ছায় জগৎ দপ প্রকাশমান হয়েন। এই প্রকাশ 
জোতি অর্থাৎ চল্ম! নুর্যানারায়ণ ও অগ্নি যখন অপ্রকাশ নিরাকার হন তখন ইনিই প্রকাশ 
গুণের সঙ্কোচ বশতঃ অন্বকারময় ভাসেন এবং যখন ইনি প্রকাশ হন তখন আলে'ক জোতীরপে 
ভাঁদেন, তখন আর ইহার অন্ধকার ভাব থাকে ন!। যদি অন্ধকার ও আলোক জোতিঃ বস্তু পক্ষে 
দুইটা পৃথক পৃথক হইতেন তাহ! হইলে বখন পূর্ধানায়ায়ণ প্রক।শ খ|কিতেন ভখন জন্ববারও 
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ধাকিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিটার রর বুঝিয়! দেখ যে ধখন শূর্ধানারায়ণ জোতিংগরপ প্রকাশমান 
থ!কেন তখন অন্ধকার রাত্রি থাকে নাআর যখন পরমাত্ম! বা হুর্যানারায়ণ তোমার কাছে 
প্রকাশ গুণের সক্েেচ করিয়া অন্ধকারময় ভাসেন তথন প্রকাশ জোতিঃ থাকেন না। বদি সেই 
সময় আর কোন শ্লোতিঃম্ববূপ ঈশ্বর আকাশে প্রকাশরূপে থাকিতেন তবে অন্বকার থাকিতে 
গারিত না; যেমন তোমার অন্ধকারময় নুযুপ্তির অবস্থায় প্রকাশরূপ জাগ্রত অবস্থা থাকিতে 
পারে না। একই বস্তু বা! সত্তা বা ব্রদ্মের এই প্রকাশ অপ্রকাশ দুইটী ভাব জীবের বোধ হইতেছে । 
কিন্তু স্বরূপ পক্ষে ইনি প্রকাশ অপ্রকাশ হইতে অতীত বন্ত ভাবে যাহ! তাহাই আছেন। 

যাহাকে জোতিঃ বলে তাহাকেই প্রকাশ বলে, যাহাকে প্রকাশ বলে তাহাকেই শক্তি বলে, 
বাহাকে শক্তি বলে তাহাকেই জ্ঞান বলে, যাহাকে জ্ঞান বলে তাহাকেই বস্তু বা! জ্ঞান স্বরূপ তরঙ্গ 
বলে। জ্ঞান বা শক্তি পরব্রদ্ধ হইতে পৃথক কোন বস্তু নহেন। যেমন অগ্নি ও অগ্থির প্রকাশ 
অগ্নি বূপই সেইরূপ পরবন্ম বা পরব্রন্মের শক্তি তেজ জোতিঃ বা প্রকাশ 'অর্থাৎ চন্্রম! নূর্যা- 
নারায়ণ পরত্রহ্ধ হইতে পৃথক নহেন, পরক্রন্গ স্বরূপই | 

মনা মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক বুঝ যে, বদি এই শান্তুকে লইয়া অভিমান জহস্কার পূর্র্বক মনে 
কর যে চন্ত্রমা নুর্যানারায়ণ খন অন্ত হন তখন আমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ জাগিয়1 থাকি তবে 
দেখ আজ তোমার জন্ম হইল কাল তোমার মৃত্বা ঘটে, ইনি সর্ব্বকালে প্রকাশ ধাকেন। আরও 
দেখ, দিব! বা রাত্রে খন তুমি হুযুপ্তির অবস্থায় শুইয়! থাক কিম্বা তোমার মৃত হয় এনং চন্রম। 
হু্যানারায়ণ ও অগ্নি প্রকাশ থাকেন তখন পুরুষ কে থাকে। ইহার সারভাব' এই বে, 
এক পরিপূর্ণ সত্য গরমাত্বা নিরাকার ভাবে একই থাকেন, জগত্রপ প্রকাশ হইলে নানা ট্রকতি 
নান! রূপে প্রকাশ হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন ভাসেন ও ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা সমাধা করেন। ভিক্ন-ভিন্ন নাম 
রূপ ভাস! সব্বেও ইনি পর্ণরূপে বিরাজমাম। বতক্ষণ জীবের অজ্ঞান অবস্থা ধাকে ততক্ষণ 
্ম বা ব্রন্মের হঙ্গলকারিণী শক্তিকে পরমাত্মা ও পরস্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করেন, হখন 
জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হয়, তখন নামরূপ শক্তি বা জ্যোতি; ববক্লপকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক 
দেখেন না, পরবক্গ স্বরূপই দর্শন করেন। এই রূপে ইহার ভাব বুঝিবে। 

যদি মনুষাগণ আপনার কল্যাণ চাহ তাহা হইলে মঞ্লকারী ও'কার বিরাট ব্রহ্ম জোতিঃ- 
শবরূপ প্রকাশমান পরমাত্ম। চন্্রম! শুর্যানারায়ণ গুরু মাভাপিতার শরণাগত হইয়! ক্ষম। ভিক্ষা 
ও তাহার বে প্রিয় কার্য জীব মাত্রের পালন, প্রীতি পূর্বক অগ্রিতে আহুতি দেওয়া! ও সকল 
প্রকারে ব্রহ্মা পরিস্কার রাখা তাহাই কর এবং জীব মাত্রকে আপনার আত্মা ও পরমাস্মার 
স্বরূপ জানিয়া পরম্পর পরষ্পরের মঙ্গল চেষ্ট কর, যাহাতে অগতের সমন্ত অনঙ্গল দু হই 
মঙ্গলময় শান্তি বিধান হয়| | 

ইহা ্ জীবের মঙ্গল বা শাস্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহা ফরব মতা সতা জানিবে। 

ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্িঃ| 
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টীম হুর্ধানারার়ণ অগ্নি ব্রন্দের ভয়ে হৃষ্টির কার্যা করিতেছেন; শান্তে এইরপ আছে ।, 
ইহার সার ভাব না বুঝিয়! অক্ঞ।নাচ্ছন্ন লোকে পরস্পরের মধো আমোদ কৌতুক করেম।, 
এদিকে মূখে বলেন যে, এক ধর্ম বা এক মঙ্গলকারী পূর্ণ পর়ত্ঙ্গা জোতিংম্বরূপ. 
অখণ্ডাকার নর্ববধাপী নির্বিশেষ প্রকাশমান বা একমেবান্িতীয়ং ব্রন্গ ; ব্রহ্মা বাতীত এ. 
আকাশে কেহ নাই, ব! সৃষ্টির আদিত্ে এক ব্রদ্ধই ছিলেন | কিন্তু ভাষেনা যে, ধখন এক ব্রহ্ধ 

পূর্ণ মর্ধবশক্তিমান তাহার মধ্যে ইতি দ্বিতীয় চক্রমা শুর্ধানারায়ণ অগ্রি কোথা হইতে ভয়ে, 
কাপিতে আসিলেন ? 

যে ব্যক্তিকে তোমর! জড় বোধ কর সেবাক্তি জড় ভয়ে কাপিবে বা কার্ধা করিবে কিরূপে ? 
বিচার পূর্বক দেখ, মিধা মিধ্যই। মিথা কখন সভা হয় না। মিথা' কলের নিকট, 
বিখা। মিথার উৎপত্তি বির সংহার ভয়াভয় মঙ্গলাম্ল কিছুই হইতেই পারে না, হওয়- 
অসম্ভব । 
সতা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য সকলের নিকট সর্বক!লে সত্য । সতা কখনও মিধ্াা 
হন নাঁ। সত্য স্বয়ং ব্বতঃপ্রকাশ আপন ইচ্ছায় নিরাকার সাকার বা কারণ লুক ভূল 

িরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া চেতন ভাবে সর্বশক্তিমান পূর্ণরাপে হ্ৃতঃ প্রকাশ, যেরূপ 

টিন তোমার হাড় মাংদ যে জড় তাহাকে লইয়। পূর্ণ। সতা নিরাক।রে অদৃশ্য ভাবে 
থাকেন, সার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রন্ম জোতিঃম্বরপ চন্রম। হুর্যানার যশ চরাচরকে লইয়া 
দিদির ারিরিডাবে রনবীর ভোনকার মা, যেরূপ ন্বযৃপ্তি 
অবস্থাতে জীবের ছার! কোন কার্ধা হয় ন!। সাকার প্রকাশমান জোাতিঃম্বরাপের সায়! জীব সমূহের 
উৎগত্তি পালন সংহার ও স্থিতি হইয়| থাকে। ইনিই একমাত্র জীব সমুহের মাতা পিতা গুরু 
আত্মা মঙ্গলকারী। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই যে, জীবের সর্ব অমঙ্গল দুর করিয়া 
মঙ্গল বিধান করে। ইনি জগৎরূপে ব৷ অন্তরে বাহিরে প্রকাশ থাক। সত্বেও জো” -রূপ 
অব্যয় অবিনাশী নিলে প জগতের মঙ্গলকারী। 

. জীব অনন্ত শান্ত্র অধায়ন বা রচনা! করুন না কেন ধতক্ষণ পর্যান্ত জীব ব্রন্গের অতেদ জন 
না হইতেছে বে, দ্বয়ং পরমাত্মাই প্রকাঁশমনে আছেন, পরমাত্মা বাতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে 
নাই, তঙ্ষেণ পর্যাস্ত জীব এগ ০০৩০০০০০১০1 হইয়া থাকে, আপনাকে জীব ভাবে দেখে 
সপন কক রা, ভক্ষণ পরান জীব চজম। পা 
সবুটি গা সতত পারেনা ও বোধ করে ঘটে আমরা বেরগ তয়ে কাপিতেছি সেইয়প 
চজামা কূ্বানী়ণ উর্রীও ভয়ে কপিতে কাপিতে কার্ধা সম্পন্ন করিতেছেন । এরপ অবসথাগর 
লোকে শান্ত না কি রি ্যাৎ তপতি হৃর্য:” ইতাদি শান রচনা করিয়া ধাফেন। 















